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ভূমিকা 


[সঃ তা লাভের জন্য তংসঙ্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন 


A ক 
সঙ্গত মূলনীতি- চিন্তিত কাৰ্যপদ্ধতি থাকে, তবে তাহাদের সবিশেষ জ্ঞান 
লাভ না করিয়া কেহই দক্ষতা ও সফলতার সহিত সেই কাজ সম্পাদন করিতে 
পারে না। আধুনিক শিক্ষাদান-প্রণালীর সহিত সুপরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই 
স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষাদানও একটা খুব জটিল বা কৌশলপুর্ণ কীজ। 
সুতরাং শিক্ষাদানকার্ষে সফলতা লাভ করিতে হইলে তাহার মূলনীতি ও 
কার্ষ-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা! একান্ত প্রয়োজন। 
ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়নের সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্যালয়সমূহে 
প্রচলিত শিক্ষাদান-প্রণালীর সহিত স্থপরিচিত হইয়া যখন একটি উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হই, তখন সেই সমস্ত দেশের বিদ্যালযগুলির 
আদর্শে আমাদের বিছ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার উচ্চ সঙ্কল্প 
লইয়াই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ভাঁলরূপে 
বুঝিতে পারি যে, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক আধুনিক শিক্ষানীতি ও 
শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে, একমাত্র প্রধান-শিক্ষকের আপ্রাণ 
চেষ্টাও আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে না। ইহাও 
দেখিলাম যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ট্রেনিং পাওয়ার স্থবিধা যেরূপ 
সীমাবদ্ধ তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেও কোন বিদ্যালয়ে যথেষ্ট ট্রেনিংপ্রাপ্ড শিক্ষক 
নিয়োগের আশা নাই । তখন আমার সংকল্প সাধনের একমাত্র উপায় মনে 
করিয়া আমার সহকর্মী শিক্ষকগণকে আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদান 
প্রণালীর সহিত স্থূপরিচিত করিবার প্রয়াস পাই। এই উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে 
শিক্ষকগণের একটা সভা করিয়া উক্ত বিষয় আলোচনার ব্যবস্থা করি। প্রায় 
১৫ বৎসর পর্যন্ত যে কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকরূপে কাজ 
| করিয়াছিলাম সর্বত্রই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করি। আমার সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দই 
ইহার সাক্ষ্য দিবেন। বিহার প্রদেশে ভাবুয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান- 
শিক্ষকরপে কাজ করার সময়ে আমার পূর্বোক্ত ব্যবস্থা দেখিয়া পাটনা বিভাগের 
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তদানীন্তন স্থযোগ্য-ইন্স্পেক্টার R. Mc Combe Esq. M. A, L. E. 3- 
তাহার পরিদর্শনী মন্তব্যে ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন ও আমাকে এই কাজে 
খুব উৎসাহ দেন। 

আমার এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্তিত করিবার জন্য আধুনিক শিক্ষানীতি ও 
শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে মাতৃভাষায় একটা পুস্তক লিখিবার প্রয়োজনীয়তাঁও 
অন্তরের সহিত অনুভব করি, কিন্ত স্থযোগ-স্থবিধার অভাবে তখন তাহা কাজে 
পরিণত করিতে অসমর্থ হই । ইহার পর যখন হুগলী ট্রেনিং স্কুলের সহকারী 
গ্রধান-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া উক্ত বিষয় শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করি, তখন 
মনে হইল যে, ভগবান্‌ আমার পূর্ব সঙ্কল্প সাধনের এই স্থযোগ দিয়াছেন। 
ইং ১৯৩৭ সালে নর্মাল স্ুলসমূহের নৃতন পাঠ্যস্থচি অনুযায়ী তথায় শিক্ষাদানের 


ব্যবস্থা হইলে তাহার উপযোগী আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান : 


পদ্ধতি সম্বন্ধে বাজলাভাষায় একটি পুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অন্গভব 
এবং সেই অভাব দূর করার কার্ধে ব্রতী হই । তাহার ফলেই আজ এই পুস্তক 
প্রকাশিত হইল। 

এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য গত সাত বৎসর ধরিয়া আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও 
শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু পুস্তক পাঠ করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন অধ্যায়ের 
শেষে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছি । কেহ এই তত্ব-বহুল, 
জটিল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জনের ইচ্ছ! করিলে সেই পুস্তকগুলি পাঠ করিতে 


পারেন। কিন্তু ইহা বলা প্রয়োজন যে, আমি কেবল সেই সকল গ্রন্থকারের - 


লেখার অনুবাদ করি নাই। স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহাদের প্রস্তাবিত 
কাধপ্রণালী বিচার করিয়া এই দেশের বিদ্যালয়ে অবলম্বনের পক্ষে যতটা 
উপযোগী ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছি এবং এই দেশের ভিন্ন অবস্থায় তাহাদের 
ব্যবহারের জন্য যথাসম্ভব কার্যকরী পন্থা নির্দেশও করিয়াছি। এই বিষয়ে 
কতটা সফলকাম হইয়াছি, আমার সহকর্মী শিক্ষকগণই তাহার বিচার করিবেন! 
গ্রন্থখানির উন্নতি সাধনের জন্য তাহারা কোন প্রস্তাব করিলে তাহ! সাদরে 
গৃহীর্তহইবে। তবে আমি শিক্ষকগণের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছি 
বলিয়া কেহ কেহ আমাকে দোষ দিতে পারেন; আমি সেই দোষ বিনা 


(৩০ ) 
আপ ত্তিতে স্বীকার করিয়া লইতেছি। কেননা, আমার মত এই যে, শিক্ষক- 
মাত্রেরই একটু আদর্শবাদী হওয়া প্রয়োজন এবং উচ্চ আদর্শ সামনে রাখিয়া 
কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করা বাঞ্চনীয়। এই স্থলে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, 
নৰ্মাল স্কুলের নৃতন পাঠ্যস্থচির অনুসরণ করিয়া এই পুস্তক লিখিলেও কেবল 
সেই পরীক্ষা পাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা লিখিত হয় নাই। আমার যে 
সমস্ত সহকর্মী ট্রেনিং লাভের সুযোগ পান নাই, তাহারাও যাহাতে আধুনিক 
শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিয়া 
অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সহিত নিজ নিজ দায়িত্পুর্ণ কর্তব্য সম্পাদন . 
করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যও সম্মুখে রাখিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে । 
স্থতরাং এই পুস্তক পড়িয়া শিক্ষকগণ যদি অধিকতর যত্ব, দক্ষতা ও সফলতার 
সহিত তাহাদের দায়িত্বপুর্ণ কর্তব্য করিবার জন্য কিছুমাত্র উৎসাহ ও 
*সাহাষ্য লাভ করেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হুইয়াছে মনে করিব। 

এই স্থলে পুস্তকের আলোচ্য বিষয় এবং আকার সম্বন্ধেও কিছু বলা 
প্রয়োজন বোধ করিতেছি । শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ও 
শিক্ষার্দীন-প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি ভিন্ন পুস্তক লেখা হয়। উক্ত দুই 
বিষয় একই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে বলিয়| পুস্তকের আকার কিছু বড় হইয়াছে 
মনে হইতে পারে। দুইটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এক বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
না করিলে অন্তটির জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না বলিয়াই উক্ত ছুই বিষয় একই পুস্তকের 
অন্তর্গত করিয়াছি । 

পরিশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক শিক্ষা-প্রেমিক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য এম. এ., 
পি. আর.এস.,দর্শন-সাগর মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমার এই পুস্তকের শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞান অংশ দেখিয়া দিয় এবং প্রয়োজন মত সংশোধন করিয়া এই পুস্তক 
প্রকাশে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ও উৎসাহ দিয়াছেন। তিজ্ঞ্য 
তাহার নিকট আমি চিরকাল খণী থাকিব । 

ঢাকা গ্রন্থকার ছু 
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ 


(6.1 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিক! 


প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া যাওয়ার পর দেশের চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য প্রায় তিন বৎসর পর্যন্ত পুস্তকটি পুনঃ প্রকাশ করা 
সম্ভব হয় নাই। সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ ও ট্রেনিং স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের আগ্রা- 
হাতিশয্যে উৎসাহিত হইয়া ও বিদ্যোৎসাহী প্রাক্তন প্রকাশকের সাহায্য লাভ 
করিয়া এতদিন পরে পুস্তকটির ২য় সংস্করণ বাহির করিতে সমর্থ হইলাম । 

এই সংস্করণে অনেক বিষয় পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়াছে এবং কয়েকটি 
নৃতন বিষয় যোগ করা হইয়াছে । বস্তুতঃ, অবসর গ্রহণের পর নানা অভাব 
অন্থবিধার মধ্যেও সুদীর্ঘ শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি হিসাবে পুস্তকটিকে যতটা 
আধুনিক ও উন্নত করা সম্ভব তাহার চেষ্টার ক্রটী করি নাই। প্রথম সংস্করণের 
ন্যায় ইহাও শিক্ষার্থী ও শিক্ষাভিজ্ঞগণের ছারা সমাদৃত হইলেই আমার 
পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব । 


কলিকাত। গ্রন্থকার 
১০ জুলাই, ১৯৫১ 


‘ 


গিক্ষ 


প্রথম অধ্যায় 


গ্রথম পরিচ্ছেদ 


শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী 
( The Science and Art of Education ) 
প্রাচীনকালে চিকিৎসা কার্ষের ন্যায় শিক্ষাদান কার্যও একটা হাতুড়ে 
" বিষ্ঠাই ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালন্ধ কৌশল বা-উপায় ব্যতীত 
শিক্ষাদানের আর কোন সুনির্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত কর্মপদ্ধতি ছিল না। 
ইহা তখন কার্ধ-কারণ-সম্পর্ক-যুক্ত কোন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ৷ 
আমাদের দেশে বর্তমান সময়েও অনেকে শিক্ষাকে একটা হাতুড়ে বিদ্যা! বলিয়াই 
মনে করে। কিন্তু শিক্ষার ইতিহাসের সহিত স্থপরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার 
করিবেন যে শিক্ষার আর সেদিন নাই। শিক্ষার উন্নতিসাধন ব্রতে ব্রতী শত 
শত মনীবীর জীরনব্যাগী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দীনাহীনা ভিথারিণী শিক্ষ1 
আজ অমূল্য রত্বাভরণ বিভূষিত! রাজরাণীর উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন! 
খ্যাতনাম! শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্গণের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে শিক্ষাদানের 
অনেক সুনির্দিষ্ট যুক্তিস্দঘত উপায় বা কাৰ্যপদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে 
মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, স্বান্থ্যবিজ্ঞান ওভ্তির সাহায্যে শিক্ষার 


২ শিক্ষা 


ভুচিন্তিত মূলনীতি নির্ধারিত হইয়াছে এবং শিক্ষা যুক্তিস্ঘত স্থদূঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শুধু তাহ! নহে, বর্তমান সময়ে শিক্ষা একটা 
উৎুকুষ্ট পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানে পরিণত হুইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার : 
-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূছে শত শত শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌ পরীক্ষা ও গবেষণার সাহায্যে 
শিক্ষার নৃতন নৃতন তত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত আছেন। তাহাদের পরীক্ষা ও 
গবেষণার ফলে এক বৃহৎ শিক্ষা-সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছে । এক কথায় বলিতে 
গেলে শিক্ষা এখন আর একটা হাতুড়ে বিন্ধা নহে, উহা এখন একটা 
উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানের সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। হাতুড়ে 
চিকিৎসকের অভাব না থাকিলেও বর্তমান চিকিৎসা-বিদ্য| যেমন বিজ্ঞান আখ্যা 
পাইতে পারে, বর্তমান শিক্ষাও নিশ্চয় সেই উচ্চ আসনের দাবী করিতে পারে 

তবে চিকিৎসা-বিদ্য। যেমন কেবল একট! বিজ্ঞান নহে, তাহার সুনির্দিষ্ট 
প্রয়োগ-গ্রণালীও (৯০ আছে, সেইরূপ শিক্ষাও কেবল একট। বিজ্ঞান 
নহে, ইহারও সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি আছে। কারণ, একদিকে যেমন 
শিক্ষার যুক্তিস্ঘত মূলনীতি নির্ধারিত হইয়াছে, অপরদিকে তাহার উপর 
ভিত্তি করিয়া বহু সুচিন্তিত শিক্ষাদীন-পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
সুতরাং, বর্তমান শিক্ষাকে একটা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান (5০en০০ ) এবং 
কার্ষপ্রণালী (87০) দুই-ই বলা যার । 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ 


শিক্ষার অর্থ 


শিক্ষাদান একটি অত্যন্ত জটিল কাজ । উহার সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
একটা সংজ্ঞা প্রস্তুত কর! খুব কঠিন। তাই ইহার নানা বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য. 
রাখিয়া শিক্ষাবিদ্গণ ইহার নানা সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্ত এখন পর্যন্ত 
এমন কোন সংজ্ঞা প্রস্তুত হয় নাই যাহার মধ্যে শিক্ষার সম্পূর্ণ বর্ণনা পাওয়া 
যাইতে পারে। তথাপি শিক্ষার এই বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোচনা করিলে শিক্ষার 
নানা বিশেষত্ব ও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মিবে। তাই এস্থলে 
শিক্ষার কতকগুলি সংজ্ঞার আলোচনা কর! যাইতেছে । 
১। জ্ঞানদান বা জ্ঞানাজন ্‌ 
পুর্বে জ্ঞানদান বা! জ্ঞানার্জনকেই শিক্ষা বলা হইত | যে যত বেশী জ্ঞানার্জন 
করিত সে তত বেশী শিক্ষিত বলিয়া সমাজে পরিচিত হইত। জ্ঞানের ভাণ্ডার 
বা বিদ্যার সাগর হওয়াই উচ্চ শিক্ষিতের আদর্শ ছিল। বর্তমানকালেও 
সাধারণ লোকে শিক্ষা শব্দ জ্ঞানার্জন অর্থে বাবহার করে। 
ইহা সত্য যে, জ্ঞানাজন শিক্ষালাভের একটা প্রধান উপায় বা অঙ্গ । বিভিন্ন 
ক্ষণীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কেহই শিক্ষিত বলিয়া দাবী করিতে পারে 
1। কিন্তু কেবল বহু বিষয়ের যথেষ্ট তথ্য বা খবর সংগ্রহ করিয়া মস্তি 
ভারাক্রান্ত করিলেই একজনকে শিক্ষিত বলা যায় না । যেমন সমস্ত ধর্মশান্ 
খস্থ করিলেও একটা টিয়া পাখীকে ধামিক বলা যায় না, সেইরূপ 'জ্ঞানের 
গার’ হইলেই একজনকে শিক্ষিত বলা যায় না। জ্ঞান শিক্ষকের হাতের 
প্র-স্বরূপ। তাহার উদ্দেশ্য (শিশুর বিকীশ) সাধনের উপায় হিসাবেই 
হার মূল্য। জ্ঞানার্জনের ফলে যদি শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ না হয় এবং 
হার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে জ্ঞানের কিছুমাত্র মূল্য নাই! স্থতস্নাং 
কবল জ্ঞানার্জনই শিক্ষা নহে, শিক্ষালাভের একটা অপরিহার্য মূল্যবান 
-ঠপায় মাত্র । 


৪ শিক্ষা 
২। নানা বিষয়ে অনুরাগ টি ( Creation of many-sided 


interest ) | 

পুর্বে বলা হইয়াছে ঘে, জ্ঞানার্জনকে শিক্ষা বলা না গেলেও উহা শিক্ষা- 
লাভের একটা প্রধান উপায় বা অঙ্গ । কিন্ত জ্ঞান সীমাহীন। পাঠ্য জীবনে 
ছাত্রকে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানদান করা সম্ভবপর নহে । বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত 
পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রও সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে বলিয়| দাবী 
করিতে পারে না। বস্তুতঃ বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান 
পুরিয়া দিয়া শিশুর মস্তিক্ধ ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা বল! যায় না। তাহা না 
করিয়া যদি শিশুর মনে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রবল অনুরাগ স্্ট 
করিয়। দেওয়া যায়, তাহ। হইলে শিশু সে সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানার্জন প্রবৃত্ত হইবে এবং আজীবন স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞানার্জনে রত থাকিবে, 
এই কথ! কেবল জ্ঞানার্জনের বেলায় প্রযোজ্য নহে। কোন প্রয়োজনীয় কার্ে 
দক্ষতা অর্জন সম্বন্ধেও ইহ! সমানভাবে সত্য। স্থৃতরাং বিভিন্ন বিষয়ের 
জ্ঞানদান বা বিভিন্ন কাজে দক্ষতাদান অপেক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ 
ু্টিকেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠতর কাজ বলা যায়। কিন্তু ইহাও শিক্ষা নহে, 
জ্ঞানার্জনের ন্যায় ইহাও শিক্ষালাভের একটা উপায় বা অঙগমাত্র। 

৩। মানসিক শক্তির ব্যবহার বা অনুশীলন ( Discipline. of 
intellect ) | 

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত মানসিক শক্তির ব্যবহার বা অন্তুশীলনকেই শিক্ষা বলা 
হইত এবং শিক্ষাগারগুলিতে প্রচুর মানসিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা হইত। 
কোন বিশেষ ব্বির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহার কিছু মাত্র বিচার 
করা হইত না। বিষয়টি কঠিন হইলে এবং তাহা শিক্ষাকালে প্রচুর মানসিক 
ব্যায়াম হইলেই যথেষ্ট মনে করা হইত । মনের বিভিন্ন বৃতিগুলি সম্পূর্ণ স্বত্ত 
বলিয়া ধারণা ছিল এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্যই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হইত। বুদ্ধিবৃত্তিকে স্তীক্ষ করিবার জন্য এক এক বিষয়কে মানসিক 

- শাণ পাথর বলিয়া বিবেটনা কর! হইত। যথা,__সঠিক চিন্তা এবং বিচার-শক্তির 

ব্যায়ামের জন্য গণিত শিক্ষা দেওয়া হইত ; ভাববৃত্তির ও কল্পনা শক্তির বিকাশ 


শিক্ষা ৫ 
এবং সাহিত্য পাঠে রুচি স্থির জন্য লাটীন, গ্রীক, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন 
সাহিত্য (classics) শিক্ষা দেওয়া হইত; স্থৃতিশক্তির ও যুক্তিশক্তির ব্যায়ামের 
জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হইত। শুধু তাহা নহে, কতকগুলি বিশেষ বিষয় 
শিক্ষার ফলে মনের যে শক্তিবৃদ্ধি হয় তাহা যে কোন বিষয় শিক্ষা বা কাজে 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে বলিয়া ধারণা ছিল। তাই অনেকে এক বা দুইটি 
বিষয় শিক্ষায় সমস্ত শিক্ষাজীবন ব্যয় করিত এবং অন্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ থাকিয়া যাইত । 

ইহা সত্য যে, শারীরিক ব্যায়ামের ছারা যেমন শারীরিক শক্তি 
সেরূপ সারিসিক শক্তিও ব্যবহার বা চর্চার ফলেই বিকশিত হয়। কিন্তু ইহা 
স্মরণ করিতে হইবে যে, আমর! কোন কাজ করিবার জন্য চিন্তা করি, চিন্তা 
করিবার জন্য কাজ করি না । মানসিক শক্তির ব্যবহার বা চর্চার জন্যই 
কোন বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষাদান কার্য অস্বাভাবিক ও নীরস হইয়া 
পড়ে। তাহা ছাড়া ইহাতে কোন কোন মানসিক বৃত্তির অত্যধিক ব্যবহার 
হইতে পারে এবং অন্য মানসিক বৃত্তিগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে ও অবিকশিত 
থাকিয়া যাইতে পারে। স্থতরাং তাহা না করিয়া বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলির 
অতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দিলে শিক্ষাদান কার্য অধিকতর স্বাভাবিক ও 
আনন্দদায়ক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তির বিকাশ হয়। 
মনের বিভিন্ন বৃতিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া পুর্বে যে ধারণা ছিল, বর্তমানে 
তাহা ভরমাত্মক বলিয়া সাব্য্ত হইয়াছে। এখন স্থির হইয়াছে যে, মন বিভিন্ন 
বৃত্তিতে বিভক্ত নয়, সমস্ত রৃত্তিগুলি একই মনের বিভিন্ন কার্য। স্থতরাং 
মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র কার্য ব্যবস্থা করা ঠিক নহে। 
বিভিন্ন বিষয়গুলি ঠিক ভাবে শিক্ষা দিলে প্রায় সমস্ত মানসিক বৃত্তির 
ব্যবহার ও বিকাশ হইতে পারে । 
পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমানিত হইয়াছে যে, কোন এক বিষয়ের অত্যধিক 
চর্চা করিয়া! যে মানসিক শক্তি লাভ করা যায় তাহা সকল বিষয় অধ্যয়ন বা 
- সকল কাজে সাহায্য করে না৷ কোন এক বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করিয়া 
_ভাহ| অন্ত বিষয়ে প্রয়োগ করা যায় না। অন্য ঘে বিষয়ের সহিত তাঁহার 
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সাদৃশ্য আছে সেই বিষয় শিক্ষায় বা সেই কাজে সাদৃশ্তের অনুপাতে ব্যবহার 
করা যায় মাত্র । > 

ইহা ছাড়া শারীরিক ব্যায়ামকে যেমন স্বাস্থ্যোন্নতি বলা যায় না, তাহার 
একটা উপায় মাত্র বলা যায়, সেইরূপ মানসিক শক্তির ব্যবহারকেই শিক্ষা 
বলা যায় না, তাহার একট! উপায় মাত্র বলা যায় । 

৪। জু-অভ্যাস গঠন 

দার্শনিক-প্রবর অধ্যাপক জেমস স্ু-অভ্যযাস গঠনকেই শিক্ষা বলিয়াছেন। 
বস্তুতঃ মানুষের জীবন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। অভ্যাসের প্রভাবেই 
আমাদের জীবন-ধার বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন, কার্ধের 
শতকরা আশি ভাগ অভ্যাসের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। স্থতরাং বাল/কালে 
যত বেশী স্ম-অভ্যাস গঠন করা যায়, ভবিষ্যৎ জীবন ততই সুন্দর এবং 
মহৎ হইবার সন্তাবনা। কিন্ত আমাদের জীবনের উপর অভ্যাসের প্রভাব খুব 
বেশী হইলেও আমরা কেবল অভ্যাসের দাস হইতে পারি না। তাহা 
হইলে আমরা নৃতন কোন অবস্থার সন্মুখীন হইয়া নিজের কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হইব না। জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে চিন্তা ও বিচার করিয়া কাজ 
করিবারও যথেষ্ট স্থযোগ এবং প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ আমরা ইচ্ছাপুর্বক 
চিন্তা ও বিচার করিয়া যে সকল কাজ করি তাহার ফলেই আমাদের চরিত্র 
গঠিত হয় এবং তাহার বিচার করিয়াই মানব সমাজে আমাদের স্থান 
নিরূপিত হয়। সুতরাং স্ু-অভ্যাস গঠন শিক্ষার একটা! প্রধান অজ 


কেবল তাহার দ্বারা শিক্ষা! জম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং কেবল | 
স্থ-অভ্যাস গঠনকেই শিক্ষ| বলা যায় না। 


৫। শিশুর অর্বতোষুখী বিকাশ 

বর্তমান সময়ে সাধারণত: বিকাশ বা উন্নতি সাধন অর্থেই শিক্ষা শব্দ ব্যবহৃত 
হয়। মানবশিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির সর্বতোমুখা বিকাশ সাধনই 
তাহার প্রকৃত শিক্ষা। খ্যাতনাম! শিক্ষাবিৎ মনীষী Pestolozziই প্রথমে 
শিক্ষার এই সংজ্ঞা দেন। ( অবশ্য রুশো ইহার ইদ্দিত করিয়াছেন )। তাহার 


2 J. Adams—Evolution of Educational Theory, P.21 5=20, | 
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মতে প্রকৃতি মানবশিশুর অন্তরে তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তির বীজ 
নিহিত রাখিয়াছে এবং আমরা কেবল তাহার বিকাশ সাধন করিতে পারি, 
তাহাকে বাহির হইতে কিছু দিতে পারি না। তাহার প্রকৃতির অন্গকুল 
কার্ধব্যবস্থা করিয়াই আমরা তাহার স্বাভাবিক শক্তিগুলির বিকাশের সুযোগ 
দিতে পারি ও সাহায্য করিতে পারি। একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশুকে যেমন 
প্রয়োজনীয় আলো, বাতাস, জল ও সার দিয়া, যত্ব করিয়া প্রকাণ্ড পাদপে 
পরিণত হুইতে সাহায্য করা যায়, সেইরূপ মানবশিশুকেও ঠিকভাবে লালন- . 
পালন করিয়া ও তাহার প্রকৃতির অনুকূল কার্ধে নিযুক্ত করিয়া তাহার 
অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তিগুলির বিকাশের সাহায্য করা যায় এবং তাহাই 
তাহার প্রকৃত শিক্ষা । | 

মানবশিশু বলিতে তাহার শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা এই চারিটির সম 
বুঝায়। তাহার শরীরের বিকাশ সাধনই শারীরিক শিক্ষা, মনের বা বুদ্িবৃত্তির 
বিকাশ সাধনই মানসিক শিক্ষা, হৃদয়ের ব| সুকুমার ভাব বৃত্তিগুলির বিকাশ 
সাধন করিয়া সংকার্ধে প্রেরণা দেওয়াই হৃদয়ের শিক্ষা! বা নৈতিক শিক্ষা এবং 
তাহার আত্মার উন্নতিসাধন বা ধর্মজ্ঞান বা ধর্মভাব বৃদ্ধি করাই আধ্যাত্মিক 
শিক্ষ|। শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাত্য ও ব্যায়ামের প্রয়োজন; 
. মামসিক বিকাশের জন্য মানসিক খাদ্য বা জ্ঞানলাভ ও মানসিক কাজের 
প্রয়োজন ; তাহার হৃদয়ের বিকাশের জন্য তাহার হৃদয়ের খাদ্য অর্থাৎ সুকুমার 
বৃত্তিগুলির ব্যবহারের স্থযোগ দেওয়ার প্রয়োজন , এবং তাহার আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সাধনের গন্য তাহার হৃদয়ে ধর্মের বীজ রোপণ করা ও তাহার ধর্মাচরণের 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন -এই সমস্ত বিভিন্ন উপায়ে মানবশিশুর শারীরিক, 
মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে সম্পুর্ণ 
ব আদর্শ মানবে পরিণত করাই তাহার প্রকৃত শিক্ষা । 

৬।. পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ 


/ 


( Regulation of the Environment )। 
শিক্ষাবিদ্গণ পরিবেষ্টনী বা পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাব নিযনত্রণকেও শিক্ষা 
বলিয়াছেন। কেননা, পরিবেশ শিশুর মনের উপর যে ক্রিয়া করে 


৮ শিক্ষা 


এবং শিশুর মন তাহার যে প্রতিক্রিরা করে এই উভয়েরই ফলে শিশুর 
বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় বা তাহার শিক্ষালাভ হয় । স্থতরাং শিশুর বিকাশের 
সাহায্য করিতে হইলে বা তাহার বিকাশ নিয়প্তিত করিতে হইলে, তাহার 
পরিবেষ্টনীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । 
ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, পরিবেষ্টনী বলিতে কেবল প্রাকৃতিক 
পরিবেশ ( Physical Environment ) বুঝায় না। সামাজিক এবং 
মানসিক পরিবেশও ইহার অন্তর্গত । বরং শেষোক্ত দুইটিই তাহার 
মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার মানসিক বিকাশ 
নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য প্রধানতঃ তাহার 
সামাজিক্‌ ও মানসিক পরিবেষ্টনীর নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। 
পরিবেষ্টনীর প্রভাবে শিশু বে শিক্ষালাভ করে তাহা দুই অর্থে 
ব্যবহৃত হয়, উদার আর্থ ও সংকীর্ণ অর্থ । 
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের উপর তাহার পরিবেশ 
যত প্রকার প্রভাব বিস্তার করে উদার অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলে। 
কারণ সেই সমস্ত গ্রভাবই মানুষের বিকাশের সাহায্য করে। এই অর্থে, ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার পর হইতেই মানব-শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জীবনের খেষ মুহূর্ত 
পর্যন্ত তাহার শিক্ষালাভকার্য চলিতে থাকে । তাই বলা হয় সমস্ত সংসার 
মানবের শিক্ষায়তন এবং সমস্ত জীবনব্যাগী সে ছাত্র। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে, মানুষের শিক্ষা-ব্যবস্থার পূর্বে, মানুষ কেবল এই স্বাভাবিক পরিবেশ 
প্রভাবে শিক্ষিত হইত। মানুষের LES শিক্ষাব্যবস্থা হওয়ার পরও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে মান্য এই উদার অধে দিত শিক্ষা লাভ করিতেছে। 
কারণ, আম্মবাঃযতই চেষ্টা করি না কেন, যানবশি শুকে তাহার প্রাকৃতিক ও 
সামাভিক-পরিবেশ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারি না। 
মানব-শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের জন্য কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি 
করিয়! তাহার জীবনের উপর আমরা যে বিশেষ বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করি, সংকীর্ণ অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলে। এক কথায় বলিতে গেলে, 
আমাদের স্কুল কলেজে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় তাহা! এই সংকীর্ণ অর্থে 


শিক্ষা ন্‌ 


ব্যবহৃত শিক্ষা । এই ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী হইতে সামাজিক এবং 
মানসিক পরিবেষ্টনীই অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হয়। পুস্তক পড়িয়া বা শিক্ষকের 
উপদেশ শুনিয়া ছাত্র নান! বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহাই তাহার মানসিক 
পরিবেষ্টনীর স্থা্ট করে এবং আমরা ইহা আমাদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারি। ইহা ছাড়া শিশুর উপর নানা কৃত্রিম, প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব 
বিস্তার করিয়৷ এবং তাহাদের প্রতি শিশুর প্রতিক্রিয়া নিরন্ত্রিত করিয়া আমরা 
তাহার যথেষ্ট বিকাশ সাধন করিতে পারি। সুতরাং মানবের স্ষ্ট এই কৃত্রিম . 
পরিবেষ্টনীর প্রভাবও কম শক্তিশালী নহে। 

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উদার অর্থে ব্যবহৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থা 
আমাদের কর্তৃত্বাবীন নহে। কিন্তু আমাদের স্কুল-কলেজে যে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হয় তাহাকে আমরা ইচ্ছামত আকার দিতে পারি ও তাহার প্রভাব 
আমর। ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। সুতরাং আমাদের শিশুগণের 
বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রধানতঃ এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত 
শিক্ষার উপরই নির্ভর করিতে হয়। 

৭। পরিবেশ বা পারিপার্থিক অবস্থার উপযোগী করা 
( Adaptation or Adjustment to Environment ) 

শিশুকে তাহার পরিবেষ্টনীর উপযোগী করাই শিক্ষার সর্বাপেক্ষা আধুনিক 
সংজ্ঞ। বলা যায়৷ সাধ্যমত পরিবেষ্টনীর নিয়ন্ত্রণ করিয়া যেরূপ শিশুর বিকাশের 
সাহায্য কর! প্রয়োজন, সেইরূপ তাহাকে তাহার অপরিবর্তনীয় পরিবেষ্টনী 
উপযোগী করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন। কেননা, পরিবার বা বিদ্যালয়ের পরিবেষ্টনী 
নিয়ন্ত্রিত করা সাধ্যায়ত্ত হইলেও সামাজিক পরিবেষ্টনী নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নহে। 
অথচ শিশুকে সমাজে বাস করিতে হইবে এবং তাহার সদস্ত হিসাবে নিজ 
কর্তব্য করিতে হইবে। সুতরাং, তাহাকে যদি তাহার সামাজিক পরিবেষ্টনীর 
উপযোগী করিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে সে ভাঙ্গার মাছের মত বোধ 
করিবে, সমাজ-দেহের অঙ্ক হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না, এবং পদে পদে 
সমাজের সহিত সংঘর্ষের ফলে ক্ষত-বিক্ষত হইবে। বস্তুতঃ পরিবেষ্টনীর 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া শিশুকে বিকশিত করা এবং পুনঃ শিশুকে তাহার 


সে শিক্ষা 


অপরিবর্তনীয় সামাজিক পরিবেষ্টনীর উপযোগী করা! ও পরিশেষে শিশু 
ও তাহার পরিবেষ্টনীর মধ্যে সামঞ্রস্ত স্থাপন করাই শিক্ষার প্রধান 
ব। একমাত্র কাজ ৷ 

খ্যাতনাম। শিক্ষাবিদ্‌গণ এইগুলি ছাড়া শিক্ষার আরও অনেকগুলি সংজ্ঞা 
দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায় সকল 
গুলিই পূর্বোক্ত সংজ্ঞার অন্তভূক্ত হইবে । তাই এস্থলে তাহাদের স্বত্ত 
আলোচনা করা হইল না। * 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষার লক্ষ্য j 
শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্যের পার্থক্য 


পুর্বে বলা হইয়াছে যে শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ-সাধনকে শিক্ষা বলে ॥ 
যেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শিশুর এই বিকাশ করা হয় তাহাকে শিক্ষার 
লক্ষ্য বলা যায়। অথবা, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, কোন অভিজ্ঞতা! 


* শিক্ষার কতিপয় অতিরিক্ত সংজ্ঞা__77:ও 


perfection of our nature; the 
unfoldment of 


the child; the development of self-activity ; self= 
realisation ; transmission of life from the living, through the living, to the 
living organisation of acquired habits of action such as will fit the 
individual ta his physical and social environment ; 
production of useful changes in human beings, 
in skill and in ideals. 
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শিক্ষা SS 


“লাভের সময়ে শিশু যে শারীরিক মানসিক কাজ করে তাহাকেই শিক্ষা বলে। 
যেই ফল লাভের জন্য সেই কাজ করে, অথবা সেই কাজের দ্বারা যে ফল লাভ 
হয় তাহাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলা যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, শিশুর 
বিকাশের বা অভিজ্ঞতা লাভের কাজকে শিক) বলে, তিনি 
লক্ষ্য বলে । সুতরাং শিক্ষার অর্থের ন্যায়, লক্ষ্যও অনেক হইতে পারে। 
এস্থলে শিক্ষার কতকগুলি লক্ষ্য ও তাহাদের তুলনামূলক মূল্য আলোচনা 
কর! যাইতেছে। 

১। আধ্যাত্মিক উন্নতি। প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দুগণ এবং মধ্যযুগে 
মুসলমান ও খৃষ্টানগণ তাহাদের জীবনে ধর্মকেই সর্বপ্রধান স্থান দিতেন । সুতরাং 
আধ্যাত্মিক উন্নতিই তাহাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। পুরোহিতই 
তাহাদের শিক্ষক ছিলেন, এবং ধর্ম-মন্দিরই তাহাদের শিক্ষায়তন ছিল। 
কিন্তু কালপ্রভাবে বর্তমানে মানুষ ধর্মকে সাংসারিক জীবন হইতে পৃথক্‌ করিয়। 
দেখিতে শিখিয়াছে। ফলে এখন প্রায় সকল দেশেই ধর্মের সহিত সম্পর্বশূন্ত 
(9০915: ) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । অবশ্য বর্তমানেও ভারতবর্ষ ও 
রাশিয়া ব্যতীত প্রায় সকল দেশে ধর্ম-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে ধর্ম-শিক্ষা স্থান পায় মাত্র, আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা হয় না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানবশিশু তাহার শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা এই 
চারিটির সমন্বয়। স্থতরাং তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে 
তাহার আত্মার উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রায় সমস্ত মান্ষের মধ্যেই 
একটা স্বাভাবিক ধর্মভাব, স্রষ্টার প্রতি স্থষ্টজীবের স্বাভাবিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা 
আছে এবং মানুষের সকল প্রবৃত্তির মধ্যে এই ধর্মভাবকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে 
হয়। তাই হিনদুশান্ত্ে বলিয়াছে যে, আহার, নিদ্রা, ইন্জিয়-চরিতার্থত। প্রভৃতি 
সমস্ত বিষয়ে মানুষ পশুর সমান, কেবল ধর্মভাব আছে বলিরাই মানুষ পশু 
হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই সর্বোচ্চ প্রবৃত্তির বিকাশের ব্যবস্থা ন! করিলে 
মানব-শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিকে 
শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে এবং শিক্ষার 


১২ শিক্ষা 


প্রত্যেক স্তরে ধর্ম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা৷ করিতে হইবে । তবে প্রাটীন* 
কালের ন্যায় এখন আর আধ্যাত্মিক উন্নতিকে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলা যায় 
না। কেননা, সাধারণ সংসারী মানব এখন আর কেবল ধর্ম-চর্ভা করিয়া জীবন 
কাটাইতে পারে না; তাহাকে জীবন-সংগ্রামের জন্যও প্রস্তুত হইতে হয়। 
২। শক্ত দেহ ও দৃঢ় মন কষ্ট করা ( To produce sound mind 
in a sound body )। 
গ্রীকৃগণই শিশুর শক্ত দেহ ও দৃঢ় মন স্বষ্টি করাকে শিক্ষার একটা প্রধান 
“ লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন । স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থায় শরীর গঠনের উপর খুব 
‘জোর দেওয়| হইত। শারীরিক ব্যায়াম (৪7১০৭50০৪) শিক্ষার একটা প্রধান 
অন্ধ ছিল। এখেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশ ও 
সৌন্দধজ্ঞান বৃদ্ধির উপরও অধিকতর জোর দেওয়া হইত। মোটের উপর 
শরীর ও মন ঠিক ভাবে গঠন করাই গ্রীক্‌ শিক্ষার প্রধান বিশেষত্ব ছিল। 
বস্তুতঃ, শরীর ও মন পুষ্ট না হইলে মানুষ কোঁন কাজেই সফলতা লাভ করিতে 
পারে না।, সুতরাং শিশুর শরীর ও মনকে সবল ও কা্যক্ষম করা শিক্ষার 
একটা প্রধান লক্ষ্য বলা যায়। কিন্তু ইহা শিশুর সর্বতোমূী বিকাশের 
অংশমাত্র। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশও ইহার সহিত যোগ না করিলে 
শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া শিশুর সর্বাহ্গীণ বিকাশ 


আচার-ব্যবহার শিক্ষা ( Aesthetic aim )। 

কেহ কেহ বলেন, শিক্ষার কোন নীচ সংকীর্ণ লক্ষ্য হওয়। উচিত নহে। 
জ্ঞানলাভের আনন্দ উপভোগই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন, অন্য কোন নিরুষ্ট উদেশ্য সাধনের জন্য 
নহে । জ্ঞানার্জনের ফলেই মানুষের রুচি ও আচার-ব্যবহার উন্নত হয় এবং 
তাহার দ্বারাই উন্নত ও স্থসভ্য মানুষ এবং অনুন্নত ও অসভ্য মানুষের মধ্যে 
পার্থক্য করা যায়। সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ গ্রীকৃগণই শিক্ষার এই মহৎ লক্ষ্যের 


শিক্ষা ১৩. 


ধারণা করেন। এরিষ্টটলের ( Arist০t]2 ) মতে উন্নত জীবন যাপনের জন্য 
তৈয়ার করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । অবশ্য প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণও জ্ঞানের 
জন্যই জ্ঞানার্জন প্রবৃত্ত হইতেন এবং কাব্যাম্বতরসাম্বাদকে মানব জীবনে 
উচ্চ স্থান দ্রিতেন। ইহা! সত্য যে, কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না৷ করিয়াও মানুষ 
প্রকৃতির অন্যান্য জীব-জন্তর ন্যায় জীবিকাজনি ও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ 
হইত। (অনেক অসভ্য জাতি বর্তমানে কার্যতঃ তাহাই করিতেছে ), 
কিন্তু শিক্ষা ব্যতীত তাহাদের রুচি-প্রবৃত্তি, আচার-ব্যবহার অমার্জিত ও 
নিকৃষ্ট থাকিয়া যাইত এবং অন্য জীব-জন্তর সহিত তাহাদের কোন _ 
পার্থক্য থাকিত না, মানব-সমাজে সভ্যতার বিস্তার হইত না এবং মানুষ 
আজ স্থাট্টর শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া দাবী করিতে পারিত না। স্থৃতরাং মানুষের 
কচি-প্রবৃত্তি, আচার-ব্যবহার উন্নত করা এবং তাহাকে উন্নত জীবন যাপনের 
জন্য তৈয়ার করাও শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
কিন্তু ইহাও শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে না। কেবল উৎকৃষ্ট রুচি ও 
আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়াই মানুষ জীবন যাপন করিতে পারে না। 
তাহাকে সাংসারিক কতর্ব্য সম্পাদনের জন্য, বিশেষভাবে জীবিকার্জনের জন্তাও, 


প্রস্তুত হইতে হয়। 


৪। জীবন-সংগ্রাম বা জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত কর! 

ছাত্রগণকে- জীবন-সংগ্রামের বা জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত করাও শিক্ষার 
একটা প্রধান লক্ষ্য । কেহ কেহ ইহাকে কুটটি-মাথন লক্ষ্য ( Bread and 
96৫5 ৪4) বলিয়া শ্লেষ করেন এবং শিক্ষার এরূপ নিকষ লক্ষ্য হওয়া উচিত 
নহে বলিয়া উচ্চকঠে ঘোষণা করেন। কিন্ত ইহা স্বীকার করিতে হইবে থে, 
মান্য ভগবানের সর্বশেষ সথষ্ি বলিয়া যতই গর্ব করুক না৷ কেন, সে-ও শরীরের 
দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারে ন!। তাহাকেও সর্বাগ্রে উদর পুরণের ব্যবস্থা 
করিতে হয়। অধিকন্ত বর্তমানে উন্নত কিন্ত কৃত্রিম জীবন যাপনের ফলে তাহার 
অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সে এখন আর তরুতলে শয়ন, তরুবন্ধলে 
দেহ আচ্ছাদন এবং স্বচ্ছন্দ বনজাত উদ্ভিদে ক্ুন্িবারণ করিয়া সন্তুষ্ট গড 


১৪ শিক্ষা 


পারে না; অপর দিকে বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক সভ্যতার প্রভাবে জীবন 
সংগ্রামের তীব্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং মানুষকে সর্বাগ্রে 
জীবিকার্জনের জন্য কোন সদুপায় অবলম্বন করিতে হয় । প্রথমে ইহা ন! করিয়া 
তাহার পক্ষে বর্মচ্চা, জ্ঞানের আনন্দ উপভোগ প্রভৃতি কোন মহৎ কার্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর নহে । বস্তুতঃ অভাবগ্রস্ত লোকের হৃদয়ে কোন্‌ মহৎ ভাব 
স্থান পায় না। এমন কোন কুকর্ম নাই যাহা সে অভাবের তাড়নায় করিতে 
না পারে। তাই ছাত্রকে জীবিকার্জনের জন্য তৈয়ার করাও শিক্ষার 
একট। প্রধান ও একান্ত প্রয়োজনীয় লক্ষ্য বলিয়া এখন সকল দেশে স্বীকৃত 
হইয়াছে, কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়। শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ ছাত্রকে কোন ব্যবসায় অবলম্বনের 
জন্য প্রস্তুত কর। এখন সমস্ত শিক্ষার অপরিহার্য শেষ কার্য ( Sine Qua Non ) 
বলিয়া মনে কর! হয় । 
কিন্তু জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তুত করাকেও শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলা যায় 

না। কেননা ঘাঙ্ুষ কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া এবং আরামে জীবন 
কাটাইয়া সন্তু্ট থাকিতে পারে ন|। তাহা করিলে মান্য ইতর ভজন্ত 
অপেক্ষা উচ্চস্থান দাবী করিতে পারিত না। তাহার জীবনে ইহার অতিরিক্ত 
উচ্চতর লক্ষ্যও থাকা প্রয়োজন। মানব জীবনের সার্থকত। রক্ষা করিতে 
হইলে তাহাকে আরও উচ্চতর, মহুত্তর জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত 
হইতে হইবে ৷ 

৫। উপযুক্ত ও কর্ভব্য-পরায়ণ নাগরিক প্রস্তুত কর! । প্রাচীনকালে 
গ্রীন ও ইতালীর নগর-রাজ্য (036৮ 96৪৮০) সমূহে উপযুক্ত ও কর্তব্যপরায়ণ 
নাগরিক স্থষ্টি করা শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও 
আমেরিকার উন্নত? দেশসমূহে ইহাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয্। মনে 
করা হয়। 

মানুষু আদিমকাল হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়। বাস করিতেছে এবং সামাজিক 
জন্ নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে 
প্রত্যেক মানুষকে সমাজের ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয় 


শিক্ষার লক্ষ্য চন 


৭। চরিত্র-গঠন £ বর্তমান সময়ে চরিত্র-গঠনই শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বা 
একমাত্র লক্ষ্য বলা হয়। রেমন্ট (]২25:070) স্থন্দর ভাষায় বলিয়াছেন, 
“ছাত্রকে মাংসপেশীর সম্পদ দান, তাহার জ্ঞানের সম্পুর্ণতা সাধন ব। 
তাহার সুকুমার ভাঁব-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন শিক্ষকের চরম বা সর্বপ্রধান 
লক্ষ্য নহে, ছাত্রের চরিত্র-বল বৃদ্ধি এবং তাহার নির্মল চরিত্র গঠনই 
শিক্ষকের চরম লক্ষ্য ৷” ( «The teacher’s ultimate concern is to 
cultivate nor.wealth of muscles, nor fulness of knowledge nor 
refinement of feelings, but strength and purityof character.”) 

শিক্ষার এই উচ্চ ও মহৎ লক্ষ্যের গুরুত্ব বা যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে 
চরিত্র বলিতে কি বুঝায় তাহাই প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকে 
মনে করে যে চরিত্র বলিতে কেবল সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত নৈতিক-চরিত্র 
বুঝায়। সেই অর্থে চরিত্র কেবল কতকগুলি নিষেধাত্মক নির্দেশের বা 
বাধানিষেধের সমষ্টি বলিয়া, মনে হয়। তাই তাহারা বলে যে কেবল শু 
নীতিপরায়ণ হইয়া সংসারে চলা যায় না। কিন্তু চরিত্র বলিতে কেবল সংকীর্ণ 
অর্থে ব্যবহৃত নৈতিক চরিত্র বুঝায় না। কাহারও চরিত্র বলিতে তাহার 
সমস্ত কাজ ব৷ ব্যবহারের সমষ্টি বুঝায় (Character is the sum-total 
৩£০০৪৫০০৮) এবং ব্যবহার বলিতে ইচ্ছাকৃত কাজের সহিত 


সম্পৰ্কযুক্ত সমস্ত জীবনকে বুঝায় (Conduct is the whole of life so 
far as life involves deliberate actions ) 

স্থতরাং ছাত্রের চরিত্র গঠন করিতে হইলে তাহাকে তাহার ইচ্ছাকৃত 
সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে হইবে। অর্থাৎ নিজে ষ্যায়-অন্তায় 
বিচার করিয়! সততা ও দক্ষতার সহিত সমস্ত কাজ বা কর্তব্য করিবার 
জন্য ছাত্রকে প্রস্তুত করাই তাহার চরিত্র গঠন । এ 

ইহা সহজেই দেখা যাইবে যে নৈতিক চরিত্র এই উদার অর্থে ব্যবহৃত 
চয়িত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । কারণ যে ্তায়-অন্ায় বিচার করিয়া সততা ও 
দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিতে পারে সে দুর্নীতিপরায়ণ হইতে পারে না। 
তাহা ছাড়া শিক্ষার এই উদার লক্ষ্যের মধ্যে ু্বর্ণিত সমস্ত লক্ষ্যগুলি স্থান 


SE 
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পাইয়াছে। কি জ্ঞানার্জন, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি, কি সর্বাহ্ীণ বিকাশ, 
কি মাজিত রুচি ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা, সমস্তই শিশুর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত 
করে ও তাহাকে বিচার 'করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার 
শক্তিদান করে বলিয়াই ইহাদিগকে শিক্ষার প্রধান প্রধান লক্ষ্য বল! যায়। অপর 
দিকে, ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার 
শক্তিলাভ করিলে, সে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে, নাগরিক কর্তব্য 
করিতে পারিবে এবং স্থন্দর ও মহৎ জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে। 


আংশিক বা আ্যদ্ধিক লক্্যমাত্র, সম্পূর্ণ বা চরম লক্ষ্য নহে। (দ্বিতীয় ভাগে ' 


নৈতিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয় আরও সবিস্তারে আলোচিত হইবে )। 

৮। আদর্শ মানুষ তৈয়ার করা (Perfection of man) 3 আদর্শ 
মান্য তৈয়ার করাই শিক্ষার চরম এবং সম্পূর্ণ লক্ষ্য বল! যায়, কারণ ইহাই 
পুর্ববণিত. লক্ষ্যগুলি সাধনের স্বাভাবিক ফল। , আদর্শ মানুষ হইতে হইলে 
শিশুকে সুস্থ, সবল ও উদ্যমশীল হইতে হইবে । তাহাকে চিন্তাশীল, বিচার- 
পরায়ণ ও ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হইতে হইবে, যেন সে যে-কোন অবস্থায় বিচক্ষণতার 
সহিত বিচার করিয়া নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে এবং দৃঢ়তা ও 
দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন করিতে পারে। তাহার নীচ প্রবৃত্তিগুলি 
সংঘত ও সুকুমার ভাববৃতিগুলির পুর্ণ বিকাশ হইতে হইবে। তাহা হইলেই 
সে কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধি ব| স্থখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতে পারিবে 
না, উন্নত ও মহৎ জীবন যাপন করিতে শিথিবে এবং দেশের ও সমগ্র জগতের 
কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবে। সর্বোপরি তাহাকে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপরায়ণ 
হইতে হইবে। সে স্থদুঃখে অবিচলিত থাকিবে, বিপদে ভীত হইবে 
না, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনে সফলতা অর্জন করিতে 
পারিবে। 
'.৯। জাতি গঠন ও জাতীয় উন্নতি £ 

এই পর্যন্ত শিক্ষার কেবল ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিই আলোচিত হইয়াছে। এই 
গুলি ছাড়া শিক্ষার স্বতন্ত্র জাতীয় লক্ষ্যও থাকা প্রয়োজন। জাতিগঠন ও 


J 


শিক্ষার লক্ষ্য 


জাতীয় উন্নতিই শিক্ষার একমাত্র জাতীয় লক্ষ্য। কোন দশের শি 
ব্যবস্থার সময় যেমন ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেইরূপ 
জাতীয় লক্ষ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। কেননা, জাতি ব্য্তিরই' মি” 
হইলেও জাতির স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর প্রয়োজন বা অভাব আছে ৷ তাহাদের 
প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থ! না করিলে কেবল যে জাতির উন্নতি 
হয় না তাহা নহে, ব্যক্তিরও পুর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না এবং সে তাহার 
নিজ শক্তির স্বাবহারের স্থযোগ ও ক্ষেত্র পায় না। ইহা ছাড়া এমন অনেক 
কাজ আছে যাহা ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্পন্ন করা যায় না, জাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ 
চেষ্টায় সম্পন্ন করিতে হয়। শিক্ষাই আমাদিগকে সেই সংঘবদ্ধ কাজের জন্য 
প্রস্তুত করিতে পারে । 

শিক্ষা যে কেবল ব্যক্তিরূপ ইট গুলিকে তাহার আগুনে পুড়াইয়া কঠিন ও 
কার্যোপযোগী করে তাহা নহে, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত স্থানে সাজাইয়া বৃহৎ 
জাতীয় প্রাসাদও তৈয়ার করে । আজ যে ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিসমূহ 
সভ্যতা ও সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, একমাত্র তাহাদের 
জাতীয় শিক্ষার সাহায্যেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য 
সাধনের জন্য প্রথমতঃ জাতীয় আদর্শগুলির উপর ভিত্তি করিয়া জাতির জন্য 
শিক্ষাব্যবস্থা করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ জাতির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
ব্যক্তিগুলিকে তাহাদের প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী 
করিয়। তৈয়ার করিতে হয়। ব্যক্তির বিকাশ ও জাতির প্রয়োজন ঞ্রই 
উতর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষব্যবন্ছা করিলেই অতি অল্প সময়ের 


টা সুস্থ, সবল, শক্তিশালী ও সম্পদশালী জাতি গড়িয়া উঠিতে 


১০। স্তরভেদে শিক্ষার লক্ষ্য 2 A 
ব্যক্তি ও জাতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়| শিক্ষার যেমন ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য নির্দিষ্ট 


করিতে হয়, সেইরূপ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষারও স্থনি্দি্ ব্বতন্ত্র লক্ষ্য থাকা 
অয়োজন। বিভিন্ন স্তরের ছাত্রগণের প্ররুতি, শক্তি ও অভাব এক “হে; 
ইউরাং তাহাদের শিক্ষার লগ্যও এক হইতে পারে না। 


শিক্ষা 


নী] শিক্ষার লক্ষ্য 8 দেশের অধিবাসীবৃন্দৈর.নিরক্ষরতাদুর 
ঠিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য । বর্তমান সভ্যতার সে ন্রিক্ষরতা 
্্লিতে হইবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীবিগণ-লিখিত অগণিত পুস্তক- 

রাজির মধ্যে যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার নিহিত আছে, তাহ। যাহার নিকট উন্মুক্ত 
নহে সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির ।- নিরক্ষরতা দূর করিয়াই 
আমরা তাহাদের এই অন্ধতা দূর করিতে পারি । ইহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ বা উচ্চশিক্ষা লাভের শক্তি ও স্থযোগ সকলের নাই। 
কিন্তু অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ সকলকে দেওয়া প্রয়োজন । তাহা 
হইলে পরে জীবিকার্জনের জন্য যে-কোন ব্যবসায় অবলম্বন করুক না কেন, 
অবসর সময়ে পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করিতে পারে । কিন্তু 
কেবল লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দিয়াই পাঠ্য-জীবন শেষ করিলে 
জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর হইবে না। কারণ দেখা গিয়াছে যে, চর্চার 
অভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা লেখাপড়া ভুলিয়া গিয়া পুনঃ নিরক্ষরে 


পরিণত হয়। কার্যকরী ভাবে নিরক্ষরতা দূর করিতে হইলে লেখাপড়ার 


অভ্যাস দৃঢ়রূপে গঠিত হওয়ার পূর্বে শিশুর শিক্ষা শেষ কর! যাইবে 
না। সে যাহাতে মাতৃভাষার সাহায্যে প্রায় সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান অর্জন 
করিতে পারে এবং মাতৃভাষার মধ্য দিয়া নিজের মনের ভাব পরিষ্কার ভাবে 
ব্যক্ত করিতে পারে সেই পরিমাণ শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। তাহা হইলেই 
সেপাঠ্য জীবনের পরেও অবসর সময়ে জ্ঞানার্জনে রত হইতে পারে। অন্ততঃ 
ছয় বৎসর কাল নিয়মিত শিক্ষা! না পাইলে শিশুর লেখাপড়ার অভ্যাস 
দৃঢ়ভাবে গঠিত হয় না, মাতৃভাষার উপর তাহার প্রয়োজনীয় অধিকার লাভ 
হয় না এবং পরে অবসর সময়ে জ্ঞানার্জনে রত হইবার প্রবৃত্তি জন্মে না | ইহা 
ছাড়া প্রাথমিক স্তরে ছাত্রগণকে দৈনন্দিন জীবনের এবং সাধারণ বণ 
কারবারের হিসাব করিবার জন্যও প্রস্তুত করিতে হইবে। ্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের 
নিয়মগুলির সহিত সুপরিচিত করিয়া তাহাদিগকে শরীর সুস্থ সবল রাখিতে 
শিক্ষা দতে হইবে। এই স্তরের শেষের দিকে ছাত্রগণকে সাধারণ নাগরিক 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্যও প্রস্তুত করিতে হইবে। এই স্তরে যাহাদের শিক্ষা শেষ 


হি / ঠ 


| 
| 


্বে। সর্বশেষ এই স্তরের কোমলমতি ছাত্রগণের হৃদয়ে, ধর্মের 


বীজ বপন করিতে হইবে, যেন ভবিত্তৎ জীবনে তাহারা নিজ নিজ ধর্মীহঠানে: 
প্রবৃত্ত হয় এবং সংজীবন যাপন করে । 


মধ্য স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ৪ 

সাধারণতঃ ১৩. বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
হয় তাহাকেই মধ্যস্তরের শিক্ষা বলা হয়। আমাদের দেশের উচ্চ ইংরেজী 
বিষ্যালয়গুলির কেবল উপরের চারি শ্রেণীর শিক্ষাকেই মধ্যস্তরের শিক্ষা বলা 
যায় ( মধ্য বাঙলা পর্যন্ত প্রকৃত পক্ষে প্রাথমিক স্তরের অন্তর্গত )। 

মধ্যস্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছাত্রের স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি 
নিরূপণ করা । যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহাদিগকে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত করা; যাহারা উচ্চশিক্ষালীভের 

“উপযুক্ত নহে, তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রমশিল্প ও সাধারণ ব্যবসায় অবলম্বনের জন্ত 
প্রস্তুত করা । 

১২ বৎসরের পূর্বে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না এবং তাহারা নিজে 
বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না। কিন্তু ইহার পর ছাত্রগণ কেবল অন্যের 
আজ্ঞ| পালন করিয়া কাজ করে না, নিজেও বিচার করিয়? কাজ করিতে আরম্ভ 
ক্ষরে। বিশেষতঃ এই বয়সে তাহাদের পছন্দ-অপছন্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং 
তাহারা নিজের পছন্দমত কাজ করিতে ভালবাসে । স্থতরাং এই বয়সে ছাত্রের 
প্রাক্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং কাহারা 
উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত ও কাহারা অনুপযুক্ত তাহা নির্ধারণ করা সহজ হয়। 
এই স্তরের প্রথম ছুই বৎসরের শিক্ষা শেষ করার পরই ছাত্রগণকে ছুই ভাগে 
ভাঁগ করা যায়। যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত তাহাদিগকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার জন্য এবং যাহারা উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত নহে তাহাদিগকে 
শিল্প ও সাধারণ ব্যবসায় অবলম্বনের জন্ প্রস্তুত করা কর্তব্য A 


৬ > The idea is fully developed in the author's EE 
Ocational Education published i in the bel caghers' Journal f 
Ugust 1937. ৪.5.৪.৮ ৪ ভ-৮.1 I 

maton vl 


এ ১ শিক্ষা ন fF 
অবস্য সাধারণ বিদ্যালয়ে কোন ব্যবসায় ভালরটপ- শিক্ষা দেওয়| যায় না। 
কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্কবুক্ত কাজ শিক্ষা দিয়া সেই সকল ব্যবসায় 
অবলম্বনের জন্য প্রবৃত্তি জাগান যায়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিভিন্ন শ্রম- 
শিল্পের জন্য বুদ্ধিমান্‌ শ্রমিক সরবরাহ করিতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের এক অংশ তাহাদের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর নিপুণ 
শিল্পী তৈয়ার হইতে পারে। আর এক অংশ উচ্চশিক্ষালাভের জন্য 
তৈয়ার হইতে পারে। 
উচ্চস্তরের শিক্ষার লক্ষ্য £ 
জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত নেতা৷ সর্ট 
করাই উচ্চস্তরের শিক্ষার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ৷ 
উন্নতির পথে জাতির দ্রুত অভিযানের সাহায্য করিতে হইলে, জাতীয় জীবন 
স্থপরিচালিত হওয়া আবশ্যক । কিন্ত জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
নেতা না থাকিলে জাতীয় জীবন স্থপরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের 
জাতীয় জীবনে আজ যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে, অনেক দেশভক্ত মহাপুরুষের 
প্রাণপণ চেষ্টায় জাতি যে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে না, জাতির 
জীবনজ্বোত মধ্যে মধ্যে উন্নার্গগামী হইয়| যে জাতীয় সঙ্কটের স্থষ্টি করিতেছে, 
তাহার একমাত্র কারণ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতার 
অভাব। উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই জাতির এই অভাব পুরণ 
করিতে পারে। কি শিল্প-বাণিজ্যে, কি বিভিন্ন শিক্ষিত লোকের ব্যবসায়ে 
(learned professions), কি সমাজ-পরিচালনায়, কিদে -শাসন কার্ষে, কি 


ধর্ম-বযবস্থায়, জাতীয় জীবনের, সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতা সরবরাহ করাই 
উচ্চশিক্ষার কাজ বা লক্ষ্য । 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষকের পক্ষে মনোবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা 2 


শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে বিষয় ও শিশু উভয়েরই জ্ঞান লা 
করিতে হয়, বরং বিষয়ের জ্ঞান হইতেও শিশুর জ্ঞান তাহার পক্ষে বেশী 
প্রয়োজনীয় । কারণ পুস্তক হইতে সহজে বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ কর! 
যাইতে পারে। কিন্ত শিশু সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া কি আকারে ও পদ্ধতিতে সেই 
জ্ঞান দান করিলে শিশু তাহা সহজে গ্রহণ করিতে পারে ও তাহার বিকাশের 
সাহায্য হইতে পারে তাহা ঠিক করা যায় না। একমাত্র মনোবিজ্ঞানের 
সাহায্যেই আমরা শিশু জন্ধন্ধে এই অতি-প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ 
করিতে পারি। ইহার সাহায্যেই আমরা শিশুর সহজাত শক্তি, তাহার 
বিকাশের নিয়ম, তাহার মনের জটিল কার্ধ-পদ্ধতি শিশুর উপর পরিবেশের 
প্রভাব ও তাহার মনের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে মূল্যবান্‌ জ্ঞানলাভ করিতে 
* পারি। শিশু কিভাবে চিন্ত। করে, কিভাবে স্থখদুঃখ বোধ করে, কোন কোন 
বিশেষভাবে ব্যবহার করে, কি আকারে শিক্ষা দেওয়া হইলে শিশু তাহা সহজে 
হণ করিতে পারে, একমাত্র মনোবিজ্ঞানই তাহা বলিতে পারে। স্থতরাং 
শিশুর সহজাত শক্তি, প্রকৃতি ও তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সহিত মিল 
বাখিয়! তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইলে আমাদিগকে মনোবিজ্ঞানের 
সহিত সুপরিচিত হইতে হুইবে। 
অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা মনোবিজ্ঞানের 
কাজ নহে। কিন্ত শিক্ষার দ্বার! কি কি লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে এবং 
উপায়ে সেই লক্ষ্যগুলি কাজে পরিণত করা! যায় মনোবিজ্তানই 
ভীহা বলিতে পারে।  স্থতরাং শিশুর শিক্ষাকে সাফল্যমপ্তিত করিতে হইলে 
শনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার শিক্ষাব্যবস্থা করিতে হইবে। 


বা পা বি, শিক্ষা 


পরীর ( Physiology ) ও রোগতত্ব (Pathology ) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ থাকিয়া যেমন কোন চিকিৎসক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রোগের চিকিৎসা 
করিতে পারেন না, সেইরূপ মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত ন। হইয়া কোন 
শিক্ষক শিশুর প্রকৃতি ও স্বাভাবিক বিকাশের সহিত সামন্রন্ত রাখিয়া শিক্ষাদান 
করিতে পারেন না। স্থতরাং অন্ধ পরীক্ষার ( blind experiments ) আশ্রয় 
না লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইলে খিক্ষকমাত্রেরই 
মনোবিজ্ঞানের সহিত স্থপরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । f 
// মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ও বর্তমান ধারণা £ 

প্রাচীনকালে মন ও আত্মা এক বলিয়া ধারণা ছিল এবং আত্মার | 
জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান বলা হুইত। পরে মধ্যযুগে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ : 
আত্মা ও মনের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়। বুঝিতে পারেন। তখন চেতনার ' 
জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ সচেতন বা 
জাগ্রত অবস্থায় মান্গষের মন যে কাজ করে তাহার জ্ঞানই মনোবিজ্ঞান ৷ 
কেবল আত্ম-পরীক্ষার (introspection ) সাহায্েই চেতনা সম্বন্ধে এই 
জ্ঞান লাভ করা বাইত। অর্থাৎ সচেতন বা জাগ্রত অবস্থায় কোন অভিজ্ঞতা 
লাভের বা তাহার প্রতিক্রিয়া করার সময়ে আমাদের মন যে কাজ করে তাহা 
চিন্তা করিয়া বা স্মরণ করিয়াই আমরা সে অবস্থায় অন্ঠের মনের কাজ সম্বন্ধেও 
জ্ঞানলাভ করিতে পারি। স্থতরাং প্রাচীন মনোবিজ্ঞান সম্পূর্ণ কর্তার আত্ম- 
মূলক ( subjective ) ছিল। 4 

বর্তমান সময়ে মানুষের ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান 
বলে। কেননা, কাহারও কাজ বা ব্যবহার দেখিয়৷ আমরা তাহার মনের অবস্থা 
বা কাজ সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করিতে পারি। সুতরাং ইহা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা- 
মূলক ( observational and experimental ); কারণ অনেক লোকের 
ব্যবহার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া এই জ্ঞানলাভ করিতে হয়। অপর দিকে 
'অন্ঠের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াই এই জ্ঞান লাভ করা যায় বলিয়া 
বর্তমান মনোবিজ্ঞানকে বিষয়-মুলক ( objective ) বলিতে হইবে। 
তবে নিজের অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া দেখিয়াই আমরা অন্ঠের ব্যবহার | 


শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান ২৫ 


ঠিক ভাবে বুঝিতে পারি। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে এখনও আত্মপরীক্ষার 
(introspection ) প্রয়োজনীয়তা আছে। 

শিক্ষা-সনোবিজ্ঞান। ইহা বিশুদ্ধ বা সাধারণ (3506781) মনোবিজ্ঞানের 
প্রয়োগমাত্র ( Applied Psychology )। মনোবিজ্ঞানের মূলস্থত্রগুলিকে 
বিগ্ালয়ের সমস্তা সমাধানে বা শিশুর শিক্ষা বিধানে প্রয়োগ করা হইলেই 
তাহাকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বলা যায়। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি এবং ব্যবহারই 
ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। শিক্ষাথিগণ প্রকুতিদত্ত ও বংশগতিতে কি 
শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাহিরের প্রভাব কিরূপে তাহাদের মনের 
উপর কাজ করে, এবং তাহাদের মন বাহিরের প্রভাবের প্রতি কিরূপ 
প্রতিক্রিয়া করে, কিরূপে তাহারা শিক্ষা করে এবং কিরূপে তাহাদের বিকাশ 
হয় ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অগ্তগত। 

শিশু-মনোবিভ্ঞান। নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষাথিগণ-সকলেই শিশু, এবং 
তাহাদিগকে ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাহাদ্দিগেরই ব্যবহার অধ্যয়ন 
করিতে হয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, শিশু কেবল এক- 
তি ক্ষুদ্র মনুষ্য নহে। তাহার চিন্তাধারা, ভাবধারা এবং ব্যবহার বা 
বাহিরের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া বয়স্ক লোকের চিন্তা, ভাব এবং ব্যবহার হইতে 
ভিন্ন। শিশুর ব্যবহার অন্বন্ধে জ্ঞানকেই শিশু-মনোবিজ্ঞান বলে। 
স্ৃতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 
প্রথমটি সকল স্তরের শিক্ষাধিগণের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করে, দ্বিতীয়টি 
কেবল শিশু-শিক্ষাথিগণের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করে। 
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বংশগতি £ শিশু জন্মের সময় তাহার মাতাপিতার নিকট হইতে 
যে শারীরিক মানসিক শক্তির বীজ বা বিশেষত্বগুলি প্রাপ্ত “হয় তাহাই 
তাহার বংশগতি। এই জন্যেই মেধাবী লোকের ছেলেমেয়ে সাধারণতঃ 
মেধাবী হর এবং ক্ষীণ-মেধা লোকের ছেলেমেয়ে সাধারণতঃ ক্ষীণ-মেধ! হয় । 

বংশগতির প্রমাণ ই 

(১) সচরাচর দেখা যায় যে, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে এবং 

ভ্রাতাভগ্রীগণের মধ্যে যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য থাকে । এমন কি 
তাহাদের চিন্তাশক্তি, ভাবধারা, কর্মশক্তি এবং কর্মপ্রবৃত্তির মধ্যেও অচনক 
সাদৃশ্য থাকে | ছুই ভাই বা ভাই-ভগ্নী ঠিক একরূপ ন| হইলেও তাহাদের 
মধ্যে যতটা সাদৃশ্য আছে, পৃথিবীর অন্ত কোন লোকের সহিত তাহাদের 
ততটা বা তাহার কাছাকাছি সাদৃশ্তও নাই। 
.. পিভামাতা ও সন্তানগণের মধ্যে বা ভাই-ভগ্নীর মধ্যে এই সাদৃশ্যের 
একমাত্র কারণ বংশগতি। অর্থাৎ সন্তানগণ পিতামাতার নিকট 
হইতে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব লই! জন্মগ্রহণ করে 
বলিয়াই তাহাদের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখা যায়। 

(২) অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে এক ক্ষীণ-মেধা দম্পতির 
১২০০ বংশধরের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮* জন ক্ষীণ-মেধা হইয়াছিল। অপর 
দিকে একজন প্রতিভাবান লোকের প্রায় ১৪০০ বংশধরের মধ্যে অধিকাংশই 
নানা কাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল । অনুসন্ধানের ফলে ইহাও জান! গিয়াছে 
যে, সন্তান পিতামাতার সম্মিলিত দোষগুণেরই অধিকারী হয়। একজন 
দসমপপুরষ ও একওন ক্ষীণমেধা স্ত্রীর বংশধরগণের মধ্যে অধিকাংশই 
' ক্ষীণমেধা হইয়াছিল! সেই পুরুষই পরে একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রী বিবাহ করিলে 
তাহাদের বংশধরগণ ধীসম্পন্ন হয়। স্থতরাং ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে 
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যে শিশু তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাঁ বিশেবত্বগুলি তাহার 
পিতামাতার নিকট হইতে বংশগতির ফলে প্রাপ্ত হয়। 

বংশগতির কারণ £ 

পুরুষের বীজকোষ (39570096959) ও স্ত্রীর ডিজ্বকোষ (E5$-cell 
০: ০৩০:৭) মিলিত হইয়াই ভ্রণের সৃষ্টি হর । হৃতরাং এই বীজকোষ ও 
ডিম্বকোষে ধে-সকল শক্তি অন্তনিহিত থাকে সেগুলি মিলিত ও বিকশিত 
হইয়াই একটা নৃতন মানবে পরিণত হয়। এইরূপেই সন্তান পিতামাতার নিকট 
. হইতে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে । কাহারও কাহারও 

মতে মানবদেহে এই সন্তানোৎপাদক কোষগুলি ( Germ-plasm ) 
ত্বতন্ত্র থাকে, তাহারা শরীর-পোষণ কার্যে কোন অংশ গ্রহণ করে না। 
সকলে সেই কোষগুলি বংশপরম্পরাক্রমেই লাভ করে। পিতা 
তাহাদের বাহকমাত্র, উৎপাদক নহে। পিতার যে বীজকোষ হইতে শিশু 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনি সেই বীজকোধ পূর্ব-পুরুষ হইতে পাইয়াছেন। ভাই. 
বলা যায় যে শিশু পিতার সমবয়সী (Germ-plasm theory) | 
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(১) খুব অল্প বরসে শিশুর.যে-সকল শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব দেখা 
যায় রি তাহার রি ফল মনে করিতে হইবে। কেননা তখনও 

তে বিভিন পরিবেশের মধ্যে বাস 8, দই পিতামাতার সন্তান- 
গণের মধ্যে যে সকল সাধারণ বিশেষত্ব দেখা যায় সেইগুলি তাহারা তাহাদের 
বংশগতির ফলেই লাভ করিয়াছে। 

(৩) অনেক পুরুষ (06705790003) পর্যন্ত কোন দম্পতির বংশধরগণের 
তিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের বংশগতির বিশেষতগুলি ধরা 

* || 
বংশশগতির বংশগ্রতির নিয়ম ৫ _ 

২১) গ্যান্টনের (3515০9) মতে সন্তান তাহার স্বাভাবিক রর ও 
মানসিক শ্তিগুলির অর্ধেক তাহার পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, ই ভাগ অংশ 


২৮ শিক্ষা 


পিতামহ-পিতামহী ও মাতামহ-মাতামহী হইতে প্রাপ্ত হয়, এক-অষ্টমাংশ 
প্রপিতামহ-প্রপিতামহী ও প্রমাতামহ-প্রমাতামহী হইতে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ 
জ্যামিতিক অনুপাতে (Geometrical ratio) শিশু পুর্বপুরুষদের নিকট 
হইতে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে। সময় সমর 
দেখা বায় যে শিশু তাহার পিতামাতার মত না হইয়া পূর্বপুরুষদের কাহারও 
অনুরূপ হয়। ইহার দ্বারাও উপরি-উক্ত মত সমঘ্িত হয়। 

0২) ইহাও দেখা যায় যে একই পিতামাতার সন্তান-সন্ততিগণের _ 
শারীরিক মানসিক শক্তি ও প্রকৃতি ঠিক এক নহে । ইহার কারণ পিতামাতার 
বাজকোষ ও ডিন্বকোষের মধ্যে আরও সৃন্সম ক্রমোসোম 
(chromosomes) নামক কতকগুলি ক্ষুত্রতর বাজাণু থাকে ৷ বীজকোষ 
ও ডিম্বকোষের কতকগুলি ক্রমোসোমের সংমিশ্রণে একটা জ্ণের সৃষ্টি 
হইতে পারে, আর কতকগুলি ক্রমোসোমের সংমিশ্রণে আর একটা 
ভ্রণের সৃষ্টি হইতে পারে। তাই দুইজন ভাই বা ভগ্নী ঠিক এক নহে। 
এমন কি দুইজন যমজ ভাই বা ভগ্নীও ঠিক এক নহে। পরীক্ষার ফলে দেখা 
গিরাছে যে ভাই বা ভগ্নাগণের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় € বা আধাআধি । 

(৩) ইহা ছাড়া বংশগতির ফলে শিশু ঠিক তাহার পিতামাতার অন্তুরূপ 
হয় না, কখনও কিছু অধিক ধীসম্পন্ন হয়, কখনও কিছু কম ধীসম্পন্ন হয়। কিন্ত 
কয়েক পুর্ষের গড়-পড়তা (৫৮৩০৪৪০) নির্ধারণ করিলে দেখা যায় যে তাহা 
অনেকটা ঠিক থাকে । সুতরাং বলা যায় যে বংশগাতি রক্ষণশীলতার কাজ 
করে। শারীরিক ও মানসিক উভয় বংশগতি সম্পর্কেই এই কথা বলা যায়। 

(৪) বংশগতির দ্বারা কেবল যে শিশুর শারীরিক ও মানসিক 
শক্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তাহা! নহে, ইহার দ্বারা তাহার 
শক্তিগুলি বিকাশের গতি (5০০০৫) এবং সীমাও নির্ধারিত হয়। 
পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে একই রকম শিক্ষা পাইলেও ধীশক্তি-সম্পন্ন 
শিশুরপদ্রত বিকাশ হয় ও অধিকতর বিকাশ হয়, অল্পমেধা শিশুর বিকাশ ধীর 
হয় এবং কম হয়। তাই প্রতিভাবান শিশু প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতে পারে, খুব অনুকূল অবস্থায়ও অল্পমেধা শিশুর খুব বেশী বিকাশ হয় না। 
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(৫) পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে সন্তান পিতামাতার নিকট 
হইতে বংশগত বিশেষত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অর্জিত 
বিশেষত্ব বা শক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়না । কোন লোকের জন্মগত 
অন্র-বৈকল্য থাকিলে তাহার সন্তানগণের মধ্যে তাহা দেখা যাইতে পারে। 
কিন্ত কেহ দুর্ঘটনার ফলে বিকলাঙ্গ হইলে তাহার সন্তানগণ বিকলা্দ হয় না। 
উচ্চশিক্ষিত লোকের সন্তানগণ সকল সময় উচ্চশিক্ষিত হয় না। অপর দিকে 
একেবারে অশিক্ষিত লোকের ছেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করার উদাহরণ বিরল নহে । কোন বিশেষ বিষয়ে অধিকার, যথা,_ 
গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি, পিতামাতা হইতেই 
সন্তান লাভ করে বলিয়া যে সাধারণের রিশ্বাস তাহা ভুল বলিয়া অনেকের মত 

পরিবেশ ও তাহার প্রভাব (Environment and its influeret) 8 

শিশু যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও বাস 
করে, তাহাই তাহার পরিবেশ। ইহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়। 
যথা,_ প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক । শিশুর চতুষ্পার্িক প্রাকৃতিক অবস্থাই 
তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সে যে সমাজে বাস করে তাহাই তাহার সামাজিক 
পরিবেশ, সে যে-সকল উপদেশ শ্রবণ করে বা যে-সকল পুস্তক পাঠ করে 
সেগুলিই তাহার মানসিক পরিবেশ স্থষ্টি করে। 

জন্মের পর হইতেই শিশুর পরিবেশ তাহার উপর কাজ করিতে আস্ত 
করে এবং শিশুও ক্রমশঃ তাহাদের প্রতিক্রিয়া করিতে শিখে; ইহার ফলেই 
তাহার বিকাশ হয় । সে যেরূপ প্রীকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও 
বাস করে তাহার আকুতি-প্রকৃতিও তদনুরূপ হয়। সামজিক পরিবেশের 
প্রভাবে তাহার আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়, যে মানসিক পরিবেশের সাহায্যে 
তাহাকে শিক্ষা দেওয়া! হয়, তাহার দ্বারা তাহার মানসিক বিকাশ নিয়ন্ত্রিত 
হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবেশের প্রভীবেই বিভিন্ন 
দেশের অধিবাসীগণের আকৃতি, প্রক্কৃতি ও চিন্তাধারা বিভিন্ন হয়। তর 
শিশু বংশগতির ফলে যে শারীরিক মানসিক শক্তি লাভ করে পরিবেশের 
প্রভাবেই তাহাদের সম্যক বিকাশ হয়। 


৩০ শিক্ষা 


বংশগতি ও পরিবেশ ৪ এখন দেখা প্রয়োজন বংশগতি ও পরিবেশের 
মধ্যে কোন্টি অধিক শক্তিশালী এবং শিশুর উপর কোন্টির প্রভাব বেশী। 
মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শিশুর মানসিক 
শক্তি নির্ধারণে পরিবেশ হইভে বংশগতির প্রভাব অনেক বেশী । 
তাহাদের মতে আমরা আমাদের মানসিক শক্তির শতকরা ৮০ ভাগের 
বেশী বংশগতির ফলে লাভ করি, শতকরা মাত্র ২০ ভাগের অনধিক 
পরিবেশের সাহায্যে অর্জন করিতে পারি। 

কিন্তু তাই বলিয়া পরিবেশের প্রভাবের বা শিক্ষার কোন মূল্য নাই মনে 
করিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে । বংশগতির কলে শিশু যে শারীরিক ও 
মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে, পরিবেশের প্রভাব ব্যতীত তাহারা 
বিকশিত হইতে পারে না। বংশগতির ফলে বিভিন্ন শিশুর স্বাভাবিক 
শক্তির তারতম্য হইলেও, পরিবেশের প্রভাবে সকলের স্বাভাবিক শক্তির যথেষ্ট 
উন্নতি হইতে পারে । অধিক বীসম্পন্ন শিশুর অধিক উন্নতির সম্ভাবনা . 
থাকিলেও, শিক্ষা বা পরিবেশের সাহায্য ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ 
যেমন খনিগর্ভে নিহিত ধাতুর মূল্য উহার পার্শ্ববর্তী মৃত্তিকান্তর হইতে বেশী 
_ নহে, কিন্তু যখন উহাকে খনিগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পরিষ্কৃত ও মানুষের 
ব্যবহারোপযোগী করা হয়, তখনই তাহা মূল্যবান বিবেচিত হয়। সেইরূপ 
পরিবেশের প্রভাবে বিকশিত না হইলে বংশগ্ণতির ফলে প্রাপ্ত শিশুর 
স্বাভাবিক শক্তিগুলির কোন বিশেষ মূল্য নাই। বৈজ্ঞানিক-প্রবর : 
জগদীশচন্দ্র প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও অনেক লোক উপযুক্ত 
পরিবেশের অভাবে নিরক্ষর বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যাইতে 
পারে । 

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বংশগতির পরিবর্তন সম্ভব নহে, কিন্ত 
পরিবেশকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায় । ইহা ছাড়। অনেক মূল্যবান্‌ 
গুণ উত্তরাধিকারন্থত্রে পাওয়া যায় না, পরিবেশের সাহায্যেই শিশু পুনরায় 
অর্জন ফ্রিতে পারে। কোন বিষয়ের জ্ঞান বা কোন কার্ষে দক্ষত| 
(511 ) বংশগতিতে পাওয়া যায় না, পরিবেশের সাহায্যে লাভ করিতে 


জীব-শরীরের কাজ বা ব্যবহার ৩৫ 


পদার্থ আছে । কোন বহিঃপ্রভাব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর কাজ করিলে তথাকার 
সামুকোষস্থ প্রটোপ্লাজমে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া! হয়। তাহার 
ফলে তথায় একটা উত্তেজনার স্থষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনা-প্রবাহ এক শ্রেণীর 
সামুমগ্ডলীর সাহায্যে মস্তিস্থ সাযুকেন্দ্ে নীত হয়। তথায় ইহার প্রতিক্রিয়া 
স্থির হয়। অন্য এক শ্রেণীর স্বাফুমগ্ডলীর সাহায্যে নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া 
প্রয়োজনীয় মাংসপেশীকে জানান হয় এবং মাংসপেশী তদনুযায়ী কার্য করে। 
একটা উদ্দাহরণের সাহায্যে ইহাকে আরও বিশদ কর! যাইতে পারে। 
মনে কর একটি বালক আর একটি বালকের গালে একটা চড় মারিল। ইহাতে 
. তথাকার স্বামুকোষের প্রটোপ্লাজমে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া একটা উত্তেজনার 
সৃষ্টি হইল। সেই উত্তেজনা-প্রবাহ স্বায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিস্থ 
সায়ুকেন্দ্রে নীত হইল । তথায় ইহার বিচার হইয়া স্থির হইল যে, আঘাতকারী 
বালকের গালে দুইটি চড় দেওয়া উচিত। অন্য এক শ্রেণীর ন্সামুর সাহায্যে 
'সেই সিদ্ধান্ত দক্ষিণ হন্তের মাংসপেশীকে জানান হইল। দক্ষিণ হস্ত তৎক্ষণাৎ 
‘সেই বালকটির গণ্ডে দুইটি চড় দিল। এক মিনিট বা তাহারও কম সময়ের 
মধ্যে এই রিপোর্ট-দান, বিচার, আদেশ-দান ও আদেশ-পালন কার্ধ সম্পাদিত 
হইল। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শরীরের এই কাজের জন্ চারি প্রকার 
শারীরিক বন্্রের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় । যথা 

(১) জ্ঞানেন্দ্ৰিয় সমুহ__ইহারা বাহিরের প্রভাব গ্রহণ করে। 

(২) স্বারুমগ্ডলী_ইহারা বাহিরের প্রভাবজাত উত্তেজনাপ্রবাহ 
সাঘুকেন্দ্রে লইয়া যায় এবং তথায় নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ মাংসপেশীতে 
পৌছাইয়া দেয়। 

(৩) স্নায়ুকেন্দ্র_ইহার৷ বাহিরের প্রভাবের বিচার করে এবং তাহার 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া স্থির করে। মন্তিষ্েই অধিকাংশ স্ারুকেন্্র অবস্থিত। 

মেরুদণ্ডের অন্তর্ভাগস্থ নসাযুগ্ুচ্ছেও (Spinal ০020) কতকগুলি স্নাযুকেন্দ্ 
আছে। পা 

(8) মাংসপেশী ও গ্লাুসমুহ-_ইহারাই প্রতিক্রিয়া করে। 


৩৬ ই শিক্ষা. 

১। জ্ঞানেন্দ্ৰিয়সমূহ ই 

(ক) চক্ষু দর্শনে্িয়। 

খে) কর্ণ_অবণেন্দরিয়; ইহার দ্বারা শরীরের স্থিরতাজ্ঞানও (Equili- 
bration sense) হয়| | 

(গ) নাসিকা ভ্রাণেন্দ্রিয়। 

(ঘ) : জিহ্ব!--স্বাদেন্দ্ৰিয়। 

(ঙ) চর্দ_স্পশেরজিয়। 

(চ) মাংসপেশী ও অস্থিগ্রন্থি (]০1203)-_আকর্ণণ ও গতি-ইন্দৰিয় ৷ 
উপরিউক্ত জ্ঞানেন্দ্রিযগুলির সাহায্যেই আমরা বাহিরের বিভিন্ন প্রভাব গ্রহণ 
করিতে পারি বা পরিবেশের জ্ঞান অর্জন করিতে পারি। তাই এই ইন্দ্রিয়- 
গুলিকে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বলা হুয়। এক এক ইন্দ্রিয় এক এক প্রকারের 
প্রভাব গ্রহণ করিতে পারে, একটি অন্যটির কাজ করিতে পারে না। সুতরাং 
আমাদের ইন্দিয়গুলি সতেজ ও কাৰ্যক্ষম না থাকিলে এবং তাহাদের যথাযথ 
ব্যবহার করিতে না শিখিলে আমরা বাহিরের প্রভাবগুলি ঠিক ভাবে গ্রহণ 
করিতে পারি না। তাই জ্ঞানেন্দিয়প্তলির যথাযথ ব্যবহার শিক্ষাদানও শিশ্তর 
শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ । 

এক্ছলে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন জ্ঞানেক্রিয়ের বিভি্কা্ি 
থাকিলেও অনেক সময় তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। দুরত্ব 


করিতে পারে। কোন জ্ঞানলাভে যত বেশী ইন্দিয়ের ব্যবহার কর! 
যায়, সেই জ্ঞান ততই গভীর, সঠিক এবং স্থায়ী হুয়। বথা,_কেবল 
দেখিয়া, শুনিয়া, বা লিখিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করার চেয়ে একসঙ্গে দেখিয়া, 
শুনিয়া ও লিখিয়া সেই বিষয় শীভ্র ও ভাল শিক্ষা করা যায়। 

(২) স্মায়ুমণ্ুলী--স্নায়ুমণ্ডলী আমাদের সমস্ত শরীরে জালের মত 
প্রসারিত আছে। শরীরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বহির্তীগে চর্ম পর্যন্ত 
ইহার শাখা-প্রশাখা ছাইয়া আছে। যে-সকল নায় জ্ঞানেন্দিয়সমূহের 
সায়ুকোষের উত্তেজনা-প্রবাহ স্ায়ুকেন্দে লইয়া যায় তাহাদিগকে 


জীব-শরীরের কাজ বা! ব্যবহার ৩৭ 


অন্তর্মুখী স্নায়ু (afferent nerves) বা জ্ঞানদায়িনী স্নায়ু (sensory 
0০:53) বলে। অপর যে সকল স্নায়ু স্বারুকেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মাংস- 
পেশীতে পোৌছাইয়। দেয় তাহাদিগকে বহির্ঘখী আয়ু (efferent 
nerves) বা! শতিদায়িনী স্নায়ু (m০t০r nerves) বলে। 
একটি স্নায়ু কতকগুলি স্বীয়ুকোষের (neuron) সমষ্টিমাত্র ৷ 
স্নীযুকোষের দুই দিকে দুই ব! বহু সূতার ন্যায় শাখা (5৯০7) থাকে। 
তাহারা আবার ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখায় হে 
(dendron) বিভক্ত হয়। এই সকল | 
সুত্র বা শাখার দ্বারাই স্বাযুকোষগুলি 
পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় এবং 
এইরূপে অনেকগুলি স্গাযুকোষ মিলিত 
হইয়া একটা দীর্ঘ লায়ুর কৃষ্টি হয়। 
স্নাযুকোষের এক দিকের শাখ! দ্বারা 
জীবকোষের উত্তেজনাপ্রবাহ স্বাযুকোষে 
প্রবেশ করে এবং অপর দিকের শাখা দ্বারা 
তাহা বাহির হইয়৷ যায়। ছুই নিউরন 
বা আায়ুকোষের সঙ্গমস্থলকে স্নায়ু 
সন্ধি বা সাইনাপ্জ (557809০) বলে । 
পূর্বোক্ত প্রবাহ এক স্বাযুকোষ হইতে টি ৃ 
অন্য স্বায়ুকোষে যাইবার সময় স্বাযুসন্ধিতে মানবদেহের ক্লারুমগুলী 
কিছু বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্ত প্রবাহের বারবার যাতায়াতের ফলে সাইনাগ্মের 
বাধা দেওয়ার শক্তি কমিয়া যায়। এইরপে ন্নাযুকোষের উত্তেজনী-প্রবাহের 
সহজে যাতায়াতের একটা পথ নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ অভ্যাসের টি হয়। 
EE দুই ভাগে. বিভক্ত করা যায়। যথা,_(ক) মস্তিক্ষ মেরুদগু- 
স্নায়ু-প্রণালী (cerebro-spinal nerve‘system) ও (খ) সহযোগী 
খা স্বক্রিয়াশীল জ্নায়ু প্রণালী (sympathetic‘or autonomic ‘nerve 


System) | 
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(ক) মস্তিক্ষমেরুদপ্ডবাহী স্নায়ু-প্রণালী সমস্ত মস্তি্ধ ছাইয়া আছে 
এবং মস্তিফের পিছন দিকে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া নামিয়া আসিয়াছে। 
ইহার মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ অংশকে নেকরু-স্মীয়ুগুচ্ছ ($চin৭] ০০৮) বলে । 
মেক নাযুগুচ্ছের প্রত্যেক পার্শ্ব হইতে কতকগুলি সামু শরীরের সেই পার্স্থ চর্ম 
(6০:55) পৌছিয়াছে। সেইজন্য ইহাকে পেরিফারেল স্নায়ু-প্রণালী 
(Peripheral system) বলে। এই প্রণালীর প্রত্যেক স্নায়ু পুনঃ দুই 
অংশে বিভক্ত জ্ঞানদায়িনী বা গতিদায়িনী আমু (sensory and motor 
fibres)। ভতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই মস্তি-মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ু- 
প্রণালীর সাহায্যেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান সংগ্রহের কার্য এবং প্রতি- 
ক্রিয়ার কার্য সমাধা হইতেছে। শুধু তাহা নহে, ইহার সাহায্যে স্নায়ু 


(খে) মেকু-্সাযুগুচ্ছের ছুই পার্শ্বে তাহার সহিত সমান্তরাল ভাবে দুইটি 
সায়ুগুচছ্ছ আছে। ইহাদিগকে সহযোগী বা স্বক্রিয়াশীল স্বায়ুপ্রণালী 
(Sympathetic or autonomic system) বলে | কারণ ইহারা মস্তিষ্কের 
সায়ুকেন্দ্রগুলির দ্বার! পরিচালিত হয় না, আপনা হইতে কাজ করে। একদিকে 
ইহাদের সহিত মের্াযুগুচ্ছের সংযোগ আছে, অপর দিকে এইগুলি বিভিন্ন 
শরীর পোষণের যন্ত্রগুলির (vital organs) ও গ্রাগুগুলির সহিত সংযুক্ত 
রহিয়াছে । এইগুলিই শরীরে রক্ত-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে এবং সমস্ত শরীর- 
পোষক যন্তরগুলির (heart, lungs, stomach etc.) কাজ চালায়। স্থতরাং 

র সাহায্যে মানুষের শরীর পোষণের কার্য নির্বাহ হয়। 

সয়ুকেন্দ্র (Nerve centre)—অন্তমু্খী স্নায়ু দ্বারা উত্তেজনা-প্রথাহ 
সায়ুকেন্দে পৌছিলে তথায় বহিঃপ্রভাবের ক্রিয়ার বিচার হয়, তাহার কি 


মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্নাযুগুচ্ছেও কতকগুলি সাযুকেন্্র আছে। 
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াবুবৃত্ত_জ্বালেক্জ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তমুখী স্রায়ু, তাহার সহিত 
সংশ্লিষ্ট স্নায়ুকেন্দ্ৰ ও বহিরমুখা স্নায়ু লইয়া একটা স্নায়ুৃত্ত গঠিত হয়। 
এই স্নাযবৃত্ত খুব ছোটও হইতে পারে, বেশী দীর্ঘও হইতে পারে। যথা, পিঠের 
চামড়ায় কোন প্রভাব কার্য করিলে মেরুদগুস্থ স্নারুকেন্দ্রে তাহার প্রতিক্রিয়া 
স্থির হইয়া হাতের মাংসপেশী তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। অথবা 
পায়ের তলায় কোন অন্থভৃতি হইলে মস্তিদস্থ াযুকেন্ছে তাহার বিচার হইয়াও 
হস্ত তাহার প্রতিক্রিয়। করিতে পারে। 
মস্তি্ষ_ইহা নরকরোটির (খুলির ) অভ্যন্তরে অবস্থিত ও তিন ভাগে 
বিভক্ত । বথা,__ বৃহৎ মস্তিষ্ক (cerebrum), ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (cerebellum) 
এবং দীর্ঘীভূত মজ্জঞা (medulla oblongata)। মস্তিষ্কের সম্মুখ ও উপরি- 
ভাগের অংশকে বৃহৎ মস্তিক বলে। পশ্চাতে করোটির নিয় প্রান্তে অবস্থিত 
অংশকে কষ মস্তিফ বলে; যে স্থানে ক্ষুদ্র মন্তিদ্ধ মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছে তাহাকে দীর্ঘাভৃত মজ্জা বলে৷ ্‌ 
বৃহৎ মস্তিক্ষ একটা ফাটল (9552০) ছারা দুই ভাগে বা ছুই 
গোলার্ধে বিভক্ত । দক্ষিণ গোলাধ শরীরের বাম অংশকে এবং বাম গোলার্ধ 
শরীরের দক্ষিণ অংশকে পরিচালিত করে । বৃহৎ মস্তিক্ষের উপরিভাগে 
ধুসর বর্ণের একট! পর্দা আছে, ইহাকে কর্টেক্স (cortex) বলে। এই 
কর্টেব্সেই মালুষের চিন্তার কার্য হয়। বৃহৎ মন্তিক্ষের প্রত্যেক গোলার্ধ পুনঃ 
একটা ফাটলের দ্বারা সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই দুইভাগে বিভক্ত । এই ফাটলকে 
রোলাণ্ডিও ফাটল (Fissure Rolandio) বলে। y 
বৃহৎ মস্তিষ্কের ফাটলের মধ্য অংশের দুই পাৰ্শ্বে রোলাঙ্ডিও ফাটলের 
সন্মুখভাগে গতিদায়িনী কেন্দ্ৰগুলি (০০০০: centres) অবস্থিত। ইহা] 
শরীরের মাংসপেশীগুলির উপর কর্তৃত্ব করে। 
রোলাপ্ডিও ফাটলের পশ্চাপ্ভাগে গতিদায়িনী কেন্্রগুলির সহিত সমান্তরাল- 
ভাবে স্পর্শ ও গতি ভ্ঞানোৎপাদক ক্ষেত্র (Sensory area) অবস্থিত । 
বৃহৎ মঁস্তদ্কের পশ্চান্তাগের নিম্ন অংশে দর্শনকেন্দ্র অবস্থিত। শ্রবণ কেন্্র- 
গুলি কর্ণ হইতে প্রায় এক ইঞ্চি উপরে বৃহৎ মস্তিফের ছুই পার্খে অবস্থিত । 


জীব-শরীরের কাজ ও ব্যবহার ৪১ 


আত্মাদ ও গন্ধ অনুভূতির কেন্দ্র ছুই গোলার্ধের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত 
'মেড়ুলা অবলঙ্গাটার মধ্যেও কতকগুলি স্নায়ুকেন্দ্র আছে। এইগুলি জিহ্বা, 
কেরিংস, লেরিংস ও বক্ষগহবর এবং উদর-গহ্বরের বন্ত্রগুলিকে পরিচালিত করে। 

শরীরকে স্থিরভাবে রাখা এবং গতির সমতা রক্ষা! করাই (c০-০rdi- 
nation of movements) ক্ষুদ্র মস্তিস্কের কাজ ৷ 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, মস্তিষ্ক সমগ্র ভাবে কাজ করে না। ইহার 
বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্নাযুকেন্দ্র আছে এবং তাহারা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। 
জ্ঞান-কেন্দ্রগুলি স্নায়ুর দ্বারা নিজ নিজ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত এবং অন্তমু্থী, 
সামুর সাহায্যে তাহাদের সংগৃহীত জ্ঞান গ্রহণ করে। বৃহৎ মস্তি্কের উপরের 
অংশস্থিত ্সাযুকেন্দ্রে তাহাদের বিচার হয় এবং প্রতিক্রিয়া স্থির হয়। গতি- 
দায়িনী কেন্দ্রগুলি হইতে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার আদেশ মাংসপেশীতে প্রেরিত 
হয়। বহিমুখী সামু এই আদেশ মাংসপেশীতে লইয়। যায় এবং মাংসপেশী 
তদঙ্যায়ী কাজ করে। এক্ষণে দেশশাসন কার্ধের সহিত স্বাযুমণ্ডলীর কার্ষের 
তুলনা করিয়া এই জটিল বিষয় আরও বিশদ করা যাইতেছে। 

বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরের অংশই (০০:৩৮) যেন দেশের সর্বাপেক্ষা 
উধবতন শাসনকেন্দ্র। মন্তিষ্ষের ভ্ঞানকেন্দ্র ও গতিদায়িনী কেন্দ্ৰগুলি 
যেন ভিন্ন ভিন্ন শাসন বিভাগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় (Head office ); 
মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ সীয়ুকেন্দ্রগুলি যেন শাসন বিভাগের স্থানীয় 
কার্ধালয়; সমস্ত শরীরে প্রসারিত স্নীয়ুমণ্ডলী যেন বাতাবহ কর্মচারী । 
মাংসপেশীগুলি যেন শাসন-বিভাগের স্থানীয় কর্মচারী। জীবকোবগুলি 
যেন মানবদেহরূপ দেশের অগণিত অধিবাসী । 

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্নামুকোষগুলির উপর কোন বহিঃপ্রভাবের ক্রিয়া হইলে 
তাহারা অন্তর্মুখী ক্সায়ু নামক বার্তাবহ কর্মচারীকে খবর দেয় এবং সেই 
বার্তীবহ কর্মচারী মেরু-্াযু-গুচ্ছস্থিত স্থানীয় শাসনকেন্ত্রে তাহার রিপোর্ট করে। 
সাধারণ বিষয় হইলে এই স্থানীয় শাসনকার্যালয়ে তাহার মীমাংসা হয়। 
বহিমুখী স্গাযু নামক বার্তাবহ কর্মচারী তথাকার সিদ্ধান্ত মাংসপেশী নামক 
শাসন-বিভাগের স্থানীয় কর্মচারীকে তাহা জানাইয়া দেয় এবং তাহারা সেই 


৪২ শিক্ষা 


আদেশাম্যায়ী কার্য করে । শাসন-বিভাগগুলির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অর্থাৎ 
মস্তিক্ধে তাহার খবরও পৌছে না। ইহাকেই স্বত্রিয় প্রতিক্রিয়া 
(automatic or reflex action) বলে । 

কিন্তু ঘটনা যদি কিছু গুরুতর বা জটিল হয়, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্থানীয় 
শাসন-কার্যালয়গুলি তাহার মীমাংসা না করিয়া মস্তিষ্কের জ্ঞানকেন্দ্ররপ কেন্দ্রীয় 
শাসন-কার্যালয়ে তাহার খবর পাঠায় । তখন বৃহৎ মস্তি্কের উপরের অংশস্থ 
উধ্বতন শাসন-কেন্দ্রে ইহার বিচার হয় এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার আদেশ হয়। 
গতিদায়িনী কেন্দ্র্প কেন্দ্রীয় শাসন-কার্ধালয় বহিমুী সসামুন্ূপ বার্তীবহ 
কর্মচারীর সাহায্যে সেই আদেশ মাংশপেশীরপ স্থানীয় কর্মচারীর নিকট 
পাঠায়। তাহারা সেই আদেশমত কাজ করে। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ইন্দিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান 


( Sensation and Perception ) 

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিযগুলির উপর বহিঃপ্রভাব (external 
stimuli) ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে জ্ঞানেন্দিয়ের স্নাযুকোষ- 
গুলির প্রটোপ্লীজ্মে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া যে উত্তেজনা-প্রবাহের সৃষ্টি হয় . 
তাহা অন্তৰ্মুখী সামুর সাহায্যে মস্তিদস্থ জ্ঞানকেন্দ্রে পৌছিলে শিশু 
বহিঃপ্রভাবের ক্রিয়া অন্ভব করিতে পারে। কিন্তু তখনও তাহার চিন্তাশক্তি 
জাগরিত না হওয়ায় এবং অভিজ্ঞতার অভাবে সে তাহার অর্থবোধ করিতে 
পারে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপর ইন্জরিয়-বিষরের ক্রিয়ার এই 
অর্থবোধশুন্ত অনুভুতিকেই হন্দ্ৰিয়ানুভূতি (sensation) বলে। 
ইন্জিয়ানুভূতিই শিশুর মানসিক কাজের সুচনা করে। 

এই অর্থবোধশূন্ত ইন্দিয়ানুভূতির অবস্থা বেশী সময় স্থায়ী হইতে পারে না। 
মস্তিঘের জ্ঞানকেন্্রগুলিতে বারবার এই অনুভূতি লাভের ফলে শীঘ্রই মস্তিদ্কের 
উধ্বতন স্বাযুকেন্দরগুলি কাজ করিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ শিশু চিন্তা করিতে 
আরম্ভ করে। প্রথমে সে ইন্দরিয়ান্ুভূতির সহিত ইন্দ্রিয-বিযয়ের (objects) 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিখে। যেমন, দর্শনকেন্দ্রে অনুভূতি হইলে সে কোন 
আলো দেখিতেছে বুঝিতে পারে। শ্রবণ-কেন্দ্রে অনুভূতি হইলে সে কোন 
শব্দ শুনিতেছে বুঝিতে পারে। তারপর সে একই জ্ঞানেন্দিয়ের অনুভূতির 
মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখিয়া তাহার দর্শনকেন্ত্রে যে 
ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি হয় তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া বস্তগুলির মধ্যে পার্থক্য 
করিতে শিখে। যথা, _বারবার মাকে দেখিয়া যেরূপ ইন্দ্রিয়ান্কভূতি হইয়াছিল, 
সেরূপ ইন্দিয়ান্ুভুতি হইলে সে মাকে দেখিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারে 
একটা কুকুরকে বারবার দেখিয়! যে রকম ইন্দরিয়াহুভূতি হইয়াছিল, সেই রকম 

য়াহ্ভূতি হইলে একটা কুকুর দেখিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারে॥ 


গণ্িদায়িণী বেন 
(Motor Centres) 


দীঘবাভুত মজত 
(Medulla Oblongata) 


ইন্দিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান ৪৫ 


এইবূপে অভিজ্ঞতার সাহায্যে ইন্জিয়ানুভুতির পরীক্ষা করিয়া ইক্জিয়- 
বিষয় সন্ন্ধে শিশুর যে জ্ঞান হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। 
সংক্ষেপে বল। বায় যে পুর্ব অভিজ্ঞতা ও ইন্জ্রিরানুভূতির সাহায্যে 
শিশু ইন্ড্রিয়-বিবয়ের যে জ্ঞান লাভ করে তাহাকেই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বলে। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে বে ইন্জ্রিয়ানুভূতি অনুভবমূলক এবং 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান চিন্তামূলক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত পূর্বস্থতিও জড়িত 
থাকে। কাবণ পুর্ব ইন্দিয়ানুভুতির ফলে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহারই 
সাহায্যে নৃতন ইন্দ্িয়ানুভূতির অর্থবোধ করা যায়। 

প্রথম কয়েক বংসর শিশু কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহাব্যেই তাহার 
পরিবেশের জ্ঞান অর্জন করিতে পারে । অর্থা২ চোখে দেখিয়া, কাণে 
শুনিয়া, হাতে স্পর্শ করিরা বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সে জ্ঞান সংগ্রহ 
করিতে পারে। কৈশোর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্য না লইয়া কোন 
বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা বা কোন বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা তাহার পক্ষে 
কঠিন। এই জন্তই প্রথমে সমস্ত বিষয় যতদুর সম্ভব ইন্জিয়-গ্রাহ আকারে 
শিশুর নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়। বয়স্ক লোকেও 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহাঁব্যেই তাহার প্রাকৃতিক বা শারীরিক পরিবেশের জ্ঞান লাভ 
করে। তবে বয়স্ক লোকে ইন্জিতবা্ভৃতির সাহাধ্য না লইয়াও জ্ঞান অর্জন 
করিতে পারে। যথা,_একজন লোক শব্দহীন অন্ধকার ঘরে বসিয়া চিন্তা 
করিতে করিতে অনেক গভীর সত্য আবিষ্কার করিতে পারে। অব্য পূর্বলব্ 
জ্ঞান ব| অভিজ্ঞতার সাহায্যেই এরূপ চিন্তা করা সম্ভব হয়। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছা 


(Knowing, Feeling and Willing) 


মানুষের মানসিক কাজকে তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত করা যায় 
জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা। শিশুর প্রথম বিশুদ্ধ ইন্দিয়ান্ডভুতিকে মানসিক 
কাজ বলা যায় না। কারণ তখন তাহার চিন্তা করিবার শক্তিই জন্মে নাই। 
পরে সে ইন্দরিয়ানুভূতির সাহাব্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করে 
এবং তখনই তাহার মানসিক কাজের সুচনা হয়। স্থতরাং জ্ঞানই শিশুর 
প্রথম মানসিক কাজ । কিন্তু কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহার সুখ বা দুঃখ বোধ হয়। কোনরূপ আঘাত পাইলে তাহার দুঃখ 
হয় ও সে কান্না করে; মায়ের কোলে তুলিয়া লইলে সে আরামবোধ করে। 
কুকুর বা কোন হিংস্র জন্ত দেখিলে তাহার ভয় হয়। স্ৃতরাং জ্ঞানলাভের 
ফলেই তাহার সুখ, দুঃখ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব হয় এবং ভাবই 
তাহার দ্বিতীয় মানসিক কাজ। কিন্ত এখানেই তাহার মানসিক কার্য 
সম্পূর্ণ হয় না। কোন বিষয় বা বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান আনন্দদায়ক হইলে তাহা 
পুনঃ দেখিবার, শুনিবার বা পাইবার ইচ্ছা হয় এবং কষ্টদায়ক হইলে তাহা 
অপসারিত করিবার বা তাহা হইতে দূরে যাইবার ইচ্ছা হয়) অর্থাৎ কোন 
কাজ করিবার ইচ্ছ। হয়। স্বতরাং কোন কাজ করার ইচ্ছাই শিশুর তৃতীয় 
মানসিক কাজ। তাই মানুষের মানসিক কাজকে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এই 
তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। 

জীবদেহের কাজের দিক্‌ দিয়া দেখিলে এই তিনটি স্বত্ব কাজ বলিয়া বলা 
যায় না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর বাহিরের কোন প্রভাবের ক্রিয়াজনিত উত্তেজনা- 
প্রবাহ মন্তিফে পৌছিলেই তথায় তাহার বিচার হইয়া তাহার সম্বন্ধে জান ও 


সহজ বৃত্তি ৪৭ 
ভাব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া করিবার ইচ্ছা হয়। বস্তুতঃ 
আমাদের সমস্ত মানসিক কাজের মধ্যে এই তিনটি বৃত্তি জড়িত থাকে, 
একটা হইতে আর একটাকে পৃথক্‌ করা যায় না। 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
সহজ বৃত্তি 


(Reflexes and Instincts) 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মানবশিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার 
কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি থাকে না প্রত্য্জ্ঞান লাভের ফলেই তাহার চিন্তাশক্তি 
জাগরিত হ্য়।  ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইতে আরও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। 
সৃতরাং সে তখন চিন্তা করিয়া-বা ইচ্ছা করিয়া! কোন কাজ করিতে পারে না। 
কিন্তু সে কতকগুলি সংস্কার বা স্বাভাবিক কার্য-প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে 
এবং তাহাদের সাহায্যে জীবন রক্ষা করে । যথা__ খাওয়া, হাতেধরা, অনুকরণ 
করা ইত্যাদি। পুর্বাভ্যাসের সাহায্য না লইয়া ও ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার 
না৷ করিয়। স্বভাব বা সংক্কারবশে কোন কাজ করিবার যে প্রবৃত্তি 
জীবমাত্রেই দেখা যার তাহাকেই সহজ বৃত্তি বলে। সংক্ষেপে ইহাকে 
অভ্যাস-নিরপেক্ষ ও চিন্তাবিহীন সহজাত কর্মপ্রবৃত্তি বল! যায় । 

শিশুকে সহভবৃত্তির কাজগুলি শিক্ষা করিতে হয় না, এইগুলি তাহার 
সহজাত। তাহার পিতামাতার নিকট হইতে বংশাহ্ছবর্তনের ফলে সে এই 
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প্ররৃতিগুলি লাভ করে। কারণ সে তাহার পিতামাতার নিকট হইতে এক 
প্রকার ন্সাযুপ্রণালী পাইয়াছে এবং তাহা পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ফলে এক 
নিদিষ্ট আকারে গঠিত হইয়াছে এবং এক নির্দিষ্ট ভাবে কাজ করে বা প্রতিক্রিয়া 
করে। স্নাযুপ্রণালীর এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-প্রবৃত্তিকেই সহজ বৃত্তি 
বলে ৷ এই প্রবৃতিমূলক কাজকে পুনঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা বায়? যথা,_ স্বক্রিয় 
প্রতিক্রিয়া (ele) এবং সহজ বৃত্তি ({n৪0in০0)। শিশু অজ্ঞাতসারে 
" অর্থাৎ মস্তদবের সাহায্য না লইয়া যে প্রবৃতিযূলক কাজ করে তাহাকে স্বক্িয 
প্রতিক্রিয়া (56») বলে। দেরুল্সাযুকেন্দ্রের সাহাব্যেই এই প্রতিক্রিয়া 
হয়। আমরা কোন সময়ে চিন্তামগ্ন থাকিলেও হাতে একটা গরম জিনিষ 
লাগিলে অজ্ঞাতসারে হাতটা সরাইয়। লই । ইহাকেই 751০ বলে। চক্ষুর 
নিমেবই সর্বাপেক্ষা সরল ও ক্ষণস্থায়ী £205স। আমরা জ্ঞাতসারে, অর্থাৎ 
মন্তিফের স্নাযুকেন্দ্রের সাহায্যে, যে প্রবৃতিমূলক কাজ করি তাহাকে সহজ বৃতি 
বলে। ভয় পাইলে আমরা যে পল হ্‌ জ। এই 


সহজ বৃত্তির সংখ্যা ও ভালিকা ঃ 

Tansley সহজ বৃত্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, আত্ম- 
প্রবৃত্তি (ego-instinct), দল-গ্রবৃত্তি (herd-instinct) এবং যৌন- 
প্রবৃত্তি (sex-instinct) তাহার মতে মাঙ্গবের সকল সহজ বৃত্তি উপরিউক্ত 
তিনটি বৃত্তির অন্তর্গত। চিন্তা-বিশ্লেষণকারী মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ (Psycho- 
analysts) কেবল দুইটি সহভবৃত্তি স্বীকার করেন । যথা” আত্মরক্ষ। ও 
বংশরক্ষা। 7০, Dougallএর মতে প্রত্যেক ভাববৃত্তির সহিত 
সম্পর্কযুক্ত (corresponding) এক একটা সহুজবৃত্তি আছে এবং কোন 
ভাববৃত্তি জাগরিত হইয়াই তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত সহজবৃত্তিকে কর্মপ্রেরণা 
দেয়। ” সুতরাং সহজবৃত্তির সংখ্যা ছুই বা তিন হইতে বেশী। 
হইতে পলায়ন প্রবৃত্তি, ক্রোধ হইতে যোধন প্রবৃত্তি, বিতৃষ্ণ হইতে অপসারণ 
প্রবৃত্তি, বিস্ময় হইতে উ্ক্য প্রবৃত্তি প্রভৃতি জাগে। f 
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Thorndike ও অন্ত মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ সহ্জবৃত্তিগুলিকে ব্যবহার 
সম্বন্ধীয় (১০1:951০8:155০) বলিয়া মনে করেন এবং সেই ভাবে তাহাদের 
শ্রেণী বিভাগ করেন। MM. Thorndike সহজবৃত্তিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন। যথা__ 

(১) খাদ্য খাওয়ার ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (Food-getting and 
protective resbOnses)—মূখে দেওয়া, গলাধঃকরণ করা, খাদ্য সংগ্রহ করা, 
সঞ্চয় করা, আবাসপ্রিয়তা (০979950০165), প্রতিদ্ন্দিতা, ক্রোধ, ভয়, যোধন 
প্রবৃত্তি ইত্যাদি । £ 

(২) অন্ত মানুষের ব্যবহার প্রতিক্রিয়া (responses to 
behaviour of other human beings)! পিতামাতার প্রতি সমুচিত 
ব্যবহার, দলবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি, মনোযোগ লাভের প্রবৃত্তি, প্রশংসা বা দ্বণা- 
লাভের প্রতিক্রিয়া, গ্রতৃত্ব করিবার বা অধীনত। স্বীকারের প্রবৃত্তি, আত্মপ্রদর্শন, 
লজ্জা, আত্মবোধ-মূলক ব্যবহার (self-conscious behaviour), স্ত্রীপুরুষের 
পরস্পরের প্রতি ব্যবহার (sex behaviour), সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা 
লোড, ঈর্বা, দয়া, অনুকরণ, ব্রা দেওয়ার প্রবৃত্তি ইত্যাদি । 

(৩) কতকগুলি সাধারণ শারীরিক গতি ও মানসিক কর্মপ্রবৃত্তি 
(Minor bodily movements and csrebral connections)| কথা! 
বলা, পর্যবেক্ষণ, হাতে ধরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ওুংস্ুক্য, খেলা ও নানা 
শারীরিক মানসিক কাজ। 


সহজবৃত্তিগুলির উন্মেব ও বিকাশ 


সহজবৃত্তিগুলির উন্মেষ এক সঙ্দে হয় না। ভূমিষ্ট হওয়ার পরই খাওয়ার 

প্রবৃত্তি দেখ! দেয়, তাহার পর দেখিবার, শুনিবার, অনুকরণ করিবার, খেলা 

করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। অপর দিকে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, 

প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তির উন্মেষ আরও বিলম্বে হয়। প্রাণিতত্ববিদ্গণের 

(819198150) মতে প্রত্যেক মানবের জীবনে মানবজাতির বিকাশের 

বিভিন্ন স্তরগুলির পুনরাবৃত্তি হয়। তাই মানব সভ্যতার বিকাশের ক্রমে 
৪ 
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মানুষের সহজ বৃত্তিগুলির উন্মেষ হয় (Ihe recapitulatory Theory of 


instincts) I 

সহজ বৃত্তিগুলির উন্মেষ যেমন এক সঙ্গে হয় না, সেরূপ তাহার! সম 
পরিমাণে স্থারীও হয় না। অধ্যাপক জেমূসের মতে অধিকাংশ সহজ বৃত্তিই 
স্বল্পকাল স্থারী। তাহারা যখন সতেজ থাকে, তখন তাহাদের প্রচুর 
ব্যবহারের ফলে যে অভ্যাসগুলি গঠিত হয় তাহারাই স্থায়ী হয়। 

₹_ সহজ বৃত্তিগুলির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ (০০৭০০) 

যখন যে সহজ বৃত্তির উন্মেষ হয় তখন তাহার যথেষ্ট ব্যবহার।হইলেই তাহার 
যথাসম্ভব বিকাশ হইতে পারে । অনেক সহজ বৃত্তি ঠিক সময়ে যথেষ্ট ব্যবহৃত 
না হইলে পরে লোপ পায়। যথা, _বাল্যকালে খেলার প্রবৃত্তি খুব প্রবল 
থাকে ; তখনই যদি খেলার অভ্যাস গঠন করা না যায় তবে যৌবনেই খেলার 
প্রবৃত্তি লোপ পায়। গান করা, ছবি স্বাকা, সাহিত্য চর্চা করা ইত্যাদি সম্বন্ধে 
এই কথা সত্য । তবে কাহারও কাহারও মতে ঠিক সময়ে ব্যবহারের অভাবে 
কোন সহজ বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িলেও একেবারে লোপ পায় না। চেষ্টা করিলে 
পরে তাহা পুনঃ জাগরিত করা যায়। ইহা অবশ্য কষ্টসাধ্য হয়। সহজ বৃত্তিগুলির 
বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হয়। যথা, 


(১) পুনঃ পুনঃ প্রতিক্রিয়ার সুযোগ দান। কোন সহজ বৃত্তি যে 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়া, শিশুর উপর সেই প্রভাবের যত বেশী কাজ হইতে দেওয়া 
খায় সে তাহার তত বেশী প্রতিক্রিয়া করে বা সেই সহজ বৃত্তির তত বেশী 
বাবহার করে। ইহার ফলে সেই সহজ বৃত্তির যথাসম্ভব বিকাশ হয় এবং তাহা 
অভ্যাসে পরিণত হয়। 

(২) আনন্দ বা দুঃখ বোধ। কোন প্রতিক্রিয়ার ফল আনন্দদায়ক 
হইলে সেরূপ প্রতিক্রিয়া করার জন্য শিশুর আগ্রহ হয়; প্রতিক্রিয়ার ফল 
দুঃখজনক হইলে শিশু তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় । কোন প্রতিক্রিয়া করিয়া আনন্দ 
লাভের সুযোগ দিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে উৎসাহ দেওয়া যায়, দুঃখ 
পাওয়ার'ব্যবস্থা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্তি করা যায়। প্রশংসা ও নিন্দা, 
পুরষ্কার ও শাস্তির দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে । 
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(৩) বিশুদ্ধীকরণ (Suচiদ৪৮৷০n)। প্রথমে প্রকৃতির বশে থে 
‘ ভাবে প্রতিক্রিয়া করে তাহা হইতে স্বতন্ত্র ও উন্নত ভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে 
শিক্ষা! দিয়া কোন সহজবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত করা যায়। যথা, কোন 
খাদ্য দ্রব্য দেখিলে শিশু প্রথমে ছুটিয়া গিয়া তাহা গ্রহণ করিতে চাহে। 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাইলে সে অপেক্ষা করিতে এবং সংযত ভাবে খাদ্য গ্রহণ 
করিতে শিখে। সেইরূপ হাতে ধরার প্রবৃত্তিকে মাজিত করিয়া পর্যবেক্ষণ 
প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়; কৌতুহল প্রবৃত্তিকে মাজিত করিয়া অন্সন্ধিংসা 
ও গবেষণা! প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়; আত্মপ্রতিষ্ঠা ও যোধনপ্রবৃত্তিকে 
মার্জিত করিয়া প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায় নিজস্ব করার 
রবৃত্তিকে মার্জিত করিয়া সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা, তৈয়ার করা ও উপার্জন 
করার প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায় । 
সহজ বৃত্তি ও শিক্ষা 
শৈশবে প্রথমে সহজ বৃত্তিগুলিরই উন্মেষ হয় এবং তাহারা সতেজ থাকে, 
বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সময়-সাপেক্ষ। তাই সহজবৃত্তিগুলিকে 
ভিত্তি করিয়াই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। বস্তুতঃ সহজৰৃত্তি- 
গুলিই শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টার উৎস । স্থতরাং তাহাদের যথাসম্ভব 
সদ্যবহার করিয়াই শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়। মনীষী রুশো বলিয়াছেন, 
“প্রকৃতির অন্ষুসরণ কর” শিশুর সহ্জবৃত্তিগুলিই তাহার প্রকৃতি 
নির্দেশ করে এবং তাহার স্বাভাবিক কর্মক্রোতের খাত (952961) নিদিষ্ট 
করে। সুতরাং শিশুর শিক্ষাকার্য এই স্বাভাবিক খাতে পরিচালিত না হইলে 
ইহার ছারা শিশুর বিকাশের সাহায্য না হইয়া বরং তাহার পথে বাধার হি 
হইতে পারে। শুধু শৈশবে নহে, আজীবন মানুষ তাহার প্রকৃতি ও অভ্যাস দ্বার! 
পরিচালিত হয়। সহজ বৃত্তির সাহায্যেই প্রথমটি নির্ধারণ করা যায় এবং 
দ্বিতীয়টি গঠন করা যায়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন সহজবৃত্তির 
প্রয়োজন মত উন্মেষ হয়। স্থতরাং সকল স্তরের শিক্ষায় সহজবৃত্তিগুলির 
অদ্যবহার করা বায় । ইহা ছাড়া সহজবৃতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই সহজে 
অনেক স্ু-অভ্যাস গঠন করা যায়। 
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সর্বোপরি সহজ বৃত্তির সাহায্যেই নানা বিষয়ে শিশুর অনুরাগ সৃষ্ট করা 
যায়। কেনন! সহজ বৃত্তির প্রভাবে যে সকল কর্মে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
ভন্মে সেই সকল কর্ম প্রবৃত্তির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইলে পাঠে শিশুর অনুরাগ 
জন্মে ও তাহাতে সে মনোযোগ দেয়। বথা,__শিশুর খেলা প্রবৃত্তি খুব প্রবল । 
হুতরাং খেলার আকারে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহার প্রতি শিশুর 
প্রবল অঙ্থরাগ জন্মিবে। শিশুর অন্ুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল। স্থতরাং কোন 
বিষয়ে শিশুর উৎস্থক্য জাগাইতে পারিলে শিশু প্রবল অনুরাগের সহিত তাহার 
জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হইবে । শিশুর অঙ্গকরণ প্রবৃত্তি প্রবল। স্থতরাং ভাল 
আদর্শ তাহার সামনে স্থাপন করিলে তাহার অঙ্গকরণ করিয়া বা অভিনয়, 
করিয়া সে আনন্দের সহিত শিক্ষ। করিবে। 

শিক্ষাদান কার্ধে সহজবৃত্তিগুলির ব্যবহারের জন্য প্রথমে (১) শিশুর কি 
কি সহজবুতি প্রবল এবং কোন্‌ বয়সে তাহাদের উন্মেষ হয় তাহা নিরূপণ করিতে 
হইবে। তাহার পর (২) যে বয়সে যে যে সহজবৃত্তির উন্মেষ হয় এবং যখন 
তাহারা সতেজ থাকে তখন তাহাদের সদ্যবহার করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা : 
করিতে হইবে। (৩) সহজবৃত্বিগুলি যখন সতেজ থাকে তখন তাহাদের 
প্রচুর ব্যবহার করিয়া কতকগুলি ই-অভ্যাস গঠন করিতে হইবে। 


কিন্ত তাহাদের মধ্যে 
সকলগুলি সমান প্রয়োজনীয় শহে এবং সকলগুলি বিকাশের জন্য চেষ্ট/ করিতে 


হয়না? শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য যে সকল সহজবৃতির বিশেষ সাহাধ্য লইতে 
হয় এস্থলে কেবল তাহাদেরই বিস্তারিত আলোচনা করা বাইতেছে। 
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(১) অন্ুকরণ-প্রবৃত্তি-শিশুর অন্ুকরণ-প্রবৃত্তি খুব এ্রৰল। 
বস্তুতঃ প্রথমে কেবল অন্থকরণ-প্রবৃত্তির সাহায্যেই সে জীবন ধারণ করে ও 
শিক্ষা লাভ করে। তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত সে কেবল প্রবৃত্তিমূলক 
(instinctive) অনুকরণ করিতে পাঁরে। সে যাহা দেখে তাহাই যন্ত্রের 
শ্যায় অন্গকরণ করে, ইহাতে তাহার ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার হয় না; স্থৃতরাং 
এই বয়সে শিশুর যে সকল বিষয় শিক্ষা করা উচিত, শিশুর মাতা বা ধাত্রী 
তাহার সামনে কেবল সে সকল বিষয় স্থাপন করিবেন। যথা,_তীহারা 
সথম্পষ্টশ্বরে ছোট ছোট শব্দ বলিয়া শিশুকে বিশুদ্ধভাবে কথা বলিতে শিক্ষা 
দিতে পারেন, স্থমিষ্ট স্বরে গান করিয়। শিশুর মধ্যে সঙ্গীত-প্রবৃত্তি জাগাইতে 
পারেন, সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিয়া ও রাখিয়া শিশুর অন্তরে পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতার স্পৃহা জাগাইতে পারেন। 

তিন বৎসর বয়সে শিশুর মধ্যে অভিনয় প্রবৃত্তি জাগে এবং তখন হইতে 
সে অভিনয়ের আকারেই অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। সে অন্তের 
কথ। শুনিয়া বা কাজ দেখিয়া তাহার অভিনয় করে। পিতা বা গুরু মহাশয় 
সাজিয়। অন্য শিশুদের শাসন করিবার ভান করে; রাজা বা সেনাপতি সাজিয়া 
সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধ করিবার ভান. করে; মেয়েরা মা সাজিয়া সন্তান-পালনের 
অভিনয় করে। তাই পুতুল-খেলাই এই বয়সের শিশুর প্রধান কাজ হইয়া 
গড়ে। কেহ কেহ ইহাকে একটা মন্দ অভ্যাস মনে করিয়া ইহা দমন করার 
চেষ্টা করে; কিন্তু তাহা করা কিছুতেই উচিত নহে । কারণ এই অভিনয়ের 
ভিতর দিয় শিশু অনেক কিছু শিখিতে পারে । স্থতরাং ইহা দমনের চেষ্টা না 
করিয়া বরং তাহাকে নানা অভিনয় করার স্থযৌগ এবং উৎসাহ দেওয়| উচিত । 
তবে অজ্ঞতাবশতঃ শিশু যাহাতে খারাপ কাজের অভিনয় না করিয়া 
স-শিক্ষাপ্রদ অভিনয় করে তাহাই দেখিতে হইবে। 

৫৬ বৎসর বয়সে ইচ্ছা-শক্তির কিছু বিকাশ হইলেই শিশু তাহার ব্যবহার 
করিয়া অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া অন্যের কাজ অনুকরণ করিতে পারে এবং 
তাহার সাহায্যেই নানা বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। সে তখন অনুকরণ 
করিয়াই সুন্দর লেখা লিখিতে পারে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে পারে, 
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উদাহরণের সাহায্যে অঙ্ক করিতে পারে, অনুকরণ করিয়াই হস্তশিল্প বা চিত্রাঙ্কন 
করিতে পারে। স্থতরাং এই বয়সে প্রধানভঃ শ্বৈচ্ছিক অনুকরণের 
সাহাব্যেই তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। এইজন্য কোন বিষয় শিক্ষা 
দেওয়ার পুর্বে তাহা শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা প্রয়োজন। উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা 
দিতে গেলে শিশু স্বৈচ্ছিক অনুকরণ করিবে না। কোন বিষয় সম্বন্ধে শিশুর 
কৌতূহল জাগাইতে পারিলেও সে শ্বৈচ্ছিক অঙ্ছকরণ করিবে । 

১০1১২ বংসরের পর শিশুর ভাববৃত্ি প্রবল হয়। তাই এই বয়স হইতে 
যৌবনোন্ুখ অবস্থা! পর্যন্ত সে আবেগের সহিত আদর্শের অনুকরণ 
করে এরং তাহাদারা তাহার চরিত্র খুব বেশি প্রভাবিত হয়। স্থতরাং এই 
বয়সে তাহার সামনে যত ভাল আদর্শ ধর! যায় তাহার জীবন ও চরিত্র ততই 
মহৎ হয়। ইহার পরও যে সে আদর্শের অনুকরণ করে না তাহ নহে। কিন্ত 
তখন তাহার বিচার-শক্তি বিকশিত হওয়ায়, সে আদর্শের ও বিচার করিয়া কাজ, 
করে এবং তাহা করিতে উৎসাহ দেওয়। উচিত। কারণ বেশী বয়সেও অন্ধভাবে 
অন্থকরণ করিতে অ্যন্ত হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে না। 


( ২) কৌতুহল 

শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্তি খুব স্বাভাবিক। সে এই বিচিত্র জগতে 
হৃতন আগন্তক তাহার চারিপার্স্থ সকল জিনিষই তাহার নিকট কুহেলীপুর্ণ ; 
সে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহে । তাই সে সর্বদা «এটা কি”, 
“ওটা কি” ব" “ঈহা কেন” প্রশ্ন করিতে থাকে ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্তিবোধ 
না করিয়া বরং এইরূপ প্রশ্ন করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং শিশুর বিকাশ 
অস্থায়ী উত্তর দিয়া তাহার জঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত। কারণ কৌতুহলই 
জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত করে, তাই কৌতুহলকে জ্ঞানের প্রস্থতি বলা হয়। কৌতুহল 
না জন্মিলে কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিতে পারে না এবং আসক্তি না জন্মিলে 
শিশু তাহাতে মনোযোগ দিতে পারে না। সুতরাং শিশুকে শিক্ষাদানের জন্ত 
তাহার কৌতুহল প্রবৃত্তির সদ্যবহার করিতে হইবে। যে বিষয় শিক্ষা দিতে 
হুইবে তাহার সম্বন্ধে শিশুর কৌতুহল জাগ্নরিত করিতে হইবে। নৃতনত্ব 
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এবং বৈচিত্র্যই কৌতূহলের উদ্রেক করে। স্থতরাং নৃতন নৃতন জিনিষ বা 
বিষয় শিশুর সামনে স্থাপন করিয়া বা পুরাতন জিনিষ বা বিষয়ের নৃতন নৃতন 
দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়। শিশুর কৌতুহল সুষ্টি করিতে হইবে 
বৈচিত্রের মধ্যেও কিছু-না-কিছু নৃতনত্ব থাকে; স্থতরাং পাঠে বৈচিত্র্য 
থাকিলেও কৌতুহলের স্থষ্টি হইবে । 

তবে কৌতুহলকে শৃঙ্খলাপুর্ণ করা এবং হুপথে পরিচালিত করা প্রয়োজন 
কোন কোন শিশু একটার পর একটা প্রশ্ন করিতে থাকে, কিন্তু তাহার 
কৌতূহল তৃপ্ত করিতে বা জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করে না। এক বিষয়ে - 
কৌতুহল সম্পূর্ণ চরিতার্থ ন! করিয়া শিশুকে অন্য বিষয়ে ধাবিত হইতে দেওয়া 
উচিত নহে । যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথম প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করে নাই ততক্ষণ 
পর্যন্ত তাহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়! ভাল নহে। ইহ! ছাড়া শিশুর 
বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিজ চেষ্টায় তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইতে 
উৎসাহ দেওয়া উচিত। সকল সময় তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ইঙ্গিতের 
সাহায্যে তাহাকে সমস্যার সমাধান করিতে সাহায্য করা উচিত। সর্বশেষ 
কৌতুহলকে বিকশিত ও মাজিত করিয়া প্রবল অনুসন্ধিৎসা বা বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা প্রবৃত্তিতে পরিণত করিতে পারিলে সারাজীবনই তাহা জাগরিত রাখা 
যায় এবং তাহার সাহায্যে শিক্ষালাভ করা যায়। বস্তুতঃ যাহার কৌতুহল 
প্রবৃত্তি প্রবল তাহার নিকট এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড একট অফুরন্ত জ্ঞানের উতৎস। 
যাহার কৌতুহল নাই সে চোখ থাকিতেও অন্ধ, কান থাকিতেও বধির । 

(৩) ক্রীড়া-প্রবৃত্তি__শিশুগণ স্বভীবতঃই চঞ্চল । কেবল নিদ্রার সময় 
ব্যতীত তাহারা এক মুহূর্তও চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের 
এই স্বাভাবিক চঞ্চলতা সাধারণতঃ খেলার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। 
হাটিতে শিথিবার পূর্বেও শিশুগণ হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতে থাকে। 
হাটিতে শিখিলেই তাহারা সর্বদা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিয়া খেলা করিতে 
চাহে। তাহাদের এই স্বাভাবিক ক্রীড়া প্রবৃত্তিকে দমন করিতে চেষ্টা কর! 
উচিত নহে । কারণ ইহা তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের যথেষ্ট 
সাহায্য করে। বরং মনীষী রুশৌর উপদেশ মত প্রকৃতির অনুসরণ করিয়। 


নি শিক্ষা 


শিক্ষা দিতে হইলে অল্প বয়সের শিশুগণকে প্রধানতঃ খেলার ভিতর দিয়াই 
শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাই ফ্রোবেল ও ডাঃ মন্তেসরী নানাবিধ খেলার 
সাহায্যে ছোট ছোট শিশুগণকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে 
কেবল লাফালাফি ছুটাছুটি করিলেই শিশুর শিক্ষালাভ হইবে না। কতকগুলি 
নিয়ম পালন করিয়া থেলিতে দিলেই শিশুর যথেষ্ট শিক্ষা হইবে । পরে দলবদ্ধ 
হইলে নিয়মানুযায়ী খেলিলে অধিকতর শিক্ষালাভ করিবে। অপর দিকে - 
খেলার আকারে বিভিন্ন কাজ করিতে বা বিষয় শিক্ষা করিতেও দেওয়া যাইতে 

পারে। যথা, শৰ-্গঠন (w০rd-building), কাগজ কাটা ও কাগজের 
জিনিষ নির্মাণ, দ্রব্যের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, পুরণ ও ভাগের সমস্তা পুরণ, 
কবিতা আবৃতি, সঙ্গীত সহ নৃত্য, এঁতিহাসিক অভিনয় ইত্যাদি। (খেলার 
সাহায্যে শিক্ষা সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা হইবে )। 


(৪) আত্মবোধ, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মাবমাননা প্রবৃত্তি 
(Self-consciousness, Self-assertion and Self-abasement) | 

শিশু স্বভাবতঃই স্বার্থপর । সে কেবল নিজের সথখ-্থবিধা ও আরাম 
লাভের জন্য কার্য করে। তাহার মায়ের উপর সে তাহার একান্ত অধিকার 
দাবী করে। তাহার নিজের হন্দর জামায় একটু ময়লা! লাগিলে সে কীদিয়া 
সাকুল হয়, কিন্তু তাহার ভাই-এর জামাটি ছিন্ন হইলেও সে বিশেষ ছুঃখবোধ 
করে না, শিক্ষক শিশুর এই আত্মবোধ বা আমিত্ব জ্ঞানকে দমনও করিতে 
পারেন না, অবহেলাও করিতে পারেন না। ইহা! তাহার স্বভাব বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং ইহার সগ্যবহার করিয়াও তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে । 


কেননা নিজের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য তাহার সামনে ধরিয়া শিশুকে অনেক কঠিন 
কাজেও নিয়োজিত কর! যায়। 


ক্রমশঃ নিজ পিতামাতা, ভাইবোন, সহপাঠী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী প্রভৃতিকে 
আপনার বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা দেওয়া যায় 


উৎকর্ষ সাধন করা যায়। 


সহজ বৃত্তি ৫৭ 


শিশুর আত্মবোধ বা আমিত্ব জ্ঞানই পরে আত্ম-গ্রতিষ্ঠার 
আকার ধারণ করে। শিশু নিজেকে অন্য হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং 
অন্যের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। শিশুর এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার 
প্রবৃত্তিকেও দমন করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত নহে। কারণ আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি হইতেই আত্ম-বিশ্বীস জন্মে এবং আত্ম-বিশ্বাস না 
থাকিলে সে কোন কাজে সফলতা লাভ করিতে পারে না। আত্ম 
গরতিষ্। প্রবৃত্তি প্রভাবেই শিশু অন্যের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয় এবং 
প্রতিযোগিতার দ্বারাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইতে পারে। 
স্থতরাং শিক্ষক শিশুর এই আত্মপ্রতিষ্ট প্রবৃত্তির যোগ লইয়া অন্যের সহিত 
নানা বিষয়ে তাহার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবেন। শিশুকে আত্ম- 
গরতিষ্ঠ। প্রবৃত্তির সাহায্যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্মসম্মানবোধও 
শিক্ষা। দেওয়া! ঘায়। শিশুকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে সে যদি আপনাকে 
শ্রেষ্ঠ মনে করে তবে সে অন্যের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারে না৷ ব| নিজের 
পদমধাদার হানিকর কোন কাজ করিতে পারে না। স্থতরাং দেখা যাইতেছে 
যে, আত্ম-প্রতিষ্ঠ প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহার করিয়া শিশুকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়। 

আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি যেমন শিশুর যথেষ্ট উপকার করিতে পারে, তেমন 
অপকারও করিতে পারে। কারণ আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির আতিশয্য 
হইলে তাহা আস্মাভিমান বা আত্মঙ্লীঘায় পরিণত হয়। ইহাতে শিশু 
বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া শিক্ষক ও গুরুজনের অবাধ্য হইতে পারে এবং 
নিজের উন্নতি সাধনের জন্য যত্ব না করিতে পারে। শিক্ষককে চতুরতার 
সহিত ইহার প্রতিকার করিতে হইবে । তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বালকের 
সহিত প্রতিযোগিত। করিতে দিয়া শিক্ষক তাহার শক্তির সীম! সম্বন্ধে তাহাকে 
সচেতন করিতে পারেন। ইহা ছাড়া শিশুর যেমন আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি 
আছে তাহার সেরূপ আত্মাবমানন! প্রবৃত্তিও আছে। সে যখন বুঝিতে 
পারে যে অন্য কেহ প্রকৃতই তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ তখন সে তাহার নিকট নত 
হয় এবং তাহার নেতৃত্বে কাজ করিতে প্রস্তুত হয়। এই প্রবৃত্তির প্রভাবেই 
শিশু তাহার সঙ্গীদের মধ্যে যে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ট তাহাকে 


€৮ শিক্ষা 


নেতা নির্বাচন করে এবং স্বেচ্ছায় পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্ত গুরুজনের 
আদেশমত কাধ করে। বস্তুত: আত্মাবমাননা প্রবৃত্তিই শিশুকে অন্যের 
নিকট শিক্ষা করিতে প্রস্তুত করে এবং এইরূপে তাহার যথেষ্ট মঙ্গল সাধন 
করে। সুতরাং একদিকে যেমন শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া 
তাহাকে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত, সেরূপ 
তাহার আত্মাবমাননা প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া তাহাকে অন্তের নেতৃত্বে কাজ 
করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তবে আত্মাবমাননা প্রবৃত্তির আতিশয্য 
হইলেও শিশুর অনিষ্ট হয়। কারণ, ইহা হইলে সে আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া 
ফেলে এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অকর্মণ্য বলিয়া ভাবিতে শিখে । 
এইরূপ মনোভাব লইয়া শিশু কোন কার্ধে সফলকাম হইতে পারে না। ইহার 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শিশুর কতকগুলি ভাল গুণের প্রশংসা করিয়া এবং তাহা 
হইতে নিকৃষ্ট শিশুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দিয়া তাহার আত্মবিশ্বাস, 


_, ফিরাইয়া আনিতে হইবে। 


(৫) ভয় ও যোধন প্রবৃত্তি 
নিজের কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্ক। হইতেই ভয়ের উদ্রেক হয় 
তরাং আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির সহিত ভয় প্রবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এত অল্প 
বয়সে ভয়োদ্রেকের প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইহাকে সহজাত বলিতে হয়। কেহ 
হঠাৎ কোন শব্দ করিলে, নাড়িলে বা বিছানা ধরিয়া টানিলে নবজাত শিশুও 
ভয় পায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের কারণের পরিবর্তন হয় । 
ভর প্রবৃত্তির অপকারিতা! 
ভয়োন্রেক হইলে স্নায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় ও চিন্তাশক্তি হ্রাস 
পায়। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিলে শিশু আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং 
আত্মচেষ্টায় কোন কাজ করিতে সাহস করে না। ভয়ের প্রভাবে শিশু মিথ্যা, 
ছলনা, কপটতা প্রভৃতির আশ্রয় নেয় এবং ফলে তাহার নৈতিক অবনতি হয়। 
অতিরিক্ত ভয়োদ্রেক হইলে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের কার্য বাধা পায় এবং মানুযের 
কার্যশক্তি প্রায় লোপ পায়। এমন কি ইহার দ্বারা অনেক গুরুতর পীড়ারও 


সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। 


সহজ বৃত্তি ৫৯ 
ভয়ের প্রতিকার 

ভয়ের সাহায্যে কোন কাধে প্রবৃত্ত করা বা শাসন করা সহজ হইলেও 
ইহার অপকারিতার কথা চিন্তা করিয়া শিক্ষকের পক্ষে সহজে ইহার সাহায্য 
গ্রহণ করা উচিত নহে, বরং ইহা যাহাতে বিকশিত না হয় তাহার চেষ্টা করা 
উচিত। সেই উদ্দেশ্যে নিয্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে। 
যথা, 

(১) ভর প্রবৃত্তি জাগরিত হওয়ার কারণগুলি দূর করাই ইহার প্রথম ও 
প্রধান প্রতিকার। শারীরিক দোষে শিশু ভীরু হইলে, চিকিৎসা, পুষ্টিকর 
খান্য ও ব্যায়ামের দ্বার! শারীরিক দুর্বলতা দূর করিয়া তাহার প্রতিকার 
করিতে হইবে । 

(২) কোন জিনিষ বা প্রাণী দেখিয়া অকারণে ভগন পাইলে, একটু একটু 
করিয়া তাহার সহিত স্থপরিচিত হইতে দিলে অকারণ ভন চলিয়! যাইবে। 
যথা, _কুকুর বা বিড়াল দেখিয়া! ভয় পাইলে ক্রমশঃ শিশুকে বিড়াল ব! কুকুর 
দেখিতে, তাহার নিকট যাইতে, তাহাকে হাতে ধরিতে অভ্যস্ত করিলে তাহার 
অকারণ ভয় চলিয়া যাইবে। 

(৩) অল্প বয়সে ভয় প্রদর্শন বা ভয়োদ্দীপক ইঙ্গিত যত কম করা যায় 
ততই ভাল । 

(৪) কোন প্রকার অন্ধ সংস্কার বা অজ্ঞতা হইতে ভয়োদ্রেক হইলে 


তাহ! দূর করিলেই ভয়ও দূর হইবে 
(€) সাহসী লোকের উদাহরণের প্রভাখেও ভয়-প্রবণতার কিছু 
প্রতিকার হয়। ৪ 


(৬) শিশুকে প্রয়োজনাতিরিক্ত আশ্রয় দেওয়া উচিত নহে! বরং 
সাহসের সহিত শারীরিক বিপদের সম্মুখীন হইতে উৎসাহ দিরা এবং তাহা 
করার জন্য পুরস্কার দিয়া ভয়-প্রবৃতি দুর্বল করা যায়। 

(৭) ভয়োদ্দীপক জিনিষ সম্বন্ধে গুৎসুক্য জন্মাইতে পারিলেও ক্রমশঃ 
ভয় দূর হয়। ইহা ছাড়া অন্যের সেবা, অন্যকে রক্ষা করা ইত্যাদি মহৎ কাজে 
প্রবৃত্তি জন্মাইলে তাহাদের জন্ত শারীরিক ভয়ও উপেক্ষা করিতে শিক্ষা হয়। 


৬০ শিক্ষা 


ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন ভয় 
প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিমূল করা যায় না। তাহা ছাড়া কেহ কেহ বলেন যে 
ছোট শিশুকে শাসন করিবার জন্য এবং সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইহার 
প্রয়োজনও আছে। তাই ভয়-প্রবৃত্তি নিযূল করার অসম্ভব প্রয়াস না পাইয়া 
তাহারা ভয়কে নিয়ন্ত্রিত ও মাজিত করিতে পরামর্শ দেন। বথা,__শিশুর 
শারীরিক কষ্টের ভয়কে মার্জিত করিয়া পিতামাতা ও শিক্ষকের ভালবাসা 
হারাইবার ভয়, কোন প্রিয় বস্তু হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়, সম্মান হানির ভয়, 
ধর্মভ় ইত্যাদিতে পরিণত করিলে ইহার দ্বারা অপকার ন! হইয়া যথেষ্ট 
উপকার হইতে পারে। ky 

যোধন-প্রবৃত্তি। সুস্থ সবল শিশুমাত্রেরই অন্য শিশুর সহিত মারামারি 
করিতে, এমন কি কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হয়, ইহীকেই যোধন 
প্রবৃত্তি বলে। 

ইহাও আত্ম-রক্ষা প্রবৃপ্তি-প্রসূত। কোন শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা 
হইলে একদিকে যেমন ভয়ের উদ্দেক হয় এবং পলায়ন প্রবৃত্তি হয়, অপর দিকে 
বোধন প্রবৃত্তিরও উদ্রেক হয়। অবশ্য ভয়ের কারণ ছাড়াও যোধন প্রবৃত্তি 
হইতে পারে। কোন ওবৃত্তিমুলক কার্যে বাধা! পাইলেও যোধন 
প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। ইহার দ্বারা শিশুর আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, 
শারীরিক প্রতিযোগিতায় উৎসাহ পায়, শারীরিক শক্তি অর্জনে প্রবৃত্তি জন্মে, 
অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিতে আগ্রহ হয় এবং শিশু জয়ের আনন্দ ভোগ করিতে 
শিখে। স্থতরাং এই প্রবৃত্তিও দমনের চেষ্টা কর! উচিত নহে। কারণ অল্প 
বয়স শিশুর এই প্রবৃত্তি দমন করিলে পরিণত বয়সে সে প্রতিকূল অবস্থার 
সহিত সংগ্রাম করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধ দাড়াইতে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া 
নৈতিক, সামাজিক বা জাতীয় কর্তব্য পালন করিতে পারে না। এই প্রবৃত্তির 
পুষ্টি সাধনের জন্য শিশুকে শিক্ষকের তত্বাবধানে তাহার সমান শক্তি-সম্পন্ন 
বালকের সহিত শারীরিক প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া উচিত। নানা 
প্রকার প্রতিযোগিতামূলক খেলার দ্বারাও ইহা সংযত ও পুষ্ট হয়। তবে 
এই প্রবৃত্িবশে শিশু যেন তাহার সহপাঠী দুর্বল বালকের গুরুতর শারীরিক 


সহজ বৃত্তি ৬১- 


ক্ষতি না করে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কোন কোন শিশুর 
যোধন প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠার কারণ তাহার শারীরিক শক্তির পূর্ণ 
ব্যবহারের স্থযোগ না পাওয়া বা তাহার প্রবৃতিমূলক কাধে সর্বদা বাধা পাওয়া। 
সুতরাং এই ছুই কারণ দূর করিয়াও তাহাকে সংযত করিতে হইবে। ইহা 
ছাড়া দু্বলের প্রতি অত্যাচার করা বলবানের অকর্তব্য ও মধাদা হানিকর 
‘এই কথা শিশুকে ভালরপে বুঝাইয়া দিলে সে সংঘত হইবে। এই প্রবৃভিকে 
বিশুদ্ধ করিবার জন্য উদারতার সহিত নিজের অধিকার নির্ধারণ করিতে, কেবল 
নিজের অধিকার অন্ষুণ রাখার জন্য যুদ্ধ না করিয়া অন্যের অধিকারের জন্যাও 
যুদ্ধ করিতে, দলগত স্বার্থের জন্য নিজ অধিকার ছাড়িয়া দিতে শিশুকে শিক্ষা: 
দিতে হইবে । 
* (৬) কর্প্রবৃত্তি 

শিশুমাত্রেরই একটা প্রবল স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তি আছে। ভূমি 
হওয়ার পর হইতেই শিশু হাত পা নাড়িতে থাকে ।  বয়োবৃদ্ধির সন্ধে সঙ্গে সে 
বেশী শক্তি লাভ করে এবং অধিকতর অন্দ-সঞ্চালন করিতে থাকে। শিশুর 
এই অক্গ-সঞ্চালন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত এবং ইহার দ্বারাই তাহার 
শারীরিক বিকাশ হয়। সুতরাং শিশুকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা 
সম্পূর্ণ অন্যায় ও অনিষ্টকর। ক্ষুদ্র শিশুকে পূর্ণ মানু করিয়া তুলিতে চাহিলে 
শুধু যে শৈশবের মাধুর্য ও আনন্দ নষ্ট হইবে তাহা নহে, তাহার জীবনীশক্তি 
হস পাইবে এবং তাহার বিকাশের প্রবল বাধা হইবে। 

তবে শিশুর অঙ্-সঞ্চালন প্রথমে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্তবিহীন ও অনিয়ন্ত্রিত থাকে । 
শারীরিক বিকাশের সন্ধে সঙ্গে তাহার প্রয়োজনীয় মানসিক বিকাশ হইলে সে 
ক্রমশঃ অন্গ-প্রত্যব্বের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে এবং অর্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত 
করিতে শিখে । এই সময়ে অঙ্গ-সধশলন নিয়ন্ত্রণ কার্যে মা, ধাই বা শিক্ষক 
যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। সে যখন দৌড়াইতে বা লীফাইতে শিখে তখন 
তাহার জন্য নানীরূপ খেলার ব্যবস্থা করিয়া তাহার অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা 
যায়। সহজ সহজ নৃত্য শিক্ষা দিলেও এই কার্ধে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। 
উদ্দেখামূলক অন্র-সথমলনই ইহার পরের সোপান। খেলার মধ্য দিয়া 


৬২ ... শিক্ষ। 


ইহারও সুচনা করা যায়। তাহার পর সহজ সহজ শারীরিক কাজ করিতে বা 
হস্তশিল্প শিক্ষা দিলে উদ্দেখ্যমূলক অঙ্গ-সঞ্চালন কার্যে সে অধিকতর দক্ষতা 
অর্জন করিবে। অবশ্য শিশুর বিকাশের সহিত মিল রাখিয়াই তাহাকে 
অন্দ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ কার্য শিক্ষা দিতে হইবে । 
৮ (৭) হাতে ধরিয়া! দেখিবার প্রবৃত্তি 

অঙ্গ-সঞ্চালনের ন্যায় শিশু প্রত্যেক জিনিষ হাতে ধরিতে, টানিতে, 
টিপিতে, চাপ দিতে, ঘুরাইতে, বা ছুঁড়িয়া ফেলিতে চাহে। তাহার এই 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরও বাধা না দিয়! যখনই সম্ভব তাহাকে কোন জিনিয 
হাতে ধরিয়। দেখিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে তাহার হাতের ব্যবহার 
শিক্ষা হইবে এবং বিভিন্ন জিনিষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। 
কাহারও তত্বাবধানে তাহাকে এই কাজ করিতে দিলে, সে জিনিষট নষ্ট না 
করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে ও জ্ঞান অর্জন করিতে 
পারিবে । পাঠদানের সময় যে সকল জিনিষ ব্যবহার করা যায় যতট| সম্ভব 
বালক-বালিকাগণকে সে-গুলি হাতে ধরিয়া দেখিতে দিলে তাহারা পাঠে 
অধিকতর সহযোগিতা করিবে । 

(৮) নিজস্ব করার প্রবৃত্তি (Ownership) 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শিশুর আমিত্ব জ্ঞান খুব বেশী ৷ ইহার প্রভাবে 
সে অন্য বস্তু, প্রাণী বা মানুষকে নিজন্ব করিতে চাহে । “আমার ম।,” 
“আমার জামা,” “আমার পুতুল” প্রভৃতি কথা সর্বদা তাহার মুখে শুনা যায় । 
তাহার এই নিজন্ব করার স্বাভাবিক পরবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া 
তাহার সাহায্যেও তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। কতকগুলি জিনিষ তাহার 
নিজস্ব বলিয়া ঘোষণা করিলে সে তাহাদের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করে 
এবং তাহাদের অধিকতর যত্ব করে। সেইজন্য প্রত্যেক শিশুর কাপড়, 
জামা, খেলনা, পুতুল, পুস্তক প্রভৃতি স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়। ভাল। ২৩ জন 
শিশুকে একটা খুব চিত্তাকর্ষক- খেলনা বা পুতুল দিলেও তাহারা তাহার 
বিশেষ যত্ত করিবে না। কিন্তু কোন জিনিষ নিজস্ব বলিয়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
শিশুর উপর তাহা যত্বপূর্বক রক্ষা! করার দায়িত্বও দিতে হইবে। 
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তাহার পর তাহাকে কোন জিনিষ নিজস্ব বলিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে 
শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমে সে কোন ভাল কাজ করিয়া বা ব্যবহার করিয়া 
পুরস্কার স্বরূপ কোন জিনিষ পাইবার চেষ্টা করিতে পারে। তাহার পর সে নানা 
জিনিষ সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব বলিয়া. দাবী করিতে পারে। প্রকৃতি পাঠ ও 
প্রাথমিক ভূগোল শিক্ষায় নানা জিনিষ সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে উৎসাহ 
দেওয়! যাইতে পারে। নিজস্ব করার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া সংগ্রহ 
করার গ্রবৃত্তি জন্মে এবং তাহ! আজীবন বলবৎ থাকিতে পারে। সে ক্রমশঃ 
সুন্দর সুন্দর জিনিষ, টিকেট, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করাকে নিজের একট! অত্যন্ত 
প্রিয় কার্য (০৮৮১) করিতে পারে। পরে সে বস্তু সংগ্রহ ছাড়িয়া দিয়া 
মানসিক খান্ত সংগ্রহ কার্ধেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। যথা, সুন্দর সুন্দর 
কবিতার উদ্ধৃত অংশ (03০০৮5০2), ধারণা বা চিন্তা, উপদেশ ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিয়া তাহার মানসিক সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিতে পারে। 

সংগ্রহ করা ছাড়া কোন জিনিষ তৈয়ার করিয়াও নিজস্ব করা যায় এবং 
শিশুকে তাহা করিতেও উৎসাহ দেওয়া বার । শিশুকে প্রথমে মাটির জিনিষ, 
কাঠের জিনিষ প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া নিজস্ব করিতে দেওয়া যায়। তাহার 
পর সুন্দর সুন্দর ছবি আকা, বাক্য রচনা করা, কবিতা রচনা করা ইত্যাদি 
কাজে উৎসাহ দিয়। তাহার সৌন্দ্যান্থরাগ, চিন্তাশক্তি ও রচনাশক্তি বৃদ্ধি করা 
যায়। এইরূপ তৈয়ার করার কাজ করিয়া সে যে কেবল নিজস্ব করার প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিতে পারিবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুষ্টি করার প্রবৃত্তিও 
পুষ্ট হইবে এবং সে স্থাট্ট করার আনন্দও উপভোগ করিতে পারিবে। কারণ 
নিজন্ব করার ন্যায় সৃষ্টি করাও শিশুর একটা! স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং প্রথম হইতে 
দিতীয়টা শ্রেষ্ঠতর প্রবৃত্তি । স্থতরাং যখনই সম্ভব শিশুকে নানা জিনিষ তৈয়ার 
করিতে দিতে হইবে, ইহাতে সে আনন্দও পাইবে. এবং তাহার শিক্ষাও হইবে। 

সর্বশেষ নিজ অর্জিত অর্থে ক্রয় করিয়াও নিজস্ব করা যায়। 
খুব অল্পবয়স্ক শিশু অর্থোপার্জন করিতে পারে না। তাহার পিতামাতা পুরস্কার 
স্ব্নপ তাহাকে সময় সময় কিছু অর্থ দিতে পারেন এবং সেই অর্থ দিয়া সে 
জিনিষ কিনিতে পারে । তবে শিশুর নিজহস্তে অর্থ দেওয়া ভাল নহে। সে 


ত শিক্ষা 


তাহার অপব্যবহার করিতে পারে। কিন্ত একটু বয়স্ক হইলেই তাহাকে সহজ 
সহজ কাজ করিয়া কিছু অর্থোপার্জন করিতে এবং তাহার দ্বারা কোন জিনিষ 
ক্রয় করিয়া নিজস্ব করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। 
অল্পবয়স্ক শিশুদের ব্যক্তিগত মালিক হওয়ার প্রবৃত্তির উৎসাহ দিলেও, 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের মধ্যে দলগত মালিক হওয়ার প্রবৃত্তি জাগাইতে 
হইবে । পরিবারের বালক-বালিকাদিগকে যেমন স্বতন্রভাবে তাহাদের নিজন্ব 
করিয়া কতকগুলি জিনিষ দিতে হইবে, সেরূপ তাহাদের সকলের ব্যবহারের 
জন্য কতকগুলি জিনিষও দেওয়া উচিত। যথা,_দলগত খেলার জিনিষ, ফুল- 
বাগান ইত্যাদি। তাহাদিগকে এই সকল জিনিষ মিলিত ভাবে যত্র করিতে 
২ রক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে৷ বিদ্যালয়ে পঠনের সময়ে এক এক শ্রেণীর 
নিজস্ব কতকগুলি জিনিষ দিয়া সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমস্ত ছাত্রের উপর 
দেওয়া যাইতে পারে । 
কোন জিনিষে নিজের বা দলের অধিকার স্থাপন করিতে উৎসাহ দেওয়ার 
সঙ্গে স্দে শিশুকে অন্যের অধিকার মানিয়া চলিতেও শিক্ষা দিতে 
হুইবে। সে যেমন নিজের জিনিষাটকে সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে 
চাহে, অন্েও যে তাহাদের জিনিষের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় 
রাখিতে চাহে, এই কথা তাহাকে অল্প বয়সেই বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
পর্ববর্ণিত কোন উপায়ে সে যে জিনিষ নিজস্ব করিতে পারে নাই, সেই 
জিনিষে তাহার অধিকার নাই, ইহা তাহাকে যত শীঘ্র সম্ভব হৃয়দ্ষম করাইতে 
হইবে। তাহা হইলেই সে কখনও অন্যের জিনিষে লোভ করিবে না, তাহা! 
আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিবে না। 
(৯) মনোযোগ, অনুমোদন বা প্রশংসালাভের প্রবৃত্তি 
খুব ছোট শিশুর মধ্যেও মনোযোগ, অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের প্রবৃি 
দেখা যায়। সে প্রথমে নানা ভাবে তাহার মাতার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা 
করে এবং মা তাহার প্রতি মনোযোগ দিতেছেন দেখিলে সন্তোষ লাভ করে। 
আরও বয়স হইলে সে তাহার মাতার বা পরিবারস্থ অন্ত বয়স্ক লোকের 
অনুমোদন বা প্রশংসা! লাভ করিবার জনয ব্যগ্র হয়। সে কোন নৃতন কথা 


সস 
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বলিয়া, নৃতন জিনিষ দেখাইয়া বা নৃতন কাজ করিয়া তাহাদের অনুমোদন বা 
প্রশংসা লাভের চেষ্ট। করে। বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে সে প্রথমে শিক্ষকের 
অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের জন্য লালায়িত হয়, পরে যৌবনোন্মুখ বয়সে 
সে নিজ দলের ব। দলের নেতার অনুমোদন ও প্রশংসা-লাভের 
জন্যও ব্যগ্র হয়। 

শিশুর সহজাত এই অনুমোদন বা৷ প্রশংসা লাভের প্রবৃতিও তাহার শিক্ষা 
কার্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে । মাতার বা শিক্ষকের অনুমোদন বা 
গ্রশংসা-স্থচক মৃদুহাসি বা ‘বেশ,’ চমৎকার,’ সুন্দর’ প্রভৃতি একটা প্রশংসা- 
বাচক শব্দ তাহাকে যতট! কর্মপ্রেরণা দেয় আর কিছুই তাহ। করিতে পারে 
না। ইহার সন্ধে সঙ্গে তাহাদের অননুমোদন বা নিন্দার ভয়ে সে অনেক মন্দ 
কাজ হইতে বিরত হয়। স্থৃতরাং ইহ! তাহাকে যেমন কর্মপ্রেরণা দেয় সেরূপ 

ংযতও করে। এইরূপে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণের সহিত স্সেহ ও ভক্তির 
বন্ধন স্থাপন করিয়া অনুমোদন লাভের প্রবৃত্তি ও নিন্দার ভয়ের সাহায্যে 
তাহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষ! দেওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সপ্দে সঙ্দে তাহারা 
তাহাদের সঙ্গী বা সহপাঠিগণের অনুমোদন বা প্রশংসা! লাভের জন্যও লালায়িত 
হয় এবং তাহার লৌভেও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়। ইহার পরে 
তাহাদিগকে সমাজের অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের জন্য প্রস্তুত 
করিলে, তাহার! যশ অর্জনের, জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া খুব কঠিন 
কার্ধেও আত্ম-নিয়োগ করিতে প্রস্তুত হইবে ৷ 
১ (১০) প্রতিযোগিতা 

ভোট ছোট শিশুও এক! কাজ না করিয়া সমবয়স্ক শিশুদের সহিত কাজ 
করিতে ভালবাসে । এই স্বাভাবিক সঙ্গ-প্রবৃত্তি এবং পুর্ববর্ণিত আত্ম" 
অতিষ্ঠ। প্রবৃত্তি হইতে পরে প্রতিযোগিত৷ প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। অন্য 
বত নিজেকে শ্রেষ্ট প্রমাণ করিবার বা কোন বিষয়ে অন্যকে অতিক্রম করিবার 
ইচ্ছাই প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তি। কারণ এক সঙ্গে কাজ করিতে গিয়া শিশু 
অন্যের কাজের সহিত নিজের কাজের তুলনা করিতে শিখে এবং অন্য হইতে 
ভাল কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে উৎসাহিত হয়। এইরপে প্রতিযোগিতা! 


৬৬ শিক্ষা 


প্রবৃত্তির স্থপ্টি হইলে তখন এই প্রবৃত্তির সাহায্যেই শিশুকে সর্বাপেক্ষা বেশী 
কর্মপ্রেরণা দেওরা যায় এবং ইহার প্রভাবেই তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি 
হইতে পারে। বস্তুতঃ মানব সমাজ বা মানব সভ্যতার বর্তমান উন্নতির জন্ত 
আমর! প্রতিযোগণিত। প্রবৃত্তির নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী ঝণী । 
শিক্ষাক্ষেত্রে নানা কাযে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিয়া বা ব্যবস্থা 
করিয়াই আমর! শিশুগণের দ্রুত বিকাশের সাহায্য করিতে পারি। কি 
জ্ঞানলাভ, কি কোন কার্যে দক্ষতা অর্জন, কি খেলা, কি নৈতিক ব্যবহার 
সমস্ত কার্ধেই প্রতিযোগিতার দ্বারা শিশুর যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। 
প্রতিযোগিতার স্থযোগ দেওয়া ছাড়া ইহার বিশুদ্বীকরণের বা উন্নতি 
সাধনের চেষ্টা করাও দরকার। প্রথমে শিশু শারীরিক কাধেই বেশী 
প্রতিযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং খেলার মধ্য দিয়াই ইহা প্রকাশ পায়। 
কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদিগকে নানা মানসিক, নৈতিক ও ধর্ম বিষয়ক কার্ধেও 
প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দেওয়া] প্রয়োজন । 
অপর দিকে প্রথমে শিশু ব্যক্তিগতভাবে প্রতিযোগিত। করিতে পারে। 
পরে ক্রমশঃ তাহাকে দলগত ভাবেও প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দিতে 
হইবে। বিভিন্ন খেল! বা কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া প্রতি- 
যোগিতা করিবার স্থযোগ দিতে হইবে । ৭1৮ বৎসর পর্যন্ত শিশু কেবল 
ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। তাহার পরই ক্রমশঃ তাহাকে দলগত 
প্রতিযোগিতা শিক্ষা দেওয়৷ যায়। 
অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার খারাপ ফল 
প্রতিযোগিতা যেমন শিশুর যথেষ্ট উপকার করিতে পারে, সেরূপ তাহার 
. অপকারও করিতে পারে। সমভাবে অন্তকে অতিক্রম করিবার (to surpass) 
জন্য চেষ্টা না করিয়া সে ফাকি দিয়া বা অসৎ উপায়ে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের 
চেষ্টা করিতে পারে। ইহা ছাড়া অন্যের কার্যে বাধা দিয়া বা তাহার অনিষ্ট 
সাধন করিয়াও সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিতে পারে। এইরূপেই 
প্রতিযোগিতা প্রতিদবন্দিতায় পরিণত হয় এবং ইহার দ্বারা মানব সমাজের যথেষ্ট 
অনিষ্ট সাধিত হয়। সুতরাং কোন কার্ধে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার সময় 


হি এজ... পান পারা... জা শি 


সহজ বৃত্তি ৬৭ 


যেন জয়লাভের জন্য অসছুপাঁর অবলম্বন করিতে ন। পারে বা প্রতিপক্ষের অনিষ্ট 
সাধনের চেষ্টা না করে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেহ এইরূপ 
অনয প্রবৃত্তির পরিচয় দিলে তাহাকে প্রতিযোগিতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
করিতে হইবে । 

প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তির আর একট! মন্দ ফল এই হইতে পারে যে ইহা 
শিশুকে অন্যের সহিত সহযোগিতা না করিতে উৎসাহ দিতে পারে। কিন্ত 
দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার প্রয়োজন হয় এমন কার্ষে নিয়োগ করিলে এবং 
দলগত প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দিলে ইহার প্রতিকার হয়। কারণ 
সে তখন বুঝিতে পারে যে অন্যের সহিত সহযোগিতা না করিয়া অনেক কাজ 
করা যায় ন| এবং নিজ দলের সহিত সহযোগিতা না করিয়া দলগত 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারে না। 

(১১) দলবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি 

মানব-শিশু মাত্রেরই দলবদ্ধ হওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
আছে। খুব অল্প বয়স্ক শিশুকেও কোন ঘরে একা! রাখিলে সে কীদিতে 
থাকে । ৪1৫ বৎসর বয়স হইতেই শিশু তাহার সমবযস্কদের সহিত থাকিতে 
ভালবাসে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সন্দে তাহার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আরও প্রবল 
হয়। পূর্ণবয়স্ক লোকও দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে বলিয়। মানুষ 
সামাজিক জন্তু নামে অভিহিত হয়। 

ছোট ছোট শিশুদের দলবদ্ধ হইয়া খেলিতে, নাচিতে, গান করিতে বা 
কোন কাজ করিতে দিলে তাহার! সেই সকল কান্দে অধিকতর উৎসাহ ও 
আনন্দ পায়। ইহা ছাড়া দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে দিলে তাহারা পরস্পরের 
সহিত সহযৌগিত। করিতে শিখে, দলের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা 
করিতে শিখে এবং দলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিবার জন্য নিজকে অনেকটা 
সংযত করিতেও বাধ্য হয়। ৪ 

প্রথমে শিশুরা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়! প্রবৃত্তিবশেই দলবদ্ধ হইয়া 
কাজ করে। ৯1১০ বৎসর হইতে তাহাদিগকে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
দলবদ্ধ হইয়া! কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া! যায়। সেই উদ্দে্যে বিভিন্ন কাজের 


৬৮ শিক্ষা 

জন্য স্কুলের ছাত্রগণকে লইয়া নানা সংঘ গঠন করা উচিত। বিভিন্ন খেলার 
জন্য ছাত্রগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য ৷ 
তাহ! ছাড়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে লইয়! সেবা-সংঘ, সাহিত্য-সংঘ, 
ইতিহাস-সংঘ, ভূগোল-সংঘ, সঙ্গীত-সংঘ, চিত্রবিদ্ভা-সংঘ, আমোদ-প্রমোদ-সং 
প্রভৃতি গঠন করা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়রূপ এ 
প্রতিষ্ঠানের সদস্ত হিসাবে তাহার স্বার্থ ও সন্মান রক্ষার ভন্ত সহযোগিতা 
করিয়া কাজ করিতে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রজীবনে এইরূপ | 
সংঘবদ্ধ হইয়া! কাজ করিতে শিখিলেই তাহার! ভবিষ্যতে সামাজিক 


জীবন যাপনের জন্য ও সামাজিক কর্তব্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 


ভাব্বু ত্তি 
(Feelings) 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কোন জ্ঞান হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখ, দুঃখ, 
. বিশ্ব বা বিরক্তি বোধ হয়। এই সুখ বা দুঃখ, বিস্ময়, বিরক্তি বোধকেই 
ভাববৃত্তি বলে। প্রথমে শিশু কেবল স্থখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে। 
তাহার পর আত্মরক্ষা ও শরীরপুষ্টির সহিত সম্পর্কযুক্ত ভাববৃতিগুরির* বিকাশ 
হয় । বথা,__ভয়, ক্রোধ, বিরোধ, ঈর্বা ইত্যাদি | সর্বশেষ স্থকুমার ভাঙটগুলি রর 
(5entiments) জাগে ; যথা, প্রেম, সহানুভূতি, সৌন্দর্যজ্ঞান, বধু 
দেশানুরাগ, ধর্মান্রাগ ইত্যাদি । পির 

আমাদের সকল কাজের সঙ্গেই কোন না কোন ভাববৃন্তি জড়িত 
থাকে। তাহার ফলে আমাদের মন কখনও সন্তষ্ট ও শান্ত ১ কখনও 
অসস্থষ্ট ও অশান্ত হয়। ইহাকেই মনের সাময়িক অবস্থা, (০০৫) বলে। 
কাহারও মনের সাময়িক অবস্থার গড় লইয়াই তাহার মেজাজ বা মানসিক 
প্রকৃতি (650079678797)6 নির্ধারণ করা যায়। 

মানুষের মেজাজ বা মানসিক প্রকৃতি কেবল বাহিরের অবস্থার সৃষ্টি নহে। 
একই অবস্থায় কাহারও মন সন্তষ্ট ও শান্ত থাকিতে পারে, অপর কাহারও মন 
অসন্তুষ্ট ও অশান্ত হইতে পারে। কারণ আমাদের মেজাজ বা মানসিক 
প্রকৃতি আমাদের স্সায়ুপ্রণালীর প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে। স্থৃতরাং 
আমাদের স্বায়ুপ্রণালী যেমন সহজাত, আমাদের মানসিক প্রক্ৃতিও সেইরূপ 
সহজাত বলা যায়। 

অহজবৃত্তি ও ভাববৃত্তি | 

সহজবৃত্তি ও ভাবৰৃত্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন 
অভিজ্ঞতা লাভের ফলে আমাদের যে স্থখ বা দুঃখবোধ হয় তাহাই ভাবৰৃত্তি 
এবং তাহার ফলে স্বাযুপ্রণালীর যে স্বাভাবিক ও স্বক্রিয়াশীল কার্য প্রবৃত্তি বা 
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প্রতিক্রিয়া প্রবৃত্তি হয় তাহাই সহজবৃত্তি। সুতরাং উভয়েই স্নীযুপ্রণালীর 
প্রন্কৃতির উপর নির্ভর করে এবং উভয়েই সহজাত । Mc. Dougallএর 
মতে প্রত্যেক সহজবৃত্তির সহিত কোন না কোন ভাববৃভি জড়িত থাকে এবং 
বস্তুতঃ ভাবৰৃত্তিই স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তির স্থষ্টি করে। 

শিক্ষা ও ভাবৰৃত্তি__সহজবৃত্তির ন্তায় ভাবৰৃত্তিও শিক্ষাদান কার্যে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। শিশুর যাহা ভাল লাগে, যে কাজে সে আনন্দ পায়, সেই কাজ 
সে আগ্রহের সহিত সম্পাদন করে| সে ফলাফল চিন্তা করিয়া কাজ করে না, 
আনন্দ লাভের জন্যই কাজ করিতে চাহে। স্ৃতরাং কোন না কোন 
ভাববৃত্তি-জাগাইয়াই শিশুকে সহজে কোন কর্মে নিযুক্ত কর! যায়৷ 
অল্প বয়সে আনন্দ লাভের প্রবৃতিই সর্বাপেক্ষা প্রবল থাকে বলিয়৷ সেই ভাবৰৃত্তি 
" জাগাহয়া শিশুকে অধিক কর্মরত করা যায়। বিস্ময়, উৎহক্য প্রভৃতি ভাবৰৃত্তি 
জাগাররাও শিশুকে জ্ঞানার্জনে রত করা যায়। কিছু বয়স হইলে, প্রেম, 
সহানুভূতি, সৌন্দ্যবোধ, দেশালগরাগ, ধর্মান্রাগ প্রভৃতি সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি 
জাগাইয়া মান্গষকে যে কোন কঠিন বা কষ্টদায়ক কাজেও প্রবৃত্ত কর! যায় এবং 
দীর্ঘকাল কার্ধরত রাখা যায়। বস্তুতঃ ভাববৃভিগুলিই শিশুকে সর্বাপেক্ষা অধিক 
কর্মপ্রেরণা দেয়। সুতরাং ভাববৃতিগুলির সাহায্যে শিক্ষা দিলেই তাহাতে শিশুর 
পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাইবে । বথা,__পাঠ আনন্দদায়ক হইলে শিশু তাহা! 
আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে এবং পাঠে একাগ্র মনোযোগ দিবে । শান্তির 
ভয় জাগাইয়াও শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায়, কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। 
কারণ শাস্তির ভয়ে শিক্ষালাভে শিশুর আগ্রহ জন্মে না, বরং বিতৃষ্ণা জন্মে ॥ 
হুতরাং সে শিক্ষালাভের চেষ্ট। ন। করিয়া শাস্তি এড়াইবার চেষ্টাই করিবে। 

ঈর্ধার ভাবকে প্রতিযোগিতায় পরিণত করিয়াও শিশুকে ভাল শিক্ষা দেওয়া 
বায়। জয়ের গব অনুভব করিতে শিক্ষা দিয়া শিশুকে গুরুতর বাঁধা অতিক্রম 
করিতেও উৎসাহিত করা যায়। ভালবাসা ও সহান্ভূতির সাহায্যেই শিশুকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী আয়ত্ত কর! যায় ও শিক্ষা দেওয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
দেশজরাগ ও ধর্মাস্থরাগ জাগাইয়াই তাহাকে নিক্বার্থ ভাবে কাজ করিতে ও 
নৈতিক জীবন যাপন করিতে উৎসাহ দেওয়া যায়। প্রথমে শিশু কেবল 
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স্বখদীয়ক কাজ করিতে চাহে। ক্রমশঃ তাহাকে অন্যের অনুমোদিত কাজ 
করিতে এবং পরিশেষে নিজের বিবেকের অন্ুমৌদিত কাজ করিতেও শিক্ষা 
দিয়া তাহার ভাববৃত্তিকে মাজিত করা যায়। কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয় 
বিকাশ হইবার পূর্বে তাহার সামনে নৈতিক উদ্দেশ্য স্থাপন করিলে সে তাহার 
দ্বারা প্রভাবিত হইবে না। 

ভাববৃত্তির শ্রেণীবিভাগ্__ভাববৃতিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। যথা, সাধারণ ভাববৃত্তি, অবাঞ্ছনীয় ভাবৰৃত্তি ও সুকুমার ভাববৃত্তি। 
স্থখ, দুঃখ, বিরাগ প্রভৃতি সাধারণ ভাববৃত্তি। এইগুলি স্বাভাবিক ভাবেই 
জন্মে, তাহাদের বিকাশের জন্য কোন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। 

ভয়, ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ধা ইত্যাদি অবাঞ্ছনীয় ভাববৃত্তি। এইগুলি 
বিকাশের চেষ্টা না করিয়া বরং সংযত করিবার চেষ্টাই করিতে হয়। এই : 
সকল অবাঞ্চনীয় ভাববৃত্তি কম বেশী সকলেরই থাকে । তাহাদিগকে “সমূলে 
বিনাশ কর যায় না, তাহাদের আতিশয্যই অনিষ্টকর। তাহা নিবারণের 
উপায় মানসিক আবেগের অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। প্রেম, দয়া, ভক্তি, 
সৌনদ্যা্রাগ, দেশাহুরাগ, সত্যান্রাগ গ্রস্ৃতিই সুকুমার ভাবরৃত্তি। কেবল 
এইগুলির বিকাশের জন্যই বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ 
ভাববৃত্তিগুলিকে অন্য তিন শ্রেণীতেও বিভক্ত করেন; যথা,_(১) নিজ 
সম্বন্ধীয় (self-regarding), (২) অন্ত সন্ধন্ধীয় (Other-regarding) 
এবং (৩) আদর্শমুলক (19591) ভাঁববৃত্তি, এবং কেবল আদরশমূলক 
ভাববৃত্তিগুলিকেই সুকুমার ভাববৃত্তি বলেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীবিভাগে অন্য 
সম্বন্ধীয় ভাববৃত্তিগুলিকেও সুকুমার ভাববৃত্তির অন্তর্গত করা হইয়্াছে। 

সুকুমার ভাববৃত্তি (Sentiments) 

পুর্বে বলা হইয়াছে বে, পর সম্বন্ধীয় ও ভাদর্শঘুলক ভাববৃত্তিগুলিকেই 
সুকুমার ভাববৃত্তি বলে। যথা_সহানুভূতি, প্রেম, ভক্তি, দয়, 
দেশান্ধুরাগ, সৌনর্যানুরাগ, জাহিত্যান্ুরাশ, স্যায়পরতা, ধর্মানুরাগ, 
অত্যানুরাগ ইত্যাদি । এই ভাববৃত্তিগুলি মীগঘকে উচ্চ, উদার ও মহ্‌ 
করে এবং মানুষের প্রভূত মঙ্গল সাধন করে। 
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সুকুমার ভাবরৃত্তিগুলির সহিত বুদ্ধিৃত্তিও সংমিশ্রিত থাকে । 
কারণ এই ভাববৃত্তিগুলি জাগ্ররিত করিবার জন্য কিছু জ্ঞান ও চিন্তার প্রয্নোজন। 
যথ!-_অন্তের দুঃখে প্রকৃত সহান্ভূতি অঙ্গুতব করিতে হইলে সেই দুঃখের কিছু 
জ্ঞান থাকা চাই এবং সেই দুঃখ যেন নিজের হইয়াছে বা হইতে পারে এইরূপ 
কল্পনা করা প্রয়োজন। অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তির কাজ প্রচ্ছন্ন থাকে এবং ইহা অনেকটা 
অজ্ঞাতসারে কাজ করে। কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে তাহার সম্বন্ধে অবহিত থাকা 
* প্রয়োজন । কারণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়া এবং ঠিকভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা 
দিয়াই শিক্ষক কোন স্থকুমার ভাববুত্তি জাগরিত করিতে পারেন । যথা, 
সৌন্দ্জ্ঞান বৃদ্ধি করিরাও সৌনর্ব উপভোগ করিতে শিক্ষা দিয়াই 
সৌন্দর্যাহ্রাগ জাগরিত করা ও বৃদ্ধি করা যার। অবশ্য সকল সময় যে প্রত্যক্ষ 
ভাবে জ্ঞানদানের এবং নিপ্িষ্টভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয় 
তাহা নহে। অবস্থার প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেও সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে 
এবং কোন স্থকুমার ভাববৃত্তি জাগিতে পারে। 


বাবহারের সুযোগ ও উৎসাহ দানই সুকুমার ভাবৰৃত্তিগুলির 
বিকাশের একমাত্র উপায় । ॥ যথা, ছোট বেলা হইতে শিশুগণকে অন্যের 
সখে হুগবোধ ও দুঃখে ছুঃখবোধ করিতে শিক্ষা দিলে ও উৎসাহ দিলে 
সহানুভূতি বৃত্তির বিকাশ হয়। ভাইবোন, পিতামাতা, সঙ্গী, সহপাঠী ও 
প্রতিবেশী প্রভৃতিকে ভালবাসিতে শিক্ষা দিলে ও উৎসাহ দিলেই প্রেমবৃত্তির 
বিকাশ হয়। গরীব-ছুঃখীকে সাহায্য করিতে, সুন্দর জিনিষ দেখিয়া আনন্দ 
বোধ করিতে, মধুর সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতে, মহত্ব ও উদারতা দেখিলে 
প্রশংলা করিতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বা গুরুজনের সম্মান করিতে, নিজ জন্ম-ভূমিকে 
ভালবাসিতে, ভগবানকে ভক্তি করিতে ও পুজা করিতে শিক্ষা দিলেই বিভিন্ন 
সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি বিকশিত হইবে । 
( নৈতিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা হইবে )। 
মানসিক আবেগ (Emotions) 
আকস্মিক প্রবল ভাববৃত্তিকেই মানসিক আবেগ বলে। যে-কোন 
ভাববৃত্বির আতিশয্য হইলে বা তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে তাহা মানসিক আবেগে 
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পরিণত হয়। কি সাধারণ ভাববৃত্তি, কি অবাঞ্ছনীয় ভাববৃত্তি, কি সুকুমার 
ভাববৃত্তি, সকলগুলিই তীব্র আকার ধারণ করিয়া মানসিক আবেগে পরিণত 
হইতে পারে। আমরা আনন্দে অধীর হইতে পারি, দুঃখে অভিভূত হইতে 
পারি বা ক্রোধে উন্মত্ত হইতে পারি। এমন কি সৌন্দর্ধানুরাগ, দেশপ্রেম, 
ধর্মান্ুরাগ প্রভৃতি মহৎ ভাববৃত্তিগুলির আতিশয্যেও আমরা সম্পূর্ণ অন্ধ, 
বিচারহীন হইয়। পড়িতে পারি। 

মানসিক আবেগ উৎপত্তির কারণ 

কোন কারণে প্রবল উত্তেজনার ফলেই মানসিক আবেগের স্ষ্টি হয়। 
কিন্তু ইহার শারীরিক প্রতিক্রিয়া হওয়ার পুর্বে শরীরের অভ্যন্তরেও যথেষ্ট কাজ 
হয়। এই কাজ সন্ধে নানামত আছে । কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ মনে 
করেন. যে, মানুষের শরীরে হরমোন (Hormones) নামক কয়েকটি রস 
আছে। ইহাদের কতকগুলি মাংসপেশীকে উত্তেজিত করে, অন্য কতকগুলি 
শান্ত করে। এই ছুই প্রকার রসের অনুপাত ঠিক থাকিলে মানুষ শান্ত থাকে, 
তাহার ব্যতিক্রম হইলেই মানুষ উত্তেজিত হয়। কিন্তু অনেক মনোবিজ্ঞান- 
বিদের মত যে, কোন আকস্মিক কারণে মনে প্রবল উত্তেজনার সষ্টি হইলে সেই 
উত্তেজনা-প্রবাহ স্বক্রিয়াশীল স্বাযুপ্রণালীতে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার ' ফলে 
তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অস্ত্র ও মুখবিহীন গ্রাগুসমূহ উত্তেজিত হইয়া একপ্রকার 
উগ্ররস ক্ষরণ করে। সেই রস রক্তের সহিত মিশিয়| সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত 
হইলে সমস্ত শরীর উত্তেজিত হইয়া প্রবল, উদ্দাম প্রতিক্রিয়া করে । এই জন্যই 
সকলে সমান উত্তেজনা-প্রবণ নহে । যাহাদের মুখবিহীন গ্রাণ্ডসমূহ বেশী কাজ 
করে ও বেশী রস ক্ষরণ করে তাহারাও বেশী উত্তেজনা-প্রবণ। 

জহ্জবৃত্তি ও মানসিক আবেগ 

সহজবৃত্তি ও মানসিক আবেগ উভয়েই চিন্তাবিহীন কার্য-প্রবৃত্তি এবং 
উভয়েই সহজাত । কিন্তু সহজবৃত্তিগুলি স্নায়ুর সরল, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ; 
মানসিক আবেগ সমস্ত শরীরের জটিল, প্রবল ও উদ্দাম প্রতিক্রিয়া । -সহজ্‌-. 
বৃত্তির কাজে মন্তিষ্ব-মেরুদগ্ডবাহী ন্াযুপ্রণালীই প্রধান অংশ গ্রহণ করে, মানসিক 
আবেগ স্থ্টির কাজে সহঘোগী বা স্বক্রিয়াশীল স্াফুপ্রণালী ও মুখবিহীন গ্রাগুসমূহ 


~ 
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প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া সহভবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে, 
তাহারা আমাদের শরীর ও মনকে বিশেষ প্রভাবিত করে না; মানসিক আবেগ 
আমাদের সমস্ত শরীর ও মনকে আলোড়িত করে এবং আমাদিগকে সম্পূৰ্ণ 
অভিভূত করিয়া ফেলে। 

প্রধান প্রধান মানসিক আবেগ 

প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই শিশুর আনন্দ, ভয়, ক্রোধ এবং ভালবাসা এই 
৪টি মানসিক আবেগের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ক্রমশঃ আরও কতকগুলি 
মানসিক আবেগ প্রকাশ পায়; যথা, _ছুঃখ, লজ্জা, দ্বণা, ইর্ধা, হিংসা, 
গর্ব, বিস্ময়, বিরক্তি, দয়া, প্রতিশোধ, রুতজ্ঞতা ইত্যাদি । 

মানসিক আবেগের সুফল ও কুফল 

মানসিক আবেগের একমাত্র সুফল এই বে ইহা মানুষকে প্রবল কর্ম-প্রেরণ! 
দেয় এবং সাময়িক ভাবে তাহার কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে। 

কিন্তু ইহার কুফল এত বেশী যে তাহার তুলনায় পূর্বোক্ত সুফল উপেক্ষণীয়। 
ইহার দ্বারা আমাদের শরীরের রক্তপ্রবাহ, শ্বাসন্রিয়। ও হজম কাৰ্য বাধাপ্রাপ্ত 
হয় এবং মুখবিহীন গ্রাগুগুলি হইতে যে উগ্ররস ক্ষরিত হয় তাহা রক্তে মিশ্রিত 
হইরা রক্ত দূষিত করে। ইহার দ্বারা আমরা সম্পূর্ণ অভিভূত হুইয়| পড়ি, 
সাময়িক ভাবে বিচার-শক্তি ও নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলি। কারণ 
ইচ্ছা ও জ্ঞানের সমবেত শক্তি অপেক্ষাও মানসিক আবেগ অধিক শক্তিশালী ৷ 
,হতরাং ইহার প্রভাবে আমরা হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হইয়া! গুরুতর অন্যায় কাজও 
করিতে পারি। তাহা ছাড়| ইহার দ্বারা আমাদের শারীরিক ও মানসিক 


শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়। সেই জন্যই প্রবল মানসিক আবেগের পর 
আমাদের শরীর ও মন উভয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়ে । 


মানসিক আবেগ দমন ব। সংযম 

মানসিক আবেগের গুরুতর কুফলের কথা চিন্তা করিলে ইহা দমনের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছইমত হতে পারে না। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে কেবল ইহার বাহক আঁ ক্তি বন্ধ করিলেই ইহার কুফল নিবারিত 
হয় না, বরং ইহাতে তাহার ক্রিয়! অন্তর্মুখী হয় এবং তাহার ফলে 
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শরীর ও মনের যথেষ্ট অপকার হইতে পারে, এমন কি গুরুতর 
ব্যাধিরও সৃষ্টি হইতে পারে । ক্রোধ, দুঃখ ইত্যাদির বাহিক দমনের ফলে 
যে গুরুতর মানসিক ব্যাধির স্থষ্টি হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

মানসিক আবেগ নিবারণ ও 'সংযমের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন 
করা যাইতে পারে £ 

(১) কারণ দূর করা । উত্তেজনার কোন কারণ ব্যতীত মানসিক আবেগের 
সৃষ্টি হয় না। স্থৃতরাং সেই কারণগুলি দূর করিতে পারিলে মানসিক আবেগের 
সঞ্চার হইবে না। যথা, ক্রোধের কোন কারণ না থাকিলে খুব উগ্র প্রকৃতির 
লোকও ক্রোধান্ধ হইতে পারে না এবং ক্রমশ: তাহার প্ররুতি শান্ত হইয়া আসে। 

(২) স্বাভাবিক প্রকাশের সুযোগ দেওয়া । অন্যের অনিষ্ট না হয় 
এমনভাবে মানসিক আবেগ প্রকাশ করিতে দিলে তাহার উপশম হয়। যথা,_ 
ক্রন্দন করিলে প্রবল ছুঃখেরও উপশম হয়। 

(৩) ভাষায় প্রকাশ করিতে দেওয়া । কাহারও দুঃখের বা ক্রোধের 
কারণ তাহাকে বর্ণনা করিতে দিলে ও সহানুভূতির সহিত শুনিলে তাহার দুঃখ 
ব। ক্রোধের তীব্রতা অনেক কমিয়া যায়। : অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের 
উত্তেজনা নিবারণের জন্য ইহাই অনেক সময় যথেষ্ট হয়। 

(৪) কিছুক্ষণ কার্ধবিরত থাকা বা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা। 
উত্তেজনা! বশে কোন কার্ধ না করিয়া কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিলে 
মানসিক আবেগ অনেকটা হ্রাস পায়। কিছুক্ষণ অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিলেও উত্তেজনা কমিয়া যায়। যথা,_ক্রোধান্ধ ব্যক্তি ১০, ২০১ ৫০, ১০০ 
পযন্ত গণনা করিলে, একটা কবিতা আবৃত্তি করিলে বা পাঠ করিলে, একট! 
সন্দর ছবি পর্যবেক্ষণ করিলে, একট! গান শুনিলে, তাহার ক্রোধের অনেক 
উপশম হয়। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে পারিলে তাহার মন সম্পূর্ণ শান্ত হয় । 

(৫) কারণ ও কুফল বিচার । কোন মানসিক আবেগের কারণ বিচার 
বা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে এত বেশী উত্তেজিত হওয়ার কারণ 
নাই। অপর দিকে উত্তেজনা বশে কোন কাজ করার পরিণাম চিন্তা করিলেও 
মন অনেকটা সংযত হইবে । অবশ্ঠ প্রবল উত্তেজনার সময় বিচার-শক্তি অনেকটা 
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লোপ পায়। তবে অন্য কেহ কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারে যে তাহা 
তত গুরুতর নহে এবং কুফলের দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে 
অনিষ্টকর কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। সর্বদা বিচার করিয়া কাজ 
করিবার অভ্যাস করিলে উত্তেজনার সমরও বিচারশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইবে 
না। অবশ্য ছোট শিশুর পক্ষে ইহা করা সম্ভব নহে। 

(৬) উত্তেজিত ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ একাকী থাকিতে দেওয়া । 
কোন ছাত্রকে উত্তেজিত হইতে দেখিলে শিক্ষক ও অন্ত ছাত্রগণ কিছুক্ষণ তাহার 
সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবেন এবং তাহাকে একা থাকিতে দিবেন। ইহাতেও 
শান্ত না হইলে তাহাকে কিছুক্ষণ বাহিরে বেড়াইয়া আসিতে বলিবেন। 

(৭) শারীরিক পরিশ্রম ও জান। উত্তেজনার সময় কিছুক্ষণ কোন 
সাধারণ শারীরিক পরিশ্রম করিলে বা ব্যায়াম করিলে উত্তেজনা কিয়! যায়। 
ঠাণ্ডাজল পান করিলে, হাত, মুখ, মাথা ধুইলে উহার উপশম হয়। ছোট 
ছোট ছেলেদের উত্তেজিত হইতে দেখিলে তাহাকে কিছুক্ষণ দৌড়াইতে দিলে, 
অথবা তাহাদের মাথা, হাত, মুখ ধুইয়৷ দিলে তাহারা শান্ত হইয়া পড়িবে। 


References 


1. P. Sandiford—Educational Psychology, Chap. VII. 

2. Norseworthy and Whitley .—The Psychology of . Childhood. 
Chap. III. 

3. James Ross—Ground-work of Educational Psychology. Chap. IV. 

4. W. Mc. Dougull—Social Psychology. Chaps. IIL-VII 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
সমবেক্ষণ 


(57০27961078) 

পাঁচজন লোকে একই সময়ে, একই অবস্থায় কোন একটি জিনিষ দেখিলে, 
শুনিলে বা অবগত হইলেও সকলে তাহা একই ভাবে গ্রহণ করে না বা একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। ইহার কারণ তাহারা তাঁহাদের পুর্বলন্ধ 
অভিজ্ঞতার সাহাব্যেই নৃতন জ্ঞান গ্রহণ করে এবং তাহাদের মানসিক 
ভাণ্ডার ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই তাহারা একই জিনিষকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে 
এবং ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একটা উদ্বাহরণের সাহায্যে ইহাকে 
আরও বিশদ করা যাইতে পারে । এক সময়ে একজন বৈজ্ঞানিক, একজন 
ইঞ্জিনিয়ার ও একজন কৰি পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক দেখিয়া তাহার কারণ নির্দেশের 
চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেন যে, চন্দ্রে অনেক পর্বত ও উপত্যকা 
আছে। উপত্যকাগুলিতে আলোকপাত না হওয়ায় তাহারা কালদাগের মত 
দেখাইতেছে। . ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, চন্দ্রের অধিবাসীরা পুর্তবিগ্যায় নিপুণ, 
তাহার! বড় বড় খাল খনন করিয়াছে এবং পুল নির্মাণ করিয়াছে। সেইগুলিই 
কাল দাগের মত দেখাইতেছে। কবি মন্তব্য করেন যে, চন্দ্র হতাশ প্রেমিকের 
দেশ। তাহাদের অসংখ্য কবরগুলিই কাল দাগের মত দেখাইতেছে। 

যে মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা আমরা আমাদের পুর্বাজিত জ্ঞান বা 
পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে নৃতন জ্ঞান অর্জন করিতে পারি 
তাহাকে জমবেক্ষণ (8706০620190) বলে । সমবেক্ষণ ক্রিয়্ীকে দুই 
ভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা, (১) মনের উপর বাহ্ প্রভাবের বা নৃতন 
জ্ঞানের ক্রিয়৷। (২) পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা ও সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়| নৃতন জ্ঞানকে শ্রেণীবদ্ধ করা । 

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা কেবল একটা পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
নৃতন জ্ঞান গ্রহণ করি না, অনেকগুলি অভিজ্ঞতা যুক্তভাবে আমাদিগকে 
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নৃতন জ্ঞানলান্ডে সাহায্য করে। কারণ, আমাদের মানসিক ভাগারে 
প্রত্যেক অভিজ্ঞতার ফল (en৪£৭%5) সঞ্চিত হইলেও তাহা স্বতন্ত্র থাকে না। 
বিভিন্ন অজ্ভিজ্রতার ফলগুলি মিলিত হইয়া এক একটা গুচ্ছের সৃষ্টি হয়। বে 
অভিজ্ঞতাগুলি এক সঙ্গে লাভ করা বায়, কিংবা যেগুলি কোন একটা নিদিষ্ট 
বিষয়ের সহিত সম্পর্বযুক্ত, তাহাদের ফলগুলি মিলিত হইয়া এক একট| গুচ্ছ 
ইয়। কোন নৃতন জ্ঞানের সহিত সম্পর্কযুক্ত পুর্বোক্ত এক একটা অভিজ্ঞতা- 
গুচ্ছের সাহায্যেই আমরা সেই ভ্ঞানলাভ করিতে পারি। যে যে অভিজ্ঞতার 
_ ফলগুলি বা সংস্কারগুচ্ছ আমাদিগকে কোন নূতন বিষয় উপলব্ধি 
করিতে বা নূতন জ্ঞান অর্জন করিতে সাহায্য করে তাহাদিগকে 
জমবেক্ষণ মণ্ডল (apperception Mass) বলে । তবে হার্বাট-বণিত 
সমবেক্ষণ মণ্ডল কেবল বুদ্দিমূলক, কেবল পূর্বজ্ঞান দ্বার! তাহা গঠিত। কিন্তু 
কোন ভ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে একট! না একটা ভাবেরও উদয় হয়। কোন 
অভিজ্ঞতার গুচ্ছ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাবগুচ্ছেরও সৃষ্টি হয় এবং 
তাহাও নৃতন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রভাবিত করে। যে ভাব-গুচ্ছের 
' দবার| কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রভাবিত হয় তাহাকে 
ভাবমণ্ডল (complex) বলে সুতরাং ভাবমণ্ডলকেও সমবেক্ষণ মণ্ডলের 
অন্তর্গত না করিলে কোন নৃতন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাবের সম্পূর্ণ 
কারণ নির্ধারিত হয় না। 
শিক্ষাকার্ধে সমবেক্ষণের প্রয়োগ 
দেখা যাইতেছে যে, জমবেক্ষণ মণ্ডলের সাহায্য ব্যতীত আমর! 
নূতন জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্ত কৌন বিশেষ জ্ঞানলীভে সকল 


হৃতরাং কোন নূতন জ্ঞান দানের পুর্বে তাহার সহিত সম্পৰ্কযুক্ত 
সমবেক্ষণ মণ্ডল জাগরিত করিয়া সেই জ্ঞান দিলেই ছাত্রগণ তাহা! 
সহজে ও ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারে । এইজন্য নৃতন পাঠ দেওয়ার 
পুর্বে প্রশ্নের সাহায্যে সেই বিষয়ে ছাত্রের পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিতে হয় এবং 
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তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই নৃতন জ্ঞান দিতে হয়। শুধু পাঠদানের 
প্রারস্তে নহে, যে কোন সময় কোন নৃতন জ্ঞান দান করিতে হইলে তাহার 
সহিত সম্পর্কযুক্ত (ছাত্রের ) সমবেক্গণ মণ্ডল ও ভাবমগ্ডল জাগরিত করিয়াই 
তাহা দেওয়া! উচিত। 
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নবম পরিচ্ছেদ 
জাতিজ্ঞান 


(Concepts) 


কোন জিনিষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেই তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। কারণ 
ইহাতে কেবল সেই জিনিষের ছবি মনে অদ্ধিত হয় এবং সেই ছবির সহিত 
জিনিষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; ইহার ফলেই একটা বস্ত, জীব বা গুণের জ্ঞান 
হয়। কিন্তু বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে বা তাহাদের মানসিক ছবিগুলির মধ্যে 
কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। জাতিজ্ঞানই এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আমাদের 
জ্ঞান সম্পূর্ণ করে। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞান 

কোন বিশেষ বন্ত, জীব, ধারণা, কাজ বা গুণের ইন্দিয়-ল্ধ জ্ঞানই 
পরত্যক্ষ জ্ঞান। যথা, রাম, যদু, চন্দ্র, কু বিশেষ কোন গাছ, লতা, 
ইত্যাদির জ্ঞান। | 
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শ্রেণী বা জাতি হিসাবে কোন বস্তু, জীব, ধারণা, কাজ বা গুণের জ্ঞানই 
জাতিজ্ঞান। বথা-_যানুষ, গরু, কুকুর, বিড়াল, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, নদী ইত্যাদির 
জ্ঞান। 

কতকগুলি বস্তু, জীব বা ধারণার মধ্যে বে যে বিশেষত্বগুলি 
সাধারণ (০০m৷mদ০॥৷ ) থাকে, তাহাদের সাহায্যেই জাতি নিরূপণ কর! 
যায় । অথবা যে সকল বস্তু, জীব, ধারণা ব! গুণের অধিকাংশ 
বিশেবত্বগুলি সাধারণ (০০m০৷ ) থাকে, তাহাদিগকে একজাতিভুক্ত 
করা বায় । বথা,__অনেকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব আছে বলিয়| এক প্রকারের 
জীবগুলিকে মানুষ বলা হয়; আর এক প্রকারের জীবগুলিকে কুকুর বল! হয়; 
অন্য এক প্রকারের জীবগুলিকে বিড়াল বলা হয় । 

সুতরাং জাতিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কতকগুলি জীব ব1 বস্তুর আকার 
বা গুণগুলি পধবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ঠ 
আছে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। তাহার পর বিসদূশ গুণগুলি হইতে 
সদৃশ গুণগুলি পৃথক করিয়া সদৃশ গুণগুলির ভিত্তিতেই এক একটা জাতি নিরূপণ 
করিতে হইবে। সর্বশেষে যে সকল বস্তু বা জীবের মধ্যে সে সকল সাদৃশ্য আছে 
তাহাদিগকে একশ্রেণী বা জাতিতুক্ত করিতে হয়। অনেকগুলি কুকুরকে 
সক্মভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য বা সাধারণ বিশেষত্ব 
আছে তাহা নিরূপণ কর! বায় এবং সেইগুলি যে সকল জীবের মধ্যে বর্তমান 
দেখা যায় তাহাদিগকে কুকুর বলা যায়। এইরপে প্রায় সমস্ত জীব, বস্ত্র, গুণ 
বা কাজকে এক এক জাতিভুক্ত করিয়া জাতি হিসাবে তাহাদের জ্ঞান লাভ 
করা যায়। 

অসম্পূর্ণ জাতিজ্ঞানের কারণ 

(১), প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট হইলে জাতিজ্ঞানও অস্পষ্ট হয়। 

(২) ্তণগুলি বা বিশেষত্বগুলি ভালরূপে বিশ্লেষণ করিয়া সাদৃশ্য ও 
. 'বৈসাদৃশ্ত সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে না পারিলে সঠিক জ্ঞান হয় না। 
0৩) অল্প কতকগুলি বস্তু বা জীব পৰ্যবেক্ষণ করিয়াই জাতি নির্দেশ 
করিলে জাভিজ্ঞান ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা । 
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(৪) বিস্বৃতির জন্যও জাতিজ্ঞান ভ্রমাত্মক হইতে পারে। 

জাতিজ্ঞান লাভের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা_ 

(১) ইহার দ্বারা মানসিক শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। কেননা, কোন 
জাতীয় একটা জীব বা জিনিষকে পর্যবেক্ষণ করিলেই সেই জাতীয় সমস্ত বন্ত 
বা জীবের সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়। 

(২) ইহার দ্বারা জ্ঞান শ্রেণীবদ্ধ ও শুঙ্খলাবদ্ধ হয়। 

(৩) ইহার দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির বিকাশ হয়। কেননা 
জাতিজ্ঞান লাভে এতছুভয়ের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। 

জাতিজ্ঞান ও ভাষা 

ভাষাকে আমাদের জাতিজ্ঞানের সমষ্টি বলা যায়। কারণ প্রধানতঃ বিভিন্ন 
জাতীয় বস্তু, জীব, ধারণা, গুণ বা কাজের নাম লইয়াই আমাদের ভাষ গঠিত 
হয়। অপর দিকে ভাষা জাতিড্ঞান বৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করে। কারণ 
এক এক জাতীয় জিনিষ, জীব, ধারণা! ইত্যাদি এক এক নামে অভিহিত বলিয়। 
আমরা কতকগুলি নামের সাহায্যেই বিভিন্ন জাতীয় অগণিত বস্তু, জীব, ধারণ! 
ইত্যাদির জ্ঞান লাভ করিতে পারি। সকলে ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্লেষণ ও 
সংমিশ্রণ পদ্ধতির সাহায্যে জাতি নিরূপণ না করিয়াও নামের সাহায্েই জাতি 
নিরূপণ করিতে পারে । বিশেষতঃ বস্ত-সম্পর্ক-শূন্য (905:920) বিষয়ে 
জাভিজ্ঞান লাভে ভাষা খুব বেশী সাহায্য করে। ইহা! ছাড়া আমরা ভাষার 
সাহায্েই আমাদের জাতিজ্ঞান স্মৃতি-ভাগ্ডারে সঞ্চিত রাখিতে পারি ও 
অন্যকে দান করিতে পারি । 
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দশম পরিচ্ছেদ 


চেতন! ও মনোযোগ 


(Consciousness and Attention) 


চেতনা__জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মন কখনও সম্পূর্ণ শূন্য থাকে না, কোন 
ন! কোন চিন্তা বা ভাব মানুষের মনকে অধিকার করিয়া থাকে । হয়ত নে 
পারিপার্শ্বিক পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে, অথবা কোন 
পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকে, অথবা কোন সুখ-দুঃখের ভাবে 
বিভোর থাকে, অথবা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা অনুভব করে। মনের যে 
অবস্থায় মানুষ পারিপার্থিক পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অথবা 
কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে, অথবা জুখদ্ুঃখ অনুভব করিতে পারে, 
অথবা কোন কাজ করিবার ইচ্ছ। করিতে পারে, তাহাকে চেতনা 
বলে। কিন্ত এই চেতনার প্ররুতি বা অবস্থা সকল সময় এক রকম থাকে ন|। 
যখন আমরা জাগিয়া থাকি তখন আমরা পারিপার্থিক অবস্থ! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অবগত থাকিতে পারি । কিন্ত যখন অর্ধ-নিত্রিত বা তন্দ্রাগ্রস্ত থাকি তখন 
আমরা পারিপাশ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত থাকিতে পারি না, অথচ 
তখনও আমাদের কিছু মানসিক অভিজ্ঞতা হইতে পারে। যথা, তখনও 
পার্শ্বে একটা শব হইলে আমরা তাহা শুনিতে পারি, কেহ গায়ে হাত দিলে 
আমরা তাহা অস্গভব করিতে পারি। মনের এই অবস্থাকে অর্থ-চৈতন্য 
অবস্থা (Half-conscious state) বলে। যখন আমরা গভীর নিদ্রামগ্র 
বা অচৈতন্ত হই তখন আমরা কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি না। কিন্ত 
তথন আমাদের মন একেবারে শৃন্ত থাকে না। আমাদের কতকগুলি 
স্বপ্ন যে পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতারই ফল তাহা সকলে স্বীকার করে। অর্থাৎ 
আমাদের অচৈতন্য অবস্থায়ও আমরা আমাদের পূর্বল্ধ অভিজ্ঞ বিষয় 
“অবগত থাকিতে পারি। হৃতরাং ইহাকে অচৈতন্ত অবস্থা্নী বলিয়া 
নি্ষটৈতন্য বা অবচেতন অবন্থা (5ub-০০০৪০১০খ5৫5৪) বলাই ঠিক। 
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আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার কল বিস্বৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইলেও নিন্গ- 
চৈতন্য স্তরে সঞ্চিত থাকে এবং তাহারাই আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি 
(disposition) বা লমবেক্ষণ মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়া নৃতন জ্ঞান লাভে 
সাহাযা করে। সুতরাং আমাদের মানসিক জীবনের উপর তাহাদের 
'প্রভাব কম নহে । 

সচেতন অবস্থায় অভিজ্ঞতা লাভের কার্ধকে ছুই দিক দিয়া বিবেচনা করা 
যাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহার দিক হইতে এবং লে 
বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে_তাহার দিক হইতে। কোন অভিজ্ঞতা 
লাভের সময়ে অভিজ্ঞত। লাভকারী যে মানসিক কার্য করিতেছে তাহার 
অন্বন্ধে জ্ঞানকে কর্তার আত্মবিষয়ক (5৬৮১০৮৮০) জ্ঞান বলা হয়। 
তাহার নিজ কাজের বিষয় উপেক্ষা করিয়। কেবল বস্তুর বা বিষয়ের প্রকৃতি 
বা গুণাগুণ সম্বন্ধে বে অভিজ্ঞতা হইতেছে তাহাকে বস্তুবিষয়ক 
(0১০০৮০) জ্ঞান বল হয়৷ যথা,__শিশু একট। সুন্দর জিনিষ দেখিয়া মুগ্ধ 
হইল। শিশু জিনিষটা দেখিতে ও মুগ্ধ হইতে যে মাননিক কাজ করিল তাহার 
সম্বন্ধে জ্ঞানকে, কর্তার আত্ম-বিষয়ক (54৮15০0) জ্ঞান বলা হয়। বস্তুটি 
সথদ্ধে শিশুর.বে জ্ঞান হইল তাহাকে বস্তুবিষয়ক (objective) জ্ঞান বলা হয়! 

মনোঝোগ__আমাদের সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়ও আমরা পারিপাশ্বিক 
সকল পদার্থ ৰা বিষয় সন্থদ্ধে সমভাবে সচেতন থাকিতে পারিনা । আমাদের 
চেতনার ক্ষেত্রে যুগপৎ অনেক জিনিষ থাকিতে পারে এবং আমরা একই সঙ্গে 
অনেক বিষয়ের অভিভ্রত! লাভ করিতে পারি ।. যথা; একজন লোক একই 
সময়ে কোন লোকের সর্গে কথা বলিতে পারে; পার্থ দণ্ডায়মান অন্য লোককে 
দেখিতে পারে, বায়ুর উত্তাপ বা শৈত্য অন্গভব করিতে পারে এবং নিকটস্থ 
মন্দিরের বাগ্যধ্বনি ব। মসজিদের আজানও শুনিতে পারে। কিন্তু কেহ্‌ যদি 
আগ্রহের সহিত পার্মবন্থ লোকটির সঙ্গে কথা বলে তবে সে তাহার সম্বন্ধে 
যতট!| সচেতন থাকিবে অন্য কোন বিষয়ে ততটা সচেতন থাকিতে পারে না! 
ইহার কারণ সে লোকটি তখন তাহার চেতনার কেজ্রস্থলে অবস্থান করিতে, 


অন্ত সমস্ত বস্তু বা বিষত চেতনার প্রান্তদেশে সরিয়া গিয়াছে। পরমুহূর্তে 


৮৪ ধ শিক্ষা 

ইহার সম্পূর্ণ পরিবতনও হইতে পারে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহার 
দিকে দৌড়াইয়া আসিলে, কুকুরটিই তাহার চেতনার কেন্রস্থল অধিকার 
করিবে এবং পূর্বোক্ত লোকটি:ও অন্য সমস্ত বস্ত চেতনার প্রান্তদেশে সরিয়া 
যাইবে । কোন একটা বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রথলে স্থাপন করিয়া 
মনের সমস্ত ক্রিয়া! তাহাতে সীমাবদ্ধ করাকে মনোযোগ দান বলে। 


অথবা কোন বস্তু বা বিষয়ের উপর মন বা মনের সমস্ত ক্রিয়া 


কেন্দ্রীভূত ৫০০০৩) করাকে মনোযোগ দান বলে। মনোযোগ দান 
কারধেও পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে । পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতে দেখা 
যাইবে যে, কেহ কোন বিষয়ে মনোযোগ দিয়াও অন্য পদার্থ ব! বিষয় সম্বন্ধে 
কিছু সচেতন থাকিতে পারে। কিন্ত সে কোন বিষয়ে একাগ্র মনোযোগ 
দান করিলে অন্য কোন বিষয়ে সচেতন থাকিতে পারে না। সুতরাং 


কোন বিষয়ে মনোযোগ দানের সময় যে পারিপার্শ্বিক | সম্বন্ধে যত কম 
সচেতন থাকিবে তাহার মনোযোগ তত বেশী গভীর হইয়াছে মনে করিতে 
হইবে . 


মনোযোগ ছুই গ্রকার-_যথা, (১) বৃত্তিমূলক বা চেষ্টাবিহীন 
(২) ইচ্ছামুলক বা চেষ্টাঞ্রসূত ৷ 

একট! উজ্জল রংএর বস্তু বা চিত্র শিশুর সন্মুখে স্থাপন করিলে শিশু 
প্রবৃতিবশে (instinctively) তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবে এবং মনোযোগের 
সহিত তাহা দেখিবে । ইহার জন্য তাহাকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হইবে না 
বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিতে হইবে না। চেষ্টা না করিয়া বা ইচ্ছাশক্তি 
ব্যবহার ন! করিয়া, কেবল বন্ত ব| বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণে আকৃষ্ট 
হইয়া তাহার প্রতি যে মনোযোগ দেওয়। যায় তাহাকে প্রবৃত্তিমুলক 
(instinctive) বা চেষ্টাবিহীন মনোযোগ বলে। 

গণিতের একটা অঙ্ক কবিতে হইলে তাহার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে 
হয়। কিন্তু শিশুর নিকট অঙ্কটির কোন চিত্তাকর্ষক গুণ নাই। কেবল 
অঙ্কশিক্ষার উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করিয়া বা ইচ্চাশক্তির ব্যবহার করিয়া তাহাতে 
মনোযোগ দিতে হইবে । কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়! বা 
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ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিয়া কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি যে মনোযোগ 
দেওয়া যায় তাহাকে ইচ্ছামূলক মনোযোগ বলে। 

শিশুর ইচ্ছাশক্তি খুব কম। তাহার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে দীর্ঘ 
সময়ের প্রয়োজন হয়। স্থতরাং শিশু প্রথমে ইচ্ছামূলক মনোযোগ 
দিতে পারে না, সে কেবল স্বাভাবিক বা প্রবৃত্তিমূলক (instinctive) 
মনোযোগ দিতে পারে। স্থতরাং অল্প বয়সের শিশুকে কোন বিযয় শিক্ষা 
দিতে হইলে বিষয়টিকে যেরপেই হউক চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। তাহা 
হইলেই শিশু তাহাতে মনোযোগ দিবে এবং ব্বিয়টি যতবেশী চিত্তাকর্ষক হইবে 
তাহার প্রতি শিশুর মনোযোগ তত বেশী গভীর হইবে। 

কিন্ত স্বাভাবিক মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ একটা 
জিনিষ ব| বিষয় যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, তাহার আকর্ষণশক্তি কোন 
লোকের উপর দীর্ঘকাল কাজ করিতে পারে না। স্কতরাং স্বাভাবিক মনোযোগ 
দীৰ্ঘকাল স্থায়ী করিতে হইলে শিশুকে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া বা ইচ্ছা 
শক্তির ব্যবহার করিয়া তাহা স্থায়ী করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরপে 
স্বাভাবিক মনোযোগকে ক্রমশঃ ইচ্ছামুলক মনোযোগে পরিণত 
করিয়াই দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। শিশুর ইচ্ছাশক্তি খুব দুর্বল বা অবিকশিত 
বলিয়া সে প্রথমে মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য বেশী চেষ্টাও 
করিতে পারিবে না। কিন্তু শিক্ষক অধৈর্য হইলে চলিবে না, শিশুকে 
করিতে উৎসাহ দিয়া তাহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ করিতে হইবে এবং 
তাহার প্রবৃত্তিমূলক মনোযোগকে ইচ্ছামূলক মনোযোগে পরিণত করিতে 
হইবে |] ll 

ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট বিকাশ হইলেই বালক যে বিষয় কিছুমাত্র চিত্তাকৰ্ষক নয় 
তাহাতেও চেষ্টা করিয়া মনোযোগ দিতে পারিবে এবং তখনই তাহার 
মনোযোগ বিশুদ্ধ ইচ্ছামুলক হইবে। কিন্ত বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ 
দেওয়ার শক্তি লাভ করিতে যথেষ্ট সময় দরকার | স্থতরাং বিশুদ্ধ মনোযোগ 
দানের শক্তিলাভ করা৷ পর্যন্ত প্ররৃত্তিমুূলক ও ইচ্ছামূলক মনোযোগের 
সংমিশ্রণে শিক্ষা দিতে হইবে। 


৮৬ শিক্ষা 


অপর দিকে ইচ্ছামুলক মনোযোগ দান কার্ধে যথেষ্ট মানসিক 
পরিশ্রম হর । কি শিশু, কি বয়স্ক লোক কেহই বিনা কারণে পরিশ্রম করিতে 
চাহে না। সুতরাং কোন বিষয়ে ইচ্ছাযূলক মনোযোগ দানে প্রবৃত্ত 
করাইবার জন্য সেই বিষয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা 
শিক্ষার্থীর সামনে ধরিতে হইবে। যথা,_বালকগণকে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক শিক্ষা 
দেওয়ার পূর্বে বল! যাইতে পারে বে বাণিজ্যের সাহায্যেই লোক খুব ধনী হইতে 
পাবে। কিন্তু লাভ-ক্ষতির হিসাব করিতে না জানিলে কেহই বাণিজ্য করিয়া 
লাভবান্‌ হইতে পারে না। স্থতরাং লাভ-ক্ষতির হিসাব শিক্ষা করা একান্ত 
প্রয়োজন। ইহার পর বালকের নিজ অভিজ্ঞতার সহিত সম্পর্কযুক্ত উদাহরণের 
সাহায্যে লাভ-ক্ষভির অঙ্ক শিক্ষা দিলে বালকগণ তাহা শিখিবার চেষ্টা করিবে 
এবং তাহাতে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিবে । 


মনোযোগ দান সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণের সিদ্ধান্ত £_ 
(১) প্রত্যেক মানুষের শারীরিক ও মানসিক কার্শশক্তি সীমাবদ্ধ ৷ 


স্থতরাং যে ভাবেই মনোযোগ দানে প্রবৃত্ত করা হউক না, শিশু তাহার শক্তির 
বেশী মানসিক কাজ করিতে পারিবে না। 


(২) কোন বিষয়ে একটানা অনেকক্ষণ মনোযোগ দেওয়া যায় না, 
থামিয়। থামিয় (in 5PUrts) মনোযোগ দিতে হয়। 


(৩) এক সঙ্গে ছুই বিষয়ে একাগ্র মনোযোগ দেওয়া যায় না, পাণ্টাক্রমেই' 
দিতে হয়। 


(5) মনোযোগ দানের সময় কিছু কিছু বাধার সৃষ্টি হওয়া আপততি- 
জনক বা অনিষ্টকারক নহে। কারণ তাহা হইলে মনোযোগ রক্ষার জন্য চেষ্টা 
করিতে হয় এবং তাহার ফলে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয় ও মনোযোগ গভীরতর 
হয়। 

(৫) দুই প্রকারের ( 69৮55) মনোযোগ দানের শক্তি দেখা যায়। 
কেহ অনেক বিষিয়ে মনোযোগ প্রসারিত করিতে পারে, অন্ত কেহ কেহ 
এক বিষয়ে গৃভীর মনোযোগ দিতে পারে। প্রথম শ্রেণীর লোক সাংসারিক 


চেতনা ও মনোযোগ be ৮৭ 


কাজ ও ব্যব্সায়-বাঁণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক 
গবেষণার কাজ করিতে পারে। 

(৬) বিভিন্ন বয়সের বালক-বাঁলিকারা নিঙ্নলিখিত সময়ের জন্য কৌন এক 
বিষয়ে একটানা মনোযোগ দিতে পারে । 


বয়স সময় 
৬ বৎসর ১৫ মিনিট 
১১১: ২০ 5% 
টি, ২৫ ১ 
Ah ৩০ 


শিশুকে মনোযোগ দান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত উপায় 
অবলম্বন কর। যাইতে পারে। 

(১) প্রথম প্রথম বিষয়টি যতটা সম্ভব চিত্তাকর্ষক করিয়া শিশুর 
নিকট উপস্থিত করিতে হইবে! তাহা হইলে সে উহার প্রতি স্বাভাবিক বা 
পবৃত্বিযূলক মনোযোগ দিবে 

(২) নূতন নূতন আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া অথবা বস্তুর বা বিষয়ের 
বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বাভাবিক মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী কর! 
যাইতে পারে। 

(৩) একটানা বেশীক্ষণ কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে না দিয়া মধ্যে 
মধ্যে মনোযোগের বস্তু অপসারিত করিলে মনোযোগ শিথিল হইবে ন1। 

(৪) বন্তর চিত্তাকর্ষক গুণে আক্রষ্ট হইয়া কিংবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য যখন আগ্রহের সহিত স্বাভাবিক বা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতেছে, তখন 

কিছু বাধার স্থা্টি করিলে সে অনোযোগ রক্ষার জন চেষ্টা করিবে এবং 
ফলে তাহার মনোযোগ গভীর হইবে। 

(৫) স্বাভাবিক মনৌযোগকে ক্রমশঃ ইচ্ছামূলক মনোযোগে পরিণত 
করিবার জন্য একটু একটু চেষ্টা করিয়া বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে উৎসাহ 
দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একই বিষয়ে কে কত বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে 
ng তাহা৷ দেখিবার জন্য শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যাইতে 

র। 


৮৮ শিক্ষা 


(৬) ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলে বালক-বালিকাদের সামনে 
তাহাদের বয়সের উপযোগী কোন উদ্দেশ্য স্থাপন করিয়া তাহা সাধনের জন্য 
কাজ করিতে দিতে হইবে । তাহা হইলেই তাহারা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিবে । 

(৭) এক এক বিষয়ে অন্ধুরাগ ব!| জ্ঞান-তৃষ্তা জাগাইয়| দিতে 
পারিলে ছাত্রেরা নিজ হইতে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিয়া তাহাদের জ্ঞানপিপাসা 
তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিবে। 

(৮) ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট বিকাশ হইলে নানা প্রকার বাধা'-বিস্বের 
মধ্যেও কোন বিষয়ে মনোযোগ দান করিতে দেওয়া যাইতে পারে এবং 
সেই বিষয়ে প্রতিবোগিতারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

অমনোযোগিতার কারণ__ 

(>) অন্গুরাগের অভাব । যে বিষয়ের প্রতি শিশু আকর্ষণ বোধ করে 
না বা তাহার অঙ্গরাগ জন্মে না সে সেই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। 

(২) অন্য বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ। সাধারণতঃ অন্য বিষয়ে 
মনোযোগ আকধিত হয় বলিয়াই শিশু কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে 

পারে না। 


(৩) বেশীক্ষণ এক বিষয়ে মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখা । যে 
বয়সের শিশু যতক্ষণ কোন এক বিষয়ে একটান। মনোযোগ দিতে পারে, তাহ! 
হইতে বেশী সময়ের জন্য সে বিষয়ে তাহার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখিতে 
চাহিলে সে অমনোযোগী হইবে । 

(৪) ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা । স্বাভাবিক মনোযোগও বেশীক্ষণ স্থায়ী 
করিতে হইলে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ 
দিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করিতে হয়। স্বতরাং ইচ্ছাশক্তি 
দুর্বল হইলে স্বাভাবিক মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী করিতে পারে না এবং বিশুদ্ধ 
ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে পারে না। 
= (৫) আগ্রহের অভাব। কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভের আগ্রহ না 
থাকিলে, ছাত্র তাহাতে মনোযোগ দেয় না। সাধারণতঃ কিছু বেশী বয়সের 
ছাত্রই এই কারণে মনোযোগ দেয় না। 


উজ 


অনুরাগ ৮৯ 
(৬) মানসিক অবসাঁদ। মন অবসাদগ্রন্ত হইলে শিশু কোন বিষয়ে 
মনোযোগ দিতে পারে না। এই অবস্থায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করিলে 
শিশুর স্বাস্থাহানি হইবে। 
(৭) শারীরিক অবসাদ বা অন্তস্থতা। শরীর অবসন্ন হইলে বা 
অন্থস্থ হইলে শিশু কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। সেই অবস্থায় 
অনোযোগ দানের জন্য বাধ্য করিলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইবে । 
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একাদশ পারচ্ছেদ 


অনুরাগ 


(Interest) 


কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়া! তাহার জ্ঞান লাভের 
অবৃত্তিকেই অনুরাগ বলে। কেহ কোন বিষয়ে আকর্ষণ বোধ করার ‘অৰ্থ 
এই যে, সেই বিষয় সম্পর্কে তাহার স্থখ, আনন্দ, বিস্ময়, প্রশংসা, ওৎসুক্য, 
স্বার্থ প্রভৃতি কোন ভাব জাগরিত হয়।  স্থতরাং কোন বিষয়ে কাহারও 
অন্তুরাগ সৃষ্টি করিতে হইলে সেই বিষয় সম্পর্কে তাহার পূর্বোক্ত কোন ভাব 
পি হইবে। তাহা হইলেই সে-বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে তাহার প্রবৃত্তি 
ইইবে, বা সে-বিষয়ে তাহার অনুরাগ জন্মিবে। যথা,_একটা সুন্দর ইল “না 
চিত দেখিলে, মধুর শব্দ শুনিলে, অথবা বিচিত্র জিনিস দেখিলে, শিশু তাহার 


প্রতি আক্বষ্ট হয় এবং তাহা কি জানিতে চাহে। 


নও | শিক্ষা 


অন্ুরাগ্গ ও মনোযোগ। অনুরাগ ও মনোযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক আছে। কোন বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করাকেই মনোযোগ বলে । 
কিন্ত কি কারণে শিশু কোন বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করিবে? কোন বিষয়ে 
আকর্ষণ বোধ করিয়া তাহার জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি হইলেই বা তাহার প্রতি 
অন্করাগ জন্মিলেই শিশু সেই বিষয়ে তাহার মনকে কেন্দ্রীভূত করিবে বা 
তাহার প্রতি মনোযোগ দিবে। সুতরাং অনুরাগ ও মনোযোগের মধ্যে 
অনেকটা কারণ ও ফল সম্পর্ক রহিয়াছে । 

অন্ধুরাগ ছুই প্রকার- স্বাভাবিক ও অর্জিত। স্বাভাবিক অনুরাগ 
প্রথানতঃ বস্তু ব! বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণের উপরই নির্ভর করে। 
বথা,_-উজ্জল রং-‘এর ছবি চিত্তাকর্ষক বলিয়াই শিশু সহজে তাহার প্রতি আরুষ্ 
হয় বা তাহার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক অন্গরাগ হয়। ভয়, বিন্ময়, উৎস্তক্য 
প্রভৃতি.ভাবোদ্দীপক গল্পও শিশুর চিত্তাকর্ষণ করে; তাই তাহার প্রতিও. 
শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ হয়। 

অজিত অনুরাগ বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণের উপর নির্ভর করে না। 
শিশুর ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলে তাহার সাহায্যে, কিছুমাত্র চিন্তাক্নক নহে 
এমন বিষয়েও অনুরাগের কৃষ্টি কর! ঘায়। তিন উপায়ে তাহ সৃষ্টি করা যায় ।_- 

(১) কোন বিষয় চিত্তাকর্ষক না হইলেও তাহাদ্বারা কোন উপকার বা 
স্বার্থ সাধিত হইতে পারে বুঝিলে তাহার প্রতি একটা কুত্রিম অনুরাগ জন্মে । 
ইহাকে পরোক্ষ অনুরাগ বলে । যথা,__লেখার ও পড়ার কাজ শিশুর নিকট 
তেমন চিত্তাকর্ষক নহে, কিন্ত লিখিতে ও পড়িতে শিখিলে তাহার দাদার 
নিকট পুতুল আনিতে লিখিতে পারিবে ও গল্পের বই পড়িতে পারিবে জানিলে 
তাহার প্রতি শিশুর পরোক্ষ অনুরাগ জন্মে । 

(২) কোন বিষয় প্রথমে চিত্তাকর্ষক না হইলেও কিছুকাল অভ্যাস বা' 
চর্চা করায় তাহার প্রতি একপ্রকার অনুরাগ জন্মে। অবশ্য অন্তরের সহিত 
কাজটা করিলেই তাহাতে অস্্রাগ জন্মিতে পারে। যথা,_-গণিতের অঙ্ক 
প্রথমে চিত্তাকর্ষক না হইলেও কিছুকাল ধৈর্য সহকারে গণিতের অঙ্ক কবিতে 
থাকিলে তাহার প্রতি একটা অঙ্থ্রাগের স্থষ্টি না হইয়া পারে না। 


৯০1 


অনুরাগ ৯১ 


(৩) নানা প্রদীপনের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক গুণহীন বিষয়কেও চিত্তাকর্ষক 
কর! যায় এবং তাহার প্রতি অনুরাগ স্থষ্টি কর! যায়। ( প্রদীপনের ব্যবহার 
অন্ত অধ্যায়ে বণিত হইবে ) | 

পাঠে শিশুর অনুরাগ-্ষ্টির প্রয়োজনীয়তা 

পাঠে শিশুর মনোযোগ লাভ করিতে না পারিলে তাহাকে কিছু শিক্ষা 
দেওয়। যার না। কিন্তু পাঠের প্রতি শিশুর অনুরাগ না জন্মিলে সে তাহাতে 
মনোযোগ দিবেনা । কেননা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মনোযোগ 
ও অগুরাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ মনোষোগদান অন্থরাগের 
স্বাভাবিক ফল। স্থতরাং শিক্ষাদান কার্য ফলপ্রস্থ করিতে “হইলে যে কোন 
উপায়েই হউক পাঠে বা পাঠ্য বিষয়ে শিশুর স্বাভাবিক বা অজিত অনুরাগ 
সৃষ্টি করিতে হইবে। 

কিন্তু শিশুর ইচ্ছাশক্তি দুর্বল বলিয়া প্রথমে তাহার কেবল স্বাভাবিক অনুরাগ 
হইতে পারে। হুতরাং তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে বিষয়টি 
চিত্তাকক করিয়। প্রথমে তাহাতে শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মাইতে হইবে। 

বযোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইতে থাকিলেও পাঠ্যবিষয় 
চিত্তাক্ষ* করার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না। যৌবনোন্থু 
বয়স পযন্ত শিশু বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তিলাভ করে না 
স্থতরাং তখন পর্যন্ত স্বাভাবিক ও অজিত উভয় প্রকার অন্ুরাগের সাহায্যে - 
ও সংমিশ্রণে পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভ করিতে হয়। 

ইহা হাড়া বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দান কাধে যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম 
হয়, ক্থতরাং যৌবনোন্মুধ বয়সের পরেও বিষয় চিত্তাকর্ষক করিয়| স্বাভাবিক 
অঙুরাগের সাহায্যে প্রবৃত্তিমূলক মনোযোগ লাভ করিতে পারিলে তাহার 
মানসিক শক্তির মিতব্যফ্িতা হইবে। 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
স্মৃতি 


মানুষের জীবনে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা হয় তাহা কোন সময়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয় 
না। মনের এমন একটা শক্তি আছে, যাহার সাহায্যে মন আমাদের সমস্ত 
অভিজ্ঞতার ফলগুলি জম! করিয়া রাখিতে পারে। Mr. Nunn উহাকে 
নিমি (ee) নাম দিয়াছেন।, অভিজ্ঞতার ফলগুলি ক্রমশঃ সঞ্চিত 
হইয়। আমাদের মানসিক ভাণ্ডার গঠন করে?) কাহারও কাহারও মতে, 
এমন কি আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ফল গুলিও আমাদের মানসিক 
ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিত পারে। কিন্তু মানসিক ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকা এক 
কথা, আর স্মরণ থাকা আর এক কথা। যাহা কিছু আমাদের মানসিক 
ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে ত্সমুদয়ই যে আমাদের স্মরণ আছে তাহা নহে 
কারণ মানসিক ভাণ্ডারে গচ্ছিত সমস্ত অভিজ্ঞতার ফলগুলি চেতনার কেন্দ্রস্থল 
খাকে না, কালক্রমে তাহার! চেতনার গ্রচ্ছন্নদেশে (subconscious region) 
চলিয়া যায় এবং তথায় জমা থাকে। তবে আমরা চেষ্টা করিয়া কোন 
অভিজ্ঞতার ফলকে পুনঃ চেতনার বেন্দ্স্থলে লইয়া আসিতে পারি এবং তাহার 
সম্বন্ধে সচেতন (conscious\ হইতে পারি। [যে মানসিক শক্তির 
সাহায্যে আমর! চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে গ কোন অভিজ্ঞতার 
বকে পুনঃ চেতনার কেন্দরক্ছলে লইয়! আসিয়। তাহার সম্বন্ধে সচেতন 
হইতে পারি ও চিন্ত। করিতে পারি তাহাকে স্মৃতি বলে ৷) হুতরাং 
শরণ রাখার কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, (১) কোন 
অভিজ্ঞতা লাভ, (২) তাহার ফল মানস-ভাগ্ডারে জমা রাখা ও (৩) তাহা 
পুনঃ চেতনার কে্রস্থলে আনয়ন করা। 
এ. ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে অভিজ্ঞতাগুলিই আমাদের মানপিক ভা গুারে 
জমা থাকে না, তাহাদের ফলগুলি (৪৭5) জমা থাকে। তাহারাও 


্তনত্রভাবে থাকে না পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার ফলগুলির সহিত মিলিত হইয়া 


টা 


স্থৃতি ৯৩- 


এক-একটা৷ ভাব-সংহতি বা৷ ভাব-গুচ্ছের (০০:15) স্থাষ্টি হর 
এবং সেই আকারেই জমা থাকে । 

এই ভাব-সংহতি গঠনে তিনটা জিনিষ সাহায্য করে। যথা» 
(১) আামীপ্য, (২) সাদৃশ্য এবং (৩) কোন একটা বিষয়ের সহিত, 
সম্পর্ক । 

সামীপ্য দুই প্রকার_(১) সাময়িক ও (২) স্থানীয়। যে. 
সকল ঘটন! এক সময়ে বা পর পর ঘটে তাহাদের মধ্যে সাময়িক সামীপ্য থাকে 
এবং যে সকল ঘটনা একই স্থানে ঘটে তাহাদের মধ্যে স্থানীয় সামীপ্য থাকে। 
যে সকল ঘটনার মধ্যে স্থানীয় বা সাময়িক সামীপ্য থাকে অর্থাৎ একই সময়ে 
বা পর পর ঘটে বা একই স্থানে ঘটে, তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিত 
হইয়া মানস ভাগডারে ॥এক-একট। ভাব-সংহতির সৃষ্টি হয়। 

যে সকল বস্তু, বিষয় বা ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য আছে তাহাদের অভিজ্ঞতার 
ফলগুলি মিলিত হইয়াও এক এক একটা ভাব-সংহতির সৃষ্টি হইতে পারে । 

ইহা ছাড়া যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক থাকে তাহারা 
মিলিয়াও একটা ভাব-সংহতির স্থষ্টি হয়। যথা,_একটা দীর্ঘকালব্যাপী 
মহোৎসবের ঘটনাগুলি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে ঘটিয়া থাকিলেও 
তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিয়া একট! ভাব-সংহতি গঠিত হইবে । 

মানসিক ভাগ্ারে গচ্ছিত অভিজ্ঞতার ফলগুলিই আমাদের মানসিক 
প্রবৃত্তির (47990516199) স্ষ্টি করে এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের চিন্তাধার। 
প্রভাবিত করে। * 

শাব্দিক স্থৃতি ও যৌক্তিক স্মৃতি (Rote memory and rational 
Memory) | 

কোন বিষয় পড়িয়া! বা শুনিয়া তাহা অক্ষরশঃ মনে রাখার 
ক্ষমতাকে শাব্দিক স্মৃতি বলে। ইহার সহিত অর্থবৌধের সম্পর্ক নাও 
থাকিতে পারে । এই শক্তি মানব-মন্তিফের সহজাত উপাদানের বানায় 
প্রণালীর উপর নির্ভর করে। সুতরাং সকলের শাব্দিক স্থৃতি সমান নহে এবং 
হা বৃদ্ধি করাও যায় না। অল্পবয়সেই শার্িক স্থৃতিশক্তি প্রবল থাকে এবং 
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বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাব্দিক স্থৃতি হ্রাস পার । ১০1১১ বৎসর বয়সেই শাব্দিক 
স্থতি সর্বাপেক্ষা সতেজ থাকে, ১৫১৬ বংসর পর্যন্ত অনেকটা অন্ন থাকে, 
তাহার পর হ্রাস পার। ২৫ বংসরের পর অনেকটা লোপ পায় বলা যার । 
তবে চর্চার ফলে ইহার ব্যতিক্রম হইতেও দেখা যায় । 

কোন বিষয় পড়িয়া বা শুনিয়া তাহা অক্ষরশঃ মনে না থাকিলেও তাহার 
ভাব বা ধারণা মনে থাকিতে পারে। ভাব বা ধারণা মনে রাখিবার জন্য 
বিষয়টির অর্থবোধের প্রয়োজন । তাহার পর বিভিন্ন ভাব বা ধারণাগুলির 
মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও ভাব-সংহতি গঠন করিয়াই কোন বিষয়ের ভার বা ধারণা 
মনে রাখা যায়। এই প্রণালীতে কোন বিষয়ের ভাব বা ধারণ! মনে 
রাখার শক্তিকে যৌক্তিক স্মৃতি বলে হা স্বভাবজাত নহে, অর্জিত। 
সুতরাং ইহার বিকাশ সাধন করা যায় । / 

অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতি চর্চার দোষ ৷ 

না বুঝিয়া মুখস্থ করার স্যার অনিষ্টজনক আর কিছুই নাই।' কারণ অর্থের 
বা ভাবের অন্থসরণ ন| করিয়া কোন বিষয়ের ভাষা মুখস্থ করিলে বিষয়ের জ্ঞান 
হইতে পারে না, বাগিন্দরিয়ের ব্যবহার বা কতক গুলি শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা 
হইতে পারে মাত্র।- অর্থান্ুসরণ না করিলে চিন্তার কাজও হয় ন! বলিয়া ইহার 
দ্বার! চিন্তাশক্তিরও বিকাশ হয় না। সুতরাং না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে ছাত্রের 
জ্ঞানবৃদ্ধি বা মানসিক বিকাশ কিছুই হইতে পারে না, সে কেবল বাকৃগর্ধন্ 
(verbose) হইতে পারে। শুধু তাহা নহে, অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতিচ্ার 
ফলে বোধশক্তি ও বিচারশক্তি হ্রাস পায়। এমন কি সাধারণ বিষয়গ্ঞান 
(common sense) পর্যন্ত লোপ পায়। তাই দেখা যায় যে কেহ কেহ সমস্ত 
বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিলেও একটা কঠিন বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে 
পারে না, এমন কি বিচার করিয়া সাধারণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে ন1। 

অল্প বয়সে শাব্দিক স্মৃতি প্রবল থাকে বলিয়া অনেকে শিশুকে কেবল 
শাব্দিক স্মৃতির সাহায্যেই শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে শিশুর কত অনিষ্ট 
হয় তাহা চিন্তা করিয়া এই অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। তবে ইহা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে অর্থ বা ভাব অনুসরণ করিয়া অক্ষরশঃ মুখস্থ করা 


স্মৃতি a 


কিছুমাত্র খারাপ নহে। অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতি চর্চার অভ্যাসই 
অর্ধ বর্জনীয়। 
_. শিক্ষাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি__অনেকের ধারণা যে শিক্ষা করার শক্তি ও 
স্বরণ রাখার শক্তি এক; তাহা ঠিক নহে। একটা বিষয় কয়েকবার পড়িয়া 
তখনই তাহা পুনরাবৃত্তি করার শক্তিকে শিক্ষাশক্তি বলা হয়, কোন 
বিষয় শিক্ষা করিয়! কিছু সময় পরে তাহা পুনরাবৃত্তি করার শক্তিকে 
স্মৃতিশক্তি বলে৷ 

শিক্ষাশক্তি ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা 

কতকগুলি অর্থহীন বাক্যাংশ কয়েকবার পড়িয়া একই ক্রমে পুনরাবৃত্তি 
করিতে বল! যায় । যে যত কমবার পড়িয়া পুনরাবৃত্তি করিতে পারে তাহার 
শাব্দিক শিক্ষা ততই প্ররল । * 

একটা পরিচ্ছেদ বা ছোট কবিতা কয়েকবার পঠনের পর. তাহার সারমর্ম 
বর্ণন। করিতে বলা যায় । যে যত কমবার পড়িয়া তাহার সম্পূর্ণ ভাব গ্রহণ 
করিতে পারে ও বর্ণন। করিতে পারে তাহার যৌক্তিক শিক্ষাশক্তি ততই 
প্রবল । 

কতকগুলি অর্থহীন বাক্যাংশ একবার শিক্ষা করার পর যত বেশী সময় 
অতিবাহিত হইলে, সেগুলি যে পুনঃ না পড়িয়া বা পুর্বাপেক্ষা যত কমবার 
পড়িয়া পুনরাবৃত্তি করিতে পারে তাহার শাব্দিক স্থৃতি ততই প্রবল। কোন 
একট! বিষয় শিক্ষা করিয়। বত বেশী সময় ব্যবধানে যে পুনঃ না পড়িয়া বা 
পুবাপেক্ষা যত কমবার পড়িয়া তাহার সম্যক্‌ মর্মগ্রহণ ও বর্ণনা করিতে পারে 
তাহার যৌক্তিক স্থিতি ততই প্রবল । 

স্মরণ রাখিবার উপায় বা নিয়ম (Laws of remembering) | 
সহজাত স্মরণশক্তি যেরূপই হউক না কেন কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়! 
বরণ রাখার কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। ঠিক ভাবে কোন বিষয় 
শিক্ষা করার উপর তাহা স্মরণ রাখা অনেকটা নির্ভর করে। তাই শিক্ষার 
শক্ঈম ও স্মরণ রাখার নিয়ম প্রায় সমরূপ বোধ হইবে। নিম্নে তাহাদের 
নালোচনা করা হইল ৷ 
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(১) প্রভাবের শক্তি। প্রভাব যতই প্রবল হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া 
বা অভিজ্ঞতা তত বেশী স্মরণ থাকে । ,সেই জন্যই যে শিশু একবার আগুনে 
হাত পুড়িয়াছে সে চিরকাল আগুনকে ভয় করে। 

(২) মনের সতেজ অবস্থায় শিক্ষীলাভ। আমরা মানস-পটে যে 
বিবয়ে যত উজ্জল ছবি গ্রহণ করি তাহা তত বেশী স্মরণ থাকে । মন যখন 
সতেজ থাকে তখনই কোন বস্তু বা বিষয়ের উজ্জল ছবি মানস-পটে ফুটিয়| উঠে। 
সুতরাং মনের সতেজ অবস্থায় জ্ঞান লাভ করিলেই তাহা বেশী স্মরণ থাকে। 
অল্প বয়সে মন সতেজ থাকে বলিয়া বালক-বালিকাদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রথর হয়। 
রাত্রির বিশ্রামের পর ভোর হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত মন সতেজ থাকে এবং তাহার 
পর ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হয় । মানসিক বিশ্রাম বা শারীরিক পরিশ্রম ও খাছ্ের 
দ্বার! অবসাদ দূর করিয়া মনকে পুনঃ সতেজ করা যায়। 

(৩) বেশী ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার । যত বেশী ইন্দরিয়ের ব্যবহার করিয়া 
জ্ঞান অর্জন করা যায় তাহা তত বেশী স্মরণ থাকে। যথা কেবল শুনিয়া বা 
পড়িয়া মনে রাখা হইতে, দেখিয়া, পড়িয়া, শুনিয়া ও লিখিয়া কোন বিষয় শিক্ষা 
করিলেই তাহা বেশী স্মরণ থাকিবে। 

(৪) গভীর মনোযোগ দান। আমরা যে বিষয়ে যত বেশী মনোযোগ 
দিই সেই বিষয় তত বেশী স্বরণ থাকে । কোন বিষয় আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে 
স্থান পাইলেও যদি আমাদের মনোযোগ লাভ না করে তাহা! আমাদের স্মরণ 
থাকে ন|। সেই জন্যই দৈনন্দিন সমস্ত ঘটন| বেশী দিন আমাদের মনে থাকে 
না, কেবল যেই যেই ঘটন1 আমাদের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে সেইগুলিই 
বেশী দিন মনে থাকে। অতএব বে বিষয় আমর! মনে রাখিতে ইচ্ছা 
করি তাহার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ৷ 

(৫) আনন্দদায়ক ফল ও অনুরাগ স্থা্টি (Resultant 
Satisfaction and Creation of Interest)| পরীক্ষার ক্লে স্থির 

হইয়াছে যে অঙ্রাগ ও মনে রাখিবার ইচ্ছা স্মরণ রাখার কার্ষে যথেষ্ট সাহাধ্য 
করে। কারণ কোন বিষয়ে অনুরাগ ন! জন্মিলে এবং তাহা মনে রাখিবার জন্য 
আগ্রহ না হইলে তাহার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়! হইবে না এবং তাহার 


স্বৃতি নন 


পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বা আবৃত্তি হইবে না। অপরদিকে কোন কাজ করার বা 
কোন বিষয় শিক্ষা করার ফল আনন্দদায়ক হইলেই তাহার প্রতি অঙ্থ্রাগ 
জন্মিবে বা মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বা আবৃত্তি 
করা হইবে। স্থতরাং যেই বিষয় শিক্ষার ফল আনন্দদায়ক হয় তাহা বেশী 
স্মরণ থাকে । 

(৬) ভাবসংহতি গঠন_ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের অভিজ্ঞতার 
ফলগুলি ভাবসংহতি বা ভাবগুচ্ছের আকারেই আমাদের মানসপটে সঞ্চিত হয়। 
এক এক ভাবগুচ্ছের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ে পুনঃ অভিজ্ঞতা হইলে সেই 
ভাবগুচ্ছের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের স্মরণ হয়। স্থতরাং আমরা 
যখন কোন নৃতন জ্ঞান লাভ করি তখন তাহাকে যদি আমাদের মানস-ভাগারে 
সঞ্চিত পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার ফলগুলির সহিত মিলাইয়া একটা ভাব্সংহতি গঠন 
করিতে পারি, তাহা হইলেই তাহা স্মরণ করা সহজ হয়। 

(৭) পৌনঃপুন্য (Repetition)—কোন লেখা বিষয় শিক্ষা করিতে 
হইলে যতক্ষণ পৰ্যন্ত না দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করা যায় তত্দণ 
পর্যন্ত তাহা বার বার পাঠ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইলে বিষয়টি 
একবার নিল ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিলেই পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যাইবে 
না। তাহার পরেও কয়েকবার আবৃত্তি না করিলে স্মরণ থাকিবে না। লেখা! 
বিষয়ের ন্যায় অন্য বিষয় বা কাজ, শিক্ষা করিতে এবং স্মরণ রাখিতেও 
পৌন:পুন্যের সাহায্য লইতে হিসি 

(ক্লোন কাজ বা বিষয় একবার খুব ভালরূপে শিক্ষা করিলেও চিরকাল স্মরণ 
থাকে না। তাহার পরেও মাঝে মাঝে তাহার চর্চা করিতে হয়) পরীক্ষার 
কলে দেখা গিয়াছে যে কোন বিষয় একসঙ্গে অনেকক্ষণ শিক্ষা না করিয়া কিছু 
সময় পর পর, বার বার শিক্ষা করিলে ভাল স্মরণ থাকে; তবে সম্পূর্ণ 

স্বত হওয়ার পুর্বে পুনঃ শিক্ষা করিতে হয়। প্রথমে অল্প সময় পর পির 
খানৃত্তি করিতে হয়। পরে বেশী সময় পর পর পুনরাবৃত্তি করিলেও স্মবূণ 


না প্রথম শিক্ষার এক বা ছুই দিন পরে পুনঃ শিক্ষা করিলেই ভাল স্মরণ 
ক। 


a 


৯৮ শিক্ষা = 


(৮) আবৃত্তি ওঅভিনয় (Recitation and £০০08)__সাধারণভাবে 
পড়া হইতে আবৃত্তি বা অভিনয়ের আকারে পাঠ করিলেই বেশী স্মরণ থাকে । 

(৯) এক জঙ্গে সমগ্র শিক্ষী । এক এক অংশ শিক্ষা করার চেয়ে 
এক সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা করিলেই ভাল স্মরণ থাকে । যথা,কোন কবিতার এক 
এক স্তবক শিক্ষা না করিয়া এক সঙ্গে সমগ্র কবিতাটি বার বার পড়িয়া শিক্ষা 
করিলেই ভাল স্মরণ থাকে । অথবা এক এক বাক্য মুখস্থ না করিয়। এক সঙ্গে 
সমগ্র অনুচ্ছেদ (ParagraPh) বার বার পড়িয়া শিক্ষা করিলে ভাল মনে 
থাকে । তবে কবিতা বা অনুচ্ছেদ খুব দীর্ঘ হইলে তাহাকে ২1৩ ভাগে বিভক্ত 
করিয়া এক এক ভাগ শিক্ষা কর! যায় এবং পরিশেষে সমস্ত বিষয় একসঙ্গে শিক্ষা 
করা যায়। 

(১০) কল্পনার সাহায্যে শিক্ষা । কল্পনাও স্মরণ রাখার কার্সে যথেষ্ট 
সাহায্য করে । কোন বিষয়ের বর্ণনা পড়ার বা শুনার সঙ্গে সঙ্গে যদি কল্পনার 
সাহায্যে তাহার জীবন্ত মানসিক ছবি গঠন করা যায় তবেই বর্ন! ঠিক ভাবে 
অনুসরণ করা যায় এবং বপিত বিষয় দীর্ঘকাল মনে রাখা যায়। বস্তুতঃ সাহিত্য, 
ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় কল্পনার সাহায্য ব্যতীত ভালরূপে শিক্ষা করাও 
“যায় না, স্মরণ রাখাও যায় না। 

(১১) ভাষা_4. Wats০nএর মতে ভাষার সহিত স্মরণ রাখা 
কার্ধের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। আমরা যে-কোন উপায়েই যে-কোন জ্ঞান লাভ 
করি ন! কেন তাহা যদি ভাষায় বর্ণনা করি তাহা হইলেই তাহা বেশী স্মরণ 
থাকে। স্থতরাং কোন বিষয় মনে রাখিতে হইলে তাহা শিক্ষার পর তাহার 
মৌখিক বা! লিখিত বর্ণন! দিতে বলা ভাল। তবে ভাষার সাহায্য না লইয়া 
কিছুই স্মরণ রাখা যায় না-তাহা সকলের মত নহে। কারণ ভাষার সাহায্য না 
লইয়া কোন কাজ করিয়াও স্মরণ রাখা যায়। 

(১২) কার্ষের ভিতর দিয়! শিক্ষা বা কার্যে প্রয়োগ । পরীক্ষার 
ফলে জানা গিয়াছে যে পঠিত বা! শ্রুত অভিজ্ঞতা হইতে হস্তের সাহায্যে 
বা কাজের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞত| বেগী দিন স্মরণ থাকে। স্থতরাং 
পাঠদানের সময় সম্ভব হইলে ছাত্রকে নিজ হস্তে কাজ করিতে দেওয়া উচিত 


2৯ 


স্থাত EY) 
এবং অর্জিত জ্ঞান কোন কাজে প্রয়োগ করিবার স্থযোগ দেওয়া উচিত। তাহা 
হইলেই তাহা অধিক দিন স্মরণ থাকিবে। 

(১৩) বিচার__বৌক্তিক স্থৃতি প্রধানতঃ বিচার কার্ধের উপর 
নির্ভর করে। দোব-গুণ সমালোচনা, সমরূপ অন্ত বিষয়ের সহিত তুলনা, 
কা্যকারণ সম্পর্ব-স্থাপন প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিলে তাহা বেলী দিন 
স্বরণ থাকে। বস্তুতঃ লোকের পক্ষে বিচারকার্ধই স্মরণ রাখার সর্বপ্র 
উপায়। কারণ তাহাদের শাৰ্দিক স্বতি লুপ্তপ্রীয় হওয়ায় তাহাদিগকে যৌক্তিক 
স্বৃতির সাহায্যেই স্মরণ রাখিতে হয়। 

(১৪) অর্থবৌধ__অর্থহীন হইতে অৰ্থযুক্ত কথা বেশী মনে থাকে ।_ 
স্বতরাং অর্থযুক্ত বাক্যের আকারে শব্দ ইত্যাদি শিক্ষা করিলে এবং অর্থের 
অঙ্কদরণ করিয়। পড়িলে বেশী মনে থাকিবে । 

(১৫) সরব পঠন ও নীরব পঠন_কোন বিষয় অক্ষরণঃ মনে 
রাখিতে হইলে সরব পঠনের প্রয়োজন, কোন বিষয়ের ভাব মনে রাখিতে 
হইলে নীরব পঠনই বেশী উপযোগী৷ 

ভুলিয়| যাওয়ার কারণ বা নিয়ম (Laws of Forgetting) | 

(১) ছর্বল প্রভাবের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে না। তাই কোন 
বিষয়ের ধারণা সুস্পষ্ট ও গভীর না হইলে তাহা স্মরণ থাকে না। 

(২) অর্থহীন বিষয় খুব ভালরূপে শিক্ষা করিলেও দীর্ঘকাল স্মরণ 
থাকে ন!। সেরূপ অর্থান্ুসরণ ন! করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করিলে তাহা 
স্বরণ থাকে না। 

(৩) কোন বিষয় শিক্ষা করার পরও কয়েক বার পুনরাবৃত্তি না করিলে 
এবং তুলিয়া যাওয়ার পূর্বে পুনঃ অভ্যাস না করিলে তাহা স্মরণ থাকে না। 

(৪) কোন বিষয় খুব ভালরূপ শিক্ষা করা হইলেও দীর্ঘকাল তাহার 
পুনরাবৃত্তি বা অভ্যাস না করিলে তাহা বিস্থৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হয়। 

(৫) চাচeudএর মতে কোন বিষয় শিক্ষার ফল বা কোন অভিজ্ঞতা 
অধীতিকর হইলে তাহা স্মরণ থাকে না। কারণ তাহার স্থৃতি কষ্টকর বলিয়া 
সঙ্কলে তাহা লোপ-সাধন (Repression) করিতে চাহে। 


১৩৩ শিক্ষা 


(৬) Wats০onএর মতে কোন বিষয়ে শিক্ষা ভাষার সাহায্যে না 
লইলে তাহা স্মরণ থাকে না। তিনি বলেন যে ভাষার অভাবেই শিশু প্রথম ৩৪ 
বৎসরের অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখিতে পারে না। 

(৭) শিশু অবসাগগ্রস্ত হইলে অনেক স্থপরিজ্ঞাত বিষয়ও স্মরণ করিতে 
পারেনা । তাই একটানা দীর্ঘ সময়ব্যাপী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে শেষের 

. দিকে ভাল উত্তর দিতে পারে না। 

(৮) কোন একটা প্রবল ভাব বা চিন্তা মনকে অধিকার করিয়া থাকিলে 
তাহার সহিত সম্পর্ক-শৃন্য অন্য বিষয়ের স্মৃতি জাগরিত করা যায়: না। সেই 
জন্য একটা! প্রশ্নের উত্তর লিখিয় ২১ মিনিট বিশ্রামের পর অন্য প্রশ্নের উত্তর 
লেখ। ভাল । 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


ক্‌ল্পন। 


আমরা যখন কোন একট! জিনিষ দেখি তখন তাহার ছবি আমাদের 
মানস-পটে অঙ্কিত হয়। পরে জিনিষটা আমাদের চোখের সামনে না 
খাকিলেও আমরা একটু চেষ্টা করিয়া তাহার ছবি মনে জাগরিত করিতে 
পারি। যে মানসিক শক্তির সাহায্যে আমরা যে বস্তু বা বিষয় 
আমাদের কোন ইন্জিয়ের সমীপে উপস্থিত নাই তাহার মানসিক ছবি 
খাঠন করিতে পারি তাহাকেই কল্পনা বলে। কল্পনার সাহায্যে প্রত্যেক 
ইন্দিয়-বিষয়ের মানসিক ছবি গঠিত হইতে পারে। যথা, দর্শনবিষয়ক ছবি 
(Visual Image), শ্রব্ণবিষয়ক ছবি, (Auditory Image), ভ্রাণবিষয়ক 
ছবি (0165০6075 [776০) স্পর্শ বিষয়ক ছবি (T'actual Image) ইত্যাদি । 
অর্থাৎ আমরা কল্পনার সাহায্যে যে-কোন ইন্তরিয়বিষয়ের অভিজ্ঞতার মানসিক 
ছবি জাগরিত করিতে পারি! 


কল্পন| তিন প্রকার__ 

(১) পুনরুৎপাদনকারিণী কলুনা (0২০০:০০০০০)_যে কল্পনার 
সাহায্যে আমরা পুর্বজাত কোন বস্তু বা বিষয়ের ছবি পুনঃ গু মানস-পটে 
অঙ্কিত করিতে পারি তাহাকে পুনরুৎপাদনকারিণী (Reproductive) 
কল্পনা বলে। এই শ্রেণীর কল্পনা স্মৃতিশক্তিরই নামান্তর মাত্র। কারণ 
ইহাতে আমরা পূর্বলন্ধ মানসিক ছবিকেই পুনঃ প্ররিস্ফুট করি মাত্র। তবে 
পার্থক্য এই যে কোন মানসিক ছবির সাহায্য না লইয়া স্থৃতির কাজ হইতে 
পারে, কিন্ত কল্পনার কাজ হইতে পারে না! 

(২) প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনা (Constructive or Receptive)— 
কোন বস্তু, বিষয়, স্থান বা ঘটনার বর্ণনা পড়িয়া বা শুনিয়া আমরা কল্পনীবলে 
তাহার ছবি মানস-পটে অক্কিত করিতে পারি। ইহাকে গ্ত্যক্ষকারিণী 
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কল্পনা বলে। কারণ ইহার সাহায্যে বর্ণিত বিষয় যেন আমাদের 
প্রত্যক্ষান্ুভূতির ক্ষেত্রে আসে। 

(৩) উদ্ভাবনী বা সষ্টিকারিণী কল্পন| (Creative)l-কোন 
অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া আমর! কল্পনার সাহায্যে একটা সম্পূর্ণ নৃতন 
বস্তু বা বিষয়েরও.ধারণা করিতে পারি বা মানসিক ছবি গঠন করিতে পারি। 
এই প্রকারের কল্পনাকেই উদ্ভাবনী বা স্থ্টিকারিণী কল্পনা বলে। যথা, 
পাখী বায়ু হইতে ভারী হইলেও যতক্ষণ শূন্যে উড়িতে থাকে ততক্ষণ ভূপতিত 
হয় না দেখিয়া একজন বৈজ্ঞানিক মনে করিলেন যে, যদি একটা কোনরূপ হাল্কা 
যানকে পাখীর ন্যায় শৃন্ভপথে বেগে চালিত করা বায় তবে তাহ ভূপতিত 
হইবে না এবং তাহার সাহায্যে মানুষ পাখীর যায় শৃন্যপথে বিচরণ করিতে 
পারিবে। এইরূপ কল্পনার ফলেই বর্তমান এরোপ্লেনের স্থ্টি হইয়াছে । তিনি 


কল্পন| বলা বায়। কারণ ইহাতে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইলেও 
ইহার ফলে যে নৃতন জিনিষ বা বিষয়ের ছবির সি হয় তাহ! পুর্ব অভিজ্ঞতার 
বস্তু বা বিষয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

পুর্ব অভিজ্ঞতার ব1 বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্ত কোন মানসিক ছবি 
গঠন করাই যায় ন।। যাহাকে খেয়াল বা আকাশকুস্থম বলা হয় তাহাও 
বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশৃষ্য নহে। তাহা অসম্ভব কল্পনা বলিয়াই তাহাকে 
অবাস্তব বা আকাশকুহুম কল্পনা বলা হয় এবং তাহার নিন্দা করা হয়। 

কল্পনা-শক্তির প্রভাব বা গুরুত্ব 


অনেকে খেয়াল বা আকাশকুস্থম ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য না করিয়া 


বষ্টনার অযথা নিন্দা করেন। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কল্পনার সাহায্য 
লইতে না শিখিলে আমাদের জ্ঞানভাও ংকীর্ণ থাকিয়া যাইত এবং 


উন্নতির ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িত। কেননা, কল্পনার সাহায্য না 
সী অত্যন্ত সামার হইয়া প়িত।, 
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?} লইয়া আমরা প্রত্যগ্রজ্ঞান-ক্ষেত্রের' বাহিরের কোন বিষয় সম্বন্ধে ধারণা 
করিতে বা চিন্তা করিতে পারি না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সকল সময় 
আমাদের নিকট উপস্থিত থাকিতে পারে না। স্থতরাংপুনরুৎপাদিনী কল্পনার 

| সাহায্য ব্যতীত আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার চিত্রগুলিও পরে পুনঃ জাগরিত 

করিতে পারিতাম না এবং ভবিষ্যতে কোন কাজে তাহাদের সাহায্য লইতে 

পারিতাম না) প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্য ব্যতীত আমরা পুস্তক পড়িয়া 

বা বর্ণনা শুনিয়া বর্ণিত বিষয়ের মানসিক ছবি গঠন করিতে পারিতাম না। 

॥ সকল লোকের উদ্ভাবনী বা স্থষ্টকারিণী কল্পনাশক্তি সমান না থাকিলেও এবং 
দৈনন্দিন জীবনে সকল সময়ে তাহার প্রয়োজন না হইলেও, তাহার স্থান 
সর্বাপেক্ষা উচ্চে। কারণ কাহারও এই কল্পনাশক্তি না থাকিলে আমরা কৌন 
বৃতন সত্য ব৷ নৃতন জিনিষ আবিষ্কার করিতে পারিতাম না। আমাদিগকে 
সম্পূর্ণ অবস্থার দাস হইয়া থাকিতে হইত, তাহার কোন পরিবর্তন করা বা 
কোন উন্নতি করা সম্ভব হইত না। যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে 
মানবজাতি আজ উন্নতির এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, 
একমাত্র উদ্ভাবনী কল্পনার সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। 

কনার সাহায্ই সরল, ভাবপূর্ণ ও চিত্তযুখকর সাহিত্য ও সদীত বচন 

কির এবং হর মনোমুগ্ধকর চিত্র অফিত করিয়া মাকে আপিন 
নেওয়া যায় ; শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া মানুবকে সম্পদশালী কর! 
যায়; নান! আশ্চর্যজনক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়া এবং 
তাহাদের দ্বার! প্রক্কৃতকে মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া মানুষের স্থুখস্বাচ্ছন্দ্য 

দ্ধি করা যায়। ISLE টি 
শিক্ষাক্ষেত্রে কল্পনা-শক্তির ব্যবহার ও বিকাশের স্থযোগ 
বিভিন্ন প্রকারের কল্পনা শক্তির ব্যবহার করিবার স্থযোগ ও উৎসাহ দিয়াই 
শিশুর কল্পনা-শক্তির বিকাশ করা যায়। 
৪ বসর হইতে ৮ বংসর বয়স পর্যন্ত শিশু সন্ভব-অসম্ভব বিচার না করিয়া 
অদভুত পরীর গল্প ও দৈত্যদানবের গল্প প্রভৃতি শুনিতে ভালবাসে । শৈশবের 
এইরূপ অবাস্তব কল্পনাও তাহার কল্পনা-শক্তিকে পুষ্ট করে এবং 


) 


লু. 
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ভৰিষ্যতে স্ুষ্টিকারিণী কল্পনার জন্য শিশুর মনকে প্রস্তুত করে। কিন্ত 
ইহাতে আকাশকুহুম স্বষ্টির অভ্যাস গঠিত হইতে পারে এবং শিশু তাহার 
জীবনে বাস্তব জগতের সহিত মিল রাখিতে অসমর্থ হইতে পারে। এইজন্য 
Dr. Montessori শিশুদের পরীর গল্প শিক্ষা দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী । 
তবে তাহার পরিবর্তে মানুষের দুঃসাহসিক কাজের কাল্পনিক গল্পও শিক্ষা 
দেওয়া যায়। | 
৯1১০ বংসর বয়সে বালক-বালিকারা! সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিতে শিখে; 
: স্থতরাং এই সময়ে তাহাদিগকে পুনরুংপাদিনী ও প্রতকষকারিনী কল্পনার 
সাহায্যে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রত্যশ্জ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের 
যাহা কিছু অভিজ্ঞতা হয় পরে তাহার বর্ণনা দিতে ও সময়ে সময়ে অতীত 
ঘটনার বর্ণনা দিতে বলিলে তাহাদের পুনরুংপাদিনী কল্পনা-শক্তির চর্চা ও 
বিকাশ হইবে । স্মৃতির সাহায্যে কোন জীব বা জন্তুর ছবি শ্বাকিতে দিলেও 
এই কল্পনা-শক্তির বিকাশ হইবে । কল্পনার সাহায্যে বণিত বিষয়ের মানসিক 
ছবি গঠন করিয়া সুন্দর লুন্দর বৰ্ণনামূলক কবিতা, ইতিহাসের গল্প, ভৌগোলিক 
বর্ণনা প্রভৃতি পড়িতে শিক্ষা দিলে তাহাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সঠিক হইবে এবং 
প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনা-খক্তির চর্চা ও বিকাশ হইবে। বর্ণনা পড়িবার বা 
শুন্বার পরই নিজ ভাষায় বর্ণনা দিতে বলিলে তাহাদের মনে বর্ধিত বিষয়ের 
ছবি গঠিত হইয়াছে কিনা বুঝা যাইবে। প্রশ্নের সাহায্যেও ইহা পরীক্ষা 
করা যায়। অঙ্কনবিগ্ভায় কিছু দক্ষতা অর্জন করিলে বণিত বিষয়ের ছবি 


খাকিতেও দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্য 
না ভৌগোলিক বর্ণনা পড়িয়া বিভিন্ন স্থান বা প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক 
ধারণা করিতে পারে না) এতিহাসিক কাহিনী তাহার নিকট বাস্তব আকার 
ধারণ করে না। 


 স্থ্িকারিণী কল্পনার বিকাশের জন্য শিশুগণকে প্রথমে কাদামাটি দিয়া নানা 
প্রকার জিনিষ তৈয়ার করিতে দেওয়া যাইতে পারে; কাগজ কাটিয়া বা কাঠের 
র) কাগজ কাটিয়া বা কাঠের 


টুকরার সাহায্যে ঘর, পুল, জন্ত ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারে, কাল্পনিক 
-7-7-* অন্ত ইত্যাদি তৈয়ার < 
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মনোরম চিত্র বাকিতে পারে; কতকগুলি প্রাণী, মানু ও স্থানের নাম বলিয়া 
তাহাদের সাহায্যে কবিতা ও গল্প রচনা করিতে দেওয়া পারে; 
সমস্তামূলক পদ্ধতিতে নানা প্রকার কাজ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তবে 
দেখিতে হইবে যে তাহারা যেন কেবল অনুকরণ করিয়া কাজ না করে, চিন্তা ও 
কল্পনার সাহায্যে এই সমস্ত কাজ করে। 
যৌবনোন্মুখ বয়সে বালক-বালিকারা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয় এবং তাহাদের 
কল্পনা নিজ বিষয়ক ও আবর্শমুলক হয়। তাহারা এই সময়ে তাহাদের 
ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নে বিভোর থাকে । স্থতরাং তাহাদিগকে এই সময়ে 
আদর্শমূলক কাল্পনিক চরিত্র স্থষ্টির, কবিতা রচনার ও চিত্র অস্কনের স্থযোগ 
দেওয়া যাইতে পারে । খ্যাতনামা মনীধিগণের জীবনী শিক্ষা দিয়া তাহাদের 
আদর্শে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পন! (12) তৈয়ার করিতে উৎসাহ 
'দেওয়। যাইতে পারে । 
যৌবনোন্মুখ বয়সের পর কল্পনা-শক্তি হাস পায়, কিন্ত লোপ পায় না। 
তখন মান্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জনই কল্পনার আশয় লইয়া থাকে । কিন্ত 
তখন ভাবপ্রবণতা কমিয়া যায় এবং ইচ্ছাশক্তির পুর্ণ বিকাশ হয় বলিয়া তাহারা 
ধৈর্যের সহিত কোন উদ্দেস্ট-সাধনের জন পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ও 
সংমিশ্রণে নৃতন জিনিষ স্থষ্টির কল্পনায় বিভোর থাকিতে পারে । সুতরাং এই, 
সেই প্রকৃত উদ্ভাবনী কল্পনার বেশী চর্চী হইতে পারে। ভাববৃতির সাহায্যে 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিলেই উদ্ভাবনী কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়। 
ংক্ষেপে বলা যায় বে, বিভিন্ন কল্পনা-শক্তির ব্যবহার করিয়া নানা 
বিষয় শিক্ষা দেওয়া গেলে কল্পনা-শক্তিরও বিকাশ হইবে এবং শিক্ষাদান 
কাৰ্যও অধিকতর ফলপ্রসূ এবং আনন্দদায়ক হইবে । 


References 
Norseworthy and Whitley—Psychology of Childhood, Chap. XI. 
J. Ross—Ground-work of Educational Psychology, Chap. XII. 
Sarat Chandra Brahmachary-—বাবহারিক মনোবিজ্ঞান, একাদশ অধ্যায়! 
Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, Chap. XVI. 
Dumville—Child Mind, Chap. V. 
Douglas and Holland—Fundamentals of Educational Psychology, 
Chap. XVI. 


৮7575 


চতুদশ পরিচ্ছেদ 
যুক্তি ও বিচার 


(Reasoning & Judgment) 


ছুই বা বহু বস্তু বা বিষয়ের তুলন| করিয়া তাহাদের মধ্যে কি 
- সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, কি সম্বন্ধ আছে, কোন্টা ভাল, কোন্টা 
মন্দ ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার জন্য ঘে মানসিক কাজ করিতে হয় 
তাহাকে বিচার বলে। বিচার-কার্ধকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যায 
তুলন। ও সিদ্ধান্ত। অবশ্য ভালরূপে তুলনা করিবার জন্য বস্তু ব! বিষয়কে 
বিশ্লেষণ করিয়াও দেখিতে হয়। বস্তুতঃ তুলনাই বিচারের ভিত্তি। দুইটি 
বস্তু, কাজ বা ধারণার তুলনা করিয়াই আমরা একটা! সিদ্ধান্তে আসিতে পারি। 
কেবল একটা বস্তু বা বিংয়ের বিচার করিতে হইলে তাহার ভাল দিক ও খারাপ 
দিকের তুলনা করিয়াই আমরা তাহা ভাল কি মন্দ সিদ্ধান্ত করি। অথবা সেই 
জাতীয় ভাল বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যে আদর্শ আছে তাহার সহিত 
তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করি। যে ধারণা বা আদর্শের সাহায্যে আমরা একটা 
বস্তু ধা বিষয়ের বিচার করি তাহাকে বিচারের মাপকাঠি (3055৭5:) বলে। 
অপর দিকে সিদ্ধান্ত করাই বিচারের ফল বা পরিণতি। যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমর! একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ন পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের 
বিচার-কার্ধ সম্পূর্ণ হয় না। 


যুক্তির সাহায্যে বিচার 


ইহ! ছাড়া আরও এক প্রকারের বিচার-কাধ করিতে হয়। যুক্তির 
সাহায্যেই এই বিচার-কার্য সম্পাদিত হয়। যুক্ত দ্বিবিধ_ আরোহী 
417০0ঘ০) ও অবরোহী (Deductiv৮e)। কতকগুলি উদাহরণ 
হইতে একটা! সিদ্ধান্ত করাকে আরোহী প্রণালী বলে। তাহার পর 
সেই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করিয়া নূতন নূতন উদাহরণের বিচার করাকে 


| 
| 
] 
I 
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যুক্তি ও বিচার ১০৭ 


অবরোহী প্রণালী বলে। যথা,_রাম মরিয়াছে, শ্যাম মরিয়াছে, যদু মরিয়াছে, 
স্থতরাং মানুষ মরণশীল ( আরোহী-প্রণালী )। মানুষ মরণশীল ; রাম, স্যাম 
ও যদু মানুষ; স্থতরাং তাহারা সকলে মরিবে ( অবরোহী প্রণালী )। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুক্তি ও বিচার সম্পূর্ণ স্বত্ত নহে, যুক্তি বিচার- 
কার্ষেরই অংশ। তুলন। বা যুক্তি ও সিদ্ধান্ত দুইটা লইয়াই বিচার-কার্ধ 
সম্পূর্ণ হয়। 


বিচার-শক্তির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা | 

বিচারের সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন বস্তুর বা বিষয়ের সঠিক 
জ্ঞানলান্ভ করিতে পারি না। কেননা তাহার ভালমন্দ দুই দিক বিচার 
করিয়া না দেখিলে তাহার সঠিক জ্ঞান লাভ হয় ন!। সেরূপ অন্ত বস্তুর সহিত 
তাহার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ঠ তুলনা করিয়া না দেখিলে তাহার সে জাতিজ্ঞানও 
হয় ন|। শুধু তাহা নহে, দুইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা জাভিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক 
স্থাপনের জন্যও বিচার-শক্তির সাহায্য লইতে হয়। জ্ঞানলাভের জন্য যেমন 
বিচারের প্রয়োজন জ্ঞান ঠিক ভাবে ব্যবহার করিয়া কাজ করিবার জন্যও 
বিচারের সাহায্য লইতে হয়। কেননা, কোন্‌ কাজ ভাল এবং কোন্‌ 
কাজ মন্দ তাহা বিচার করিয়াই আমর! ভাল কার্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি এবং 
মন্দ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি। সুতরাং শিশুর চরিত্রগঠনের জন্যও 
তাহার বিচার-শক্তির বিকাশের একান্ত প্রয়োজন । বস্তুতঃ ভাল-মন্দ ঠিক 
ভাবে বিচার করিয়া কাজ করার শক্তিদানই প্রত চরিত্রগঠন ৷ 


বিচারর-শক্তির বিকাশের উপায় 

(১) প্রত্যক্ষজান ও জাতিজ্ঞান বৃদ্ধি। প্রত্যকষজ্ঞান ও জাতিজ্ান 
বদির ফলে যতবেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় ততই প্রয়োজনমত বিশ্লেষণ ও তুলনা। 
করিয়| ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার শক্তি জন্মে। ভাল প্রত্যক্ষজ্ঞান ও 
আতিজ্ঞান না থাকিলে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিবার সম্ভাবনা বেশী। ও ৭ 

(২) প্রত্যেক বিষয় বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে উৎসাহ দান ও 
অভ্যাস-গঠন। কি শারীরিক, কি মানসিক সমস্ত শক্তিই ব্যবহার বা চার 


১০৮ শিক্ষা 


ফলেই বিকশিত হয়। সুতরাং বিচার করিয়া কাজ করিলেই বিচার-শক্তিরও 
বিকাশ হয়। 

(৩) বিনাবিচারে অন্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস ত্যা্ন। অবশ্য 
শিশুরা প্রথমে বিচার করিয়া কাজ করিতে. পারে না, পিতামাতা, শিক্ষক 
প্রভৃতি গুরুজনের নির্দেশমত তাহাদিগকে চলিতে হয়। কিন্ত বয়োপ্রাপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গে বিনাবিচারে বা 'অন্ধভাবে অন্যের নির্দেশমত কাজ করার অভ্যাস 
ত্যাগ করিতে হইবে। ইহার অথ এই নহে যে, তাহাদিগকে সকল সময় 
গুরুজনের অবাধ্য হইতে হইবে। গুরুজন তাহাদের মন্দলাকাজ্জী এবং 
তাহাদের বিচার-ক্ষমতা। বেশী, এই ছুই কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের আদেশ 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, গুরুজন ন্তাষা ও মঙ্গলজনক আদেশই 
দিয়াছেন। তবুও সন্দেহ থাকিলে বিনীতভাবে তাহা প্রকাশ করিতেও পারে, 
বরং তাহা করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। তবে সম্পূর্ণ বয়োপ্রাপ্তির পরে * 
নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া অন্য কাহারও সিদ্ধান্ত মানিয়। চল! উচিত নহে। 

(৪) প্ৰৰবত্তি বা ভাবপ্রবণত| দমন করিতে শিক্ষাদান। 

প্রবৃত্তিবশে বা ভাবাবেগে নিজ গ্রীতিকর কাজ করিতে গেলে তুল করিবার 
সম্ভাবনা বেশী থাকে । ভাল লাগিতেছে বলিয়াই কোন কাজ করা উচিত নহে, 
ভাল লাগিতেছে না বলিয়া কোন কাজ অবহেলা করাও উচিত নহে । বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে যে, যে কাজ ভাল বোধ হইতেছে তাহা! প্রকৃতই ভাল বা 


মদ্দলকর কিনা, যাহা খারাপ বোধ হইতেছে তাহা প্রকৃতই খারাপ বা 
অনিষ্টকর কিনা। 


(৫) তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিবার অভ্যাস ত্যাগ । 

যথাযথরূপে বিশ্লেষণ ও তুলন। না করিয়া তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিলে ভুল 
সিদ্ধান্ত করিবার সম্ভারনাই বেশী। সুতরাং ছাত্রগণকে ধীর-স্থির ভাবে বিচার 
করিয়া কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । 

(৬) ভাল আদর্শের সাহাবে বিচার । শিশুদের সাম্নে সর্বদা ভাল 
ভাল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । 


যুক্তি ও বিচার ১০৯ 


শিক্ষাক্ষেত্রে বিচার-শক্তির ব্যবহারের ও বিকাশের স্থযোগ 

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বিচার-শক্তির ব্যবহারের স্থযোগ পাওয়া যায় এবং 
তাহার সদ্যবহার করিয়া বিচার-শক্তির বিকাশ করা যায়। প্রত শিক্ষাদান 
করিতে হইলে প্রত্যেক বস্তু, বিষয় বা কাজ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার 
প্রবৃত্তি জাগাইতে হয় ও সুযোগ দিতে হয়। কারণ বিচার করিয়া গ্রহণ না 
করিলে জ্ঞান ছাত্রের নিজস্ব হইতে পারে না।' সমস্ত শিক্ষাকার্ষের সহিত 
বিটার-কার্ধের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে যে, বিচার-শক্তির চর্গা বা বিকাশের 
জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। বিচার-শক্তির ব্যবহার ও 
বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিলেই ছাত্রের 
বিচার-শক্তির বিকাশ হইবে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তাহা নিম্নে 
প্রদশিত হইল। 

(১ কিগীরগার্টেন ও মন্টেসরী প্রণীলীতে ফে-সমন্ত খেলা বা কাজের 
ব্যবসা আছে তাহা ঠিকভাবে সম্পাদন করিলে বিচার-শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হয়। 
যথা,_বিভিন্ন আকারের বা বর্ণের জিনিষগুলি ঠিকভাবে সাজাইতে হইলে যথেষ্ট 
বিচার করিতে হয়। 

(২) ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার শিক্ষাদানের (Sense Training) সময়ও বিচার- 
শক্তির ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া যায়। 

(৩) খেলা ও পড়া শিক্ষা-__বর্ণগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষাদানের সময় 
তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ঠ দেখাইলে বৰ্ণগুলি সহজে মনে থাকে এবং 
বিচার-শক্তিরও বিকাশ হয়। আদর্শের সহিত ভালরূপে মিলাইয়া লিখিতে 
দিলেও বিচার করিতে হয়। 

(৪) চিতরাহ্ছন__ছবি দেখিয়া বা আদর্শ দেখিয়া চিত্ৰাঙ্ধন করিবার সময় 
অন্ধভাবে অঙ্গকরণ না৷ করিয়া বিশ্লেষণ ও তুলনা করিয়া আকিতে শিক্ষা দিলে 

ট্-শক্তির চর্চা হয়। 

(৫) কারণ ও ফল সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইতিহাস শিক্ষা দিলে বিচার-শক্তির 
বেষ্ট ব্যবহার ও বিকাশ হয়। 


১১০ শিক্ষা 

(৬) প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক বৈচিত্রোর মধ্যে সম্পর্ক এবং মানব- 
জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর প্রভাব দেখাইয়! ভূগোল শিক্ষা দিলেও 
বিচার-শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হইতে পারে । 

(৭) ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় স্থত্র-গঠনে ও প্রয়োগে বিচারশক্তির যথেষ্ট 
ব্যবহার হয়। 7 
(৮) বিচার-শক্তির ব্যবহার না করিয়া জ্যামিতি ও গণিত শিক্ষা করাই 
যায় না। 


(৪) নৈতিক শিক্ষাদানের সময় ভালমন্দ বিচার করিবার যথেষ্ট সুযোগ 
দেওয়া যার। 


বস্তুতঃ সকল বিষয় শিক্ষাদানেই বিচার-শক্তি ব্যবহার করা যায় ৷ 
কেবল তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হয় । 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
(Intelligence) 


বুদ্ধিবৃত্তি 


(ৰুদ্ধ বলিলে একট! মানসিক শক্তি বুঝায় । কিন্তু তাহা কিরপ 
মানসিক শক্তি সে সম্বন্ধে নানা মত আছে) যথা__ 


(১) নিজেকে নৃতন কোন অবস্থার উপযোগী করিয়া লওয়ার শক্তি। 
(২) উচ্চ চিন্তাশক্তি, বিশেষতঃ বস্তসম্পর্কশূন্য চিন্তাশক্তি। 
(৩) শিক্ষা করিবার শক্তি। 


“ শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধিকে শিক্ষা ও চিন্তা করার মাননিক শক্তি বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে । 


\ 


বৃদ্ধিবৃত্তি ১১১ 


( 

Spearman বুদ্ধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন_(১) সাধারণ 
মানসিক কার্ষশক্তি (General Mental Energy), এবং (২) বিশেষ 
কোন মানসিক কার্যশক্তি। তাহার মতে সকল মানসিক কাজে সাধারণ 


- মানসিক শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় ॥ যথা, এই সাধারণ মানসিক' শক্তির 


সাহায্যেই মানুষ চিন্তা, শিক্ষা, কল্পনা ও বিচার করিতে পারে)। স্থতরাং 
কেহ এই সকল মানসিক কাজ করিতে পারিলে তাহাকে বুদ্ধিমান বলা যায়। 
এই সাধারণ মানসিক শক্তি ও বিশেষ কোন কাধশক্তির সংযুক্ত কার্য ফলেই 
মান্য সেই বিশেষ কার্ধে সফলতা লাভ করিতে পারে। 


বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ 

(শারীরিক কাজের ব। অঙগরত্যদ্দের ব্যবহারের দ্বারা যেমন আমাদের 
শারীরিক বিকাশ হয়, সেইরূপ মানসিক কাজের দ্বারা বা মানসিক শক্তি চর্চার 
দ্বারাই আমাদের মানসিক বিকাশ হইতে পারে। কিন্ত যেমন কেবল 
একপ্রকার শারীরিক কাজ বা ২১টি অন্-প্রত্যদ্দের ব্যবহারের দ্বারা সম 
শরীরের বিকাশ হয় না, সেইরূপ কেবল একপ্রকারের মানসিক কাজ করিয়া বা 
২১ ট। মানসিক শক্তির চর্চা করিয়া বৃদ্ধিবৃত্তির সপ্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না।-) 
সুতরাং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য তাহার চিন্তা, কল্পনা, বিচার, 
স্বতি প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে) 
তবে পূর্বকালের ন্যায় এই সমস্ত মানসিক বৃত্তির স্বতন্ত্র বা কৃত্রিম চর্চার ব্যবস্থা 
করা উচিত নহে। সকল মানসিক বৃত্তিগুলির ব্যবহার করিয়া নানা প্রকারের 
যানসিক কাজ করিতে দেওয়া হইলেই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ 

|| 


বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা 
(ব্যান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ছাত্রের স্বভাবজাত মানসিক 


রি নির্ধারণের জন্য এক প্রকার বুদ্ধিমীপক পরীক্ষার (Intelligence 
5 ) প্রচলন হইয়াছে ৷ ) এমন কি ইহার ফলের উপর নির্ভর করিয়া অনেক’ 


ভাগে প্রবেশার্থী নির্বাচন করা হয় । 


১১২ শিক্ষা 


ইহা দেখা গিয়াছে ঘে,(শিশুর মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি জন্মগত এবং 
তাহার বিকাশ ও বংশাহুবর্তনের দ্বারা অনেকটা সীযাবদ্ধ। সুতরাং শিশু কি 
মানসিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে তদুপযোগী 
শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া তাহার বিকাশের খুব বেশী সাহায্য কর! যায়। কারণ যে 
শিশু মেধাবী তাহাকে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহার যতদূর 
বিকাশ সাধন সম্ভব, ক্ষীণমেধা শিশুকে সেই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়! যায় না 
বা তাহার ততদ্ূর বিকাশ সাধন সম্ভব নহে। ) 
হা ছাড়া বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষার সাহায্যে মানসিক শক্তি অনুযায়ী 
ছাত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তদুপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা কর! যায় 
ইহার সাহায্যে কোন্‌ ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী এবং কোন্‌ ছাত্র 
শ্রমশিল্প অবলম্বন করিয়! জীবিকার্জন করার যোগ্য তাহাও নির্ধারণ করা যায়। 
কোন ছাত্র পরীক্ষায় অকুতকার্ধ হইলে বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষার সাহায্যে নিরূপণ 
করা যায় যে মানসিক শক্তির অভাবে বা মনোযোগ ও পরিশ্রমের অভাবে 
সে অরুতকাধ হইয়াছে। সর্বশেষ বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার সাহায্যে কোন্‌ ছাত্র 
কোন্‌ ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে পারে তাহাও নির্ধারণ করা যায় এবং 


৬ শিক্ষ। দেওয়া যায়। 
সাধারণ পরীক্ষা ও বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য এই যে, 
প্রথমটি ছাত্রের অর্জিত জ্ঞান বা! শক্তি পরীক্ষা করে, দ্বিতীয়টি ছাত্রের 
স্বভাবজাত মানসিক শক্তি বা! বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা করে 19 অবশ্য বুদ্ধি 
মাপক পরীক্ষায়ও কোন না কোন বিষয়ের ব্যবহার করিতে হয় এবং বিষয়ের 
জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমস্ত পরীক্ষার্থীর যাহা জানা আছে সেরূপ 
সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অর্জিত জ্ঞান বা শক্তির পরীক্ষা না হইয়া 
স্বভাবজাত মানসিক শক্তিরই পরীক্ষা হইবে। যথা,__২০ হইতে ১ পর্যন্ত 
পিছন দিকে গণনা! করিতে বলা যায়। তাহা ছাড়া কেবল একটি পরীক্ষার 
উপর নির্ভর না করিয়া কয়েকটি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে ভুল হইবার 
সম্ভাবনা আরও কম থাকিবে । 

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার সময় ইহাও মনে রাখিতে হইবে খে স্বভাবজাত 


i 


বুদ্ধিবৃতি ১১৩. 
(€ বিকাশ সময়সাপেক্ষ ; স্থতরাং বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের জন্ত বিভিন্ন 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে বয়সের অধিকাংশ ছাত্র 
কোন প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দিতে পারে কিন্তু তাহা হইতে কঠিন 
প্রয্বের উত্তর দিতে পারে না, সেই প্রশ্নগুচ্ছ সেই বয়সের ছাত্রের 
মানসিক শক্তি-নির্দেশক বলা যায়। এইরূপে এক-এক বয়সের অনেক 
ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের মানসিক শক্তি-নির্দেশক এক 
প্রশনগুচ্ছ (Groups of Tests) গঠন করা যায়। পরীক্ষার ফলে দেখা . 
গিয়াছে যে একই বয়সের সকল ছাত্র তাহাদের উপযোগী সকল প্রশ্নের শু 
উত্তর দিতে পারে না। কেহ তাহা হইতে বেশী বয়সের ছাত্রের উপযোগী 
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, অন্য কেহ কেবল তাহা হইতে কম বয়সের 
ছাত্রের উপযোগী সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কোন ছাত্র যে বয়সের 
ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট সকল পরশ্থের উত্তর দিতে পারে তাহাই তাহার 
মানসিক বয়স (e০৮৭! £৫০) বলা হয়। কোন ছাত্রের মানসিক 
‘বয়স ও জন্ম হিসাবে বয়সের অনুপাতকেই তাহার ুদ্ি-নির্দেশক সংখ্যা 
(Intelligence Quotient) বল। হয়। সংক্ষেপে ইহাকে বুঃ সঃ (.৫)) 
বলা যায়। যথা, _মানসিক বয়স ১৫১০০ বু: সঃ। 
জন্মহিসাবে ব 
একজন ১০ বংসর বয়স্ক ছাত্র যদি 
গুশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিতে পারে তবে তাহার কু সঃ ( 
১১০২, হইবে। অন্য একজন ১ বৎসরের ছাত্র যদি মাত্র ৮ 


১২. বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট সকল 
বুদ্ধিনির্দেশক সংখ্যা ) 


বৎসর বয়সের ছাঁত্রের জনয নিদিষ্ট সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তবে তাহার - 
সঃ ৯২৯১০ =৮০ হইবে । 

অনেক সময় দেখা যায় যে একজন শিশু যে কেবল কোন নির্দিষ্ট বয়সের 
৯পযোগী সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহা "নহে, তাহার বেশী বয়সের 
উপযোগী কয়েকটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে। ইহার সাহায্যে মিশ্ৰ ৩ 
মানসিক বয়স আরও সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য Terman নিম্নলিখিত-ভাবে 


৮ 


চৈ. 


১১৪ শিক্ষা 


হিসাব করিতে বলিয়াছেন। এক এক ছেলের মানসিক = বয়স নির্ধারণের 


জন্য ছয়টি প্রশ্ন ব্যবহার করিয়া, লন 
উত্তর দিতে ভাহা হইভে বেশী 


বয়সের ছাত্রের উপযোগী বত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহাদের 


প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য বৎসর প্রতি ২ মাম করিয়া যোগ দিলে তাহার 
মানসিক বয়স সঠিক ভাবে নির্ধারিত হইতে পারে || যথা,_একজন 


. ১০ বৎসর বয়সের ছাত্র যদি মাত্র ৮ বৎসর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট সকল প্রশ্নের 


উত্তর দিতে পারে, ৯ বৎসর বয়সের ছাত্রের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে 
৪ ১০ বসর বয়সের ছাত্রের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তবে তাহার 


মানসিক হইবে__ 
৮ বখ্সর 4৪ মাস+৪ মাস-৮ বৎসর ৮ মাস। তাহার বুঃ সঃ হইবে 


LEE - 
১০ ১২০ 


বুদ্ধি-ির্দেশক সংখ্যানুযারী শিশুর শ্রেণী-বিভাগ। 
(১) বুঃ সঃ (I. 0.) ৯০ হইতে ১১০ হইলে সাধারণ মেধা (Average) 
(২) 2 ৮০ ,, ৪০ ,, অল্পমেধা (Du!) 
(5) ৯ ৭০ এর নীচে হইলে ক্ষীণমেধা! (Feeble-minded) 
(9) 5 ১১০--১৪০ হইলে উচ্চমেধা (Superior Intellect) 
(Es 5 ১৪০ এর উপর হইলে অসাধারণ মেধা! (Genius). 
এখন পযন্ত বুঃ সঃ ১৮৫ হয় এমন শিশু পাওয়া গিয়াছে। খ্যাতনামা 
মনীযিগণের বুঃ সঃ তাহার বেশীও হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা যায়। 
ব্যক্তিগত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষী। ইহাতে সাধারণতঃ এক এক ছাত্রকে 
মৌখিক প্রশ্ন করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে তাহার বুঃ সঃ নিরূপণ করা হয়, দুই 
প্রকারে এই প্রশ্ন করা যায়। যথা,_(ক) -কাজের আকারে ও (খ) ভাষার 
সাহায্যে । 
. ক) কাজের আকারের প্রশ্নের নমুনা (৩ বংসর বয়সের উপযোগী ) 
(১. তোমার নাক, কান, দাত, জিহ্বা, হাত, পা, উরু, নখ, চুল ইত্যাদি 
দেখাও । 


= ৮৬৬৬ । 


J 


বুদ্ধিবৃতি ১১৫ 


(২) কতকগুলি নিত্য-ব্যবহার্ধ জিনিষের নাম বলিয়া জিনিষগুলি 
দেখাইতে বলা যায়। { 
(৩) কতকগুলি কাঠের টুকরা সাজাইয়া একটা ঘর বা পুল তৈয়ার 
করিতে বলা যায়। 
(৫ বৎসর বয়সের উপযোগী )। Eo 
। (১) বিভিন্ন অঙগ-প্রত্যদপুলি দেওয়া আছে, সেগুলি সাজাইয়া একটা 
মানুষ বা ছবি তৈয়ার কর। 
(২) একটা ছবির বিচ্ছি্ন অংশগুলি একত্রিত করিয়া ছবিটি তৈয়ার কর। 
(৩) একটা ছবির যে অংশগুলির অভাব আছে তাহা সরবরাহ কর! 
(খ) ভাষা-মূলক প্রশ্ন : 
(১) এই জিনিষণ্ডলির বা' তোমার অঙ্গ-প্রত্যদগুল্রি/ নাম বল। 
(৩ বৎসর ) 
(২) কতকগুলি পাখির নাম বল (৪ বৎসর) 
(৩) এই প্রাণী বা জিনিষের ছবিতে কি কি অংশ নাই ব্ল। 
(৫ বৎসর ) 
(৪) একটা বিড়ালের কি কি জিনিষ থাকে? (৬ বৎসর ) 
(৫) ছাগলের এমন কি আছে যাহা কুকুরের নাই? (৭ বার ) 
(৬) ১ হইতে ২০ পৰ্যন্ত উল্টাদিকে গণনা কর। (৮ বৎসর ) 
(৯) তোমার বাড়ীতে একজন অপরিচিত লোক আনিলে তুমি কি 
করিবে ? (১০ বৎসর) 
(৬) এক মিনিটের মধ্যে তুমি বতগুলি শব্দ বলিতে পার বল। (৯ বৎসর) 
দলগত পরীক্ষা (Group Test) | 


ইহাতে অনেকগুলি বালককে একসঙ্গে পরীক্ষা করিতে হয়। 


ইহার দ্বার! কাহারও বুঃ সঃ নিরূপণ করা হয় না। তাহাদের মধ্যে কাহার 


বেশী এবং কাহার বুদ্ধি কম তাহাই পরীক্ষা করা হয়। কতকগুলি ছে।ট ০ 
হট প্রশ্ন ও প্রত্যেকের ২।৩টি উত্তর লিখিয়! দিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ উত্তর 


১১৬ শিক্ষা 


বাছিয়া লইতে দেওয়া হয় অথবা পাদ-পুরণ করিতে দেওয়া হয়। 
ইহার জন্য সময়ও নিদিষ্ট করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট ন্বর 
থাকে । যে ছেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত বেশী শুদ্ধ উত্তর বাছিয়া লইতে 
পারে এবং যত বেশী নম্বর পাইতে পারে, সেই ছেলে তত বেশী বুদ্ধিমান 
বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি 
নানা বিষয়ে এমন প্রশ্ন থাকিতে পারে যাহাদের উত্তর সকল পরীক্ষার্থীর 
জান| থাকার সম্ভাবনা। স্বতরাং ইহাতে যে বেশী নম্বর পায় তাহার 
বুদ্ধি তত বেশী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। 1 


দলগত পরীক্ষার প্রশ্নের নযুনা। 

(১) সম্পূর্ণ কর £_ 

গাভী:-.দেয়। ম্তস্ত'**বাস করে। মান্য দিবসে--*করে রাত্রিতে..*যায়। 

(২) নিক্ললিখিত জিনিষগুলির মধ্যে ছাগলের যেগুলি থাকে তাহাদের 
নীচে দাগ দাও :_শিং, লোম, হাত, পাখা, লেজ, খুর, ঠোট । 

(৩) ঠিক উত্তর দাও 

ভাল ছেলের কি পাওয়। উচিত? শাস্তি, ভত্পনা, পুরস্কার, ঘর, খাদ্য । 

(৪) হা কিনা বল। 

তাত্ম কি একটা পাথর? 

কয়লা কি একটা ধাতু? 

চাপা কি একটা ফুল? 

(৫) যে শব্দগুলি প্রথমটির সহিত সমজাতীয় নহে সেগুলি কাটিয়া দাও। 

হশীল-_গোপাল, কাপড়, গন্ধা, মতি, হিমালয়, যদু, সাধু, পরিমল । 

(৬) এই পর্যায়ের (5erie5এর) আর ৩টি সংখ্যা দাও 2২১ ৪, ৮। 

সঠিকভাবে বুদ্ধি নির্ধারণ করিতে হইলে তিন প্রকারের পরীক্ষা করিতে 
হয়। যথা, 

* : কে) কঠিন কাজ করিবার শক্তি-পরীক্ষা। যে যত বেণী কঠিন 

মানসিক কাজ করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান । 


বৃদ্ধিবৃত্তি ১১৭ 


(খ) বেশী কাজ করিবার শক্তি-পরীক্ষা। একই কাঠিন্তের মানসিক 
কাজ যে যত বেশী করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান । 

(গ) দ্রুত কাজ করিবার শক্তি-পরীক্ষী-_যে যত দ্রুত মানসিক কাজ 
করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান। 


বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফলে নিল্সলিখিত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 


(১ মানসিক বয়স ১৬ বৎসরের পর আর বৃদ্ধি পায় না। অন্প- 
মেধা বালকগণ আরও কম বর্সে মানসিক বয়সের শেষ সীমায় পৌঁছায় 
১৬ বৎসরের বালক ও ৩৪ বৎসর বয়সের লোকের মানসিক বয়স এক । তবে 
অসাধারণ মেধাবী লোকের মানসিক বয়স ইহার পরেও পাইতে পারে। 


(২) গড়পড়তা স্ত্রীপুরুষ বুদ্ধিমত্তার লমন্ছানীয়। 

(৩) নানা রকম মানসিক শক্তি (Mental 4৮11055) আছে_ যথা, 
বিচারশক্তি, স্মরণশক্তি, কল্পনাশকত প্রভৃতি। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
কাজ করেনা । একটা সাধারণ মানসিক শক্তি আছে যাহা সমস্ত 
মানসিক কাজে নিয়োজিত করা যায়। তবে কাহারও বুদ্ধি পরিমাপের 
ঘষ্য নানা মানসিক শক্তির পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। 

(৪) উচ্চ মানসিক শক্তির সহিত প্রবল ইচ্ছাশক্তির যোগ হইলে মানুষ 
থতিভাশালী হয়। তাহার সহিত চতুরতার (Cleverness) যোগ হইলেই সে 
র্‌ ভ করিতে পারে , 

বালক-বালিকার শারীরিক ও মানসিক শক্তির বা প্রকৃতির 
সার্থক্য। 
বালক-বালিকাঁদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা প্রকৃতিগত যতটা! 

আছে বলিয়া সাধারণের ধারণা, পরীক্ষার ফলে তাহা সমধিত হয় না। 
উবে ইহা সত্য যে তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষিয়ে কিছু পার্থক্য আছে। 
বালকের হস্তচালনা, শারীরিক শক্তি, কষ্টসহিফুতা, ক্রতগতি প্রভৃতি: 

বয়ে বালিকাদের হইতে শ্রে্। ইহা ছাড়া ইচ্ছাশক্তি, বিচারশত্তি, সামাজিক 


পা. 


১১৮ শিক্ষা 


প্রবৃত্তি বিষয়েও বালকেরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেকের মত। কিন্তু বালিকারা 
চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তিতে বালকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা বালকদের 
অপেক্ষা অধিক ভাবপ্রবণ বলিয়। অনেকের মত। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে 
বালকদের গণিতে ও হাতের কাজে এবং মেয়েদের সাহিত্যে অধিকতর 
যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । অন্ঠান্ত বিষয়ে তাহার! প্রায় সমান বলা 
যায়। কিন্ত বালক-বালিকাদের মধ্যে এই পার্থক্য কতটা! প্ররুতিগত এবং 
কতটা পরিঝেষ্টনীর প্রভাব বা শিক্ষার ফল তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না । 


বিভিন্ন মেধার শিশুগণের উপযোগী শিক্ষাদান-পদ্ধতি। 


সাধারণ বিদ্যালয়ে যে সকল শিশু শিক্ষালাভ করে তাহাদিগকে তাহাদের 
যেধান্যায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,__ 

(১) উচ্চমেধা (বুঃ সঃ ১১০_-১৪০) (২) সাধারণ-মেধা (বুঃ সঃ 
৯৮১১০) (৩) অল্পমেধ (বুঃ সঃ ৭০_-৯০)। অসাধারণ মেধার 
শিশুগণ যে-কোন অবস্থায় শিক্ষালাভে দ্রুত উন্নতি করিবে। তাহাদের 
জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। 
্ষীণমেধা শিল্তগণকে ( বুঃ সঃ ৭*এর নীচে ) সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়াই 
যায় না, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন । 

আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাদান-পদ্ধতি সাধারণ-মেধা 
শিশুগণেরই উপযোগী। স্থতরাং উচ্চ-মেধা এবং অল্প-মেধা শিশুগণের 
শিক্ষার জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহার জন্য তাহাদিগকে বত 
দলভুক্ত করা প্রয়োজন। 

উচ্চ-মেধা শিশুগণের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ উপায় অবলম্বন 
করা যায়। 

॥(১) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্েই সকল শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে 
হয়। কিন্তু উচ্চ-মেধা শিশুগণ বেশী দিন বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা করিতে চাহে 
না। তাহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব বন্ত-সম্পর্ক-শূন্ত বা বিমূর্ত (Abstract) 


বুদ্ধিবৃতি ১১৪৯ 
রি যয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। যথা,__তাহাদিগকে বস্তুর সাহায্যে বেশীদিন গণিত 
শিক্ষা না দিয়! লেখা সংখ্যার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়। 

(২) তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব এবং যত বেশী সম্ভব নিজ চেষ্টায় শিক্ষা 
করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। 

(৩) তাহাদিগকে শ্রেণীপাঠনের অতিরিক্ত কঠিনতম কাজ দেওয়া 
প্রয়োজন । 

(৪) পুনরালোচনা। « ুত্রগঠন বা সিদ্ধান্ত করার সময় কঠিনতর 
্রশ্নগুলি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। 

(৫) তাহাদিগকে শিক্ষাদানের জন্য বর্ণনামূলক পদ্ধতি হইতে ডণ্টন 
পদ্ধতি, কার্ধ-সমস্তা পদ্ধতি (Project Method), আলোচনা পদ্ধতি, 
সক্রেটিক পদ্ধতি, গবেষণা পদ্ধতি প্রভৃতি বেশী উপযোগী । 

(৬) কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট এক বৎসরের কাজ তাহা অপেক্ষা 
অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করিতে পারিলে তাহাদিগকে বৎসর শেন হইবার 
পূর্বেই প্রমোসান দেওয়া উচিত। তাহা না করিয়া তাহাদিগকে অন্প-মেধা 
শিশুগণের সহিত তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে দিলে তাহার! নিরুৎসাহ ও 
অসহিষ্ণ হইবে। 

অল্প-মেধা শিশুগণের শিক্ষার জন্য নিশ্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যায় ₹ 


(১) তাহাদিগকে যত বেশী সম্ভব প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বস্তুর সাহায্যে 
শিক্ষা দেওয়া উচিত। বস্তুর সাহায্যে প্রত্যেক বিষয় সম্পূর্ণ উপলদ্ধি করার 
রা তাহাদ্রিগ:কে বন্ত-সম্পর্ক-ূন্য বিমূর্ত ( Abstract ) বিষয় শিক্ষ! দেওয়া 
চিত নহে। এই উদ্দেশ্যে বস্তু, আদর্শ, ছবি, নক্সা মানচিত্র প্রভৃতি প্রচুর 
বহার করিয়া তাহাদিগকে পাঠ দেওয়া উচিত। 

(২) যত বেণী সম্ভব কাজের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়। 
টি ৷ মাটির কাজ, কাগজ কাটা, বেতের কাজ, কাঠের কাজ ও নানা হস্ত- 
সি এবং চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির সাহায্য তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। , 
রী ছাড়া কার্ধ-সমস্তা পদ্ধতিতে নানা কাজ করিয়া শিক্ষা করিতে 
দিতে হইবে। 
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(৩) উদাহরণের সাহায্য ব্যতীত তাহারা কোন বিষয় ভালরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। স্থৃতরাং তাহাদিগকে শিক্ষাদানের সময় যত বেশী 
সম্ভব উদাহরণ দিতে হইবে এবং তাহাদিগকেও নিজে যত বেশী সম্ভব 
উদাহরণ দিতে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন । by 

(৪) পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচন।। তাহাদিগকে পাঠদানের সময়ে যত 
বেশী সম্ভব পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা না করিলে তাহারা কোন বিষয় ভালরূপে 
উপলব্ধি করিতে পারে ন! ও স্বরণ রাখিতে পারে না। 

(৫) তাহাদিগকে অল্প অল্প বিষয়, ধীরে ধীরে শিক্ষা দেওয়| প্রয়োজন । 
কেননা তাহারা এক সঙ্গে বেশী বিষয় বা দ্রুত শিক্ষা করিতে পারে না। ইহা 
ছাড়া, একটা বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার পূর্বে তাহাদিগকে আর একটা বিধয় 
শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে । 

(৬) যত বেশী সম্ভব প্রয়োগের ব্যবস্থা । প্রয়োগের দ্বারাই জ্ঞান ছাত্রের 
নিজন্ব হয় এবং তাহ! ছাত্রের মনে দৃঢ-ভাবে প্রোথিত হ্য়। ইহা সকল 
ছাত্রের জন্য প্রয়োজন হইলেও, অল্প-মেধা ছাত্রের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী 
প্রয়োজন। 
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ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
শিক্ষার কাজ 
(Process of Learning) 
(কান নৃতন প্রভাব ঠিকভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার উপযুক্ত 
প্রতিক্রিয়ার শক্তি অর্জন করাকেই শিক্ষা বলে) 
শিক্ষার কাজকে বিশ্লেবণ করিয়। তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, 
(১) কোন প্রভাব গ্রহণ, (২) তাহার স্বরূপ উপলব্ধি ও তাহার সহিত সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়া উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ, ও (৩) প্রতিক্রিয়া ৷ 
ঠিকভাবে প্রভাব গ্রহণ ও তাহার সহিত কোন প্রতিক্রিয়ার 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিক্ষা করিলেই ঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে 
পারে। 
ঠিকভাবে প্রভাব গ্রহণের জন্য জ্ঞানেন্ডিয়গুলি ক 
হইবে এবং প্রভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে । 
ঠিকভাবে সম্পর্ক-স্থাপনের জন্য প্রভাবের বিশ্লেষণ 
গুয়োজনীয় অংশগুলি বাহিয়া লইতে হইবে ও তাহাদের সহিত ih 
করিয়া প্রতিক্রিয়! স্থির করিতে হইবে। 
শিয়নত্রিত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া । 


্ষক্ষম ও সতেজ বাখিস্ডে 


ভাহাদের মধ্যে ও তাহাদের 
অতিক্রিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় । তাই একটা স্বাভাবিক 
প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে একট! কৃত্রিম প্রভীবকে কাজ করিতে দিয়! স্বাভাবিক 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার সহিত কৃত্রিম প্রভাবের সম্পর্ক স্থাপন করা ঘায়। ইহাকেই 
শিয়ন্ত্রি প্রস্তাব ও প্রতিক্রিয়া বলে। রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ 2৪1০ 
একট। পরীক্ষার সাহায্যে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন 
খে একটা কুকুরের মুখের সামনে এক টুকরা মাংস ধরিলে তাহার জিহবা হইতে 
প্রচুর লালা নিঃসরণ হয়। প্রত্যেক বার তাহাকে মাংস খাইতে দেওয়ার সময় 
যদি একটা ঘণ্টাধ্বনি কর! হয়, তবে সেই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সন্ধে মাংস খাওয়ার 
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ও তাহার প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইহার পরে মাংস খাইতে ন! দিয়া 
কেবল সেই ঘণ্টাধবনি করিলেই কুকুরটির ভিহ্বা হইতে লালা নিঃসরণ হয়। কিন্ত 
ইহাও দেখা গিয়াছে এই কৃত্রিম সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনি 
করিয়া কুকুরকে মাংস খাইতে না দিলে, তাহার পর ঘণ্টাধ্বনি করিলে তাহার 
ভিহ্ৰা হইতে লালা নিঃসরণ হয় না।. : 

শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রায়োশ্ন। শিশুকে একটা টুপী দেখাইয়া টুপী শব্দ 
উচ্চারণ কর। হইল, এবং শিশুও অনুকরণ করিয়া টুপি বলিল। কয়েকবার ইহার 
পুনরাবৃত্তি করা হইলে, টুপি শব্দের সহিত টুপিটির সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ইহার 
গর টুপিটি দেখিলে শিশু টুপি নামটি উচ্চারণ করিবে অথবা টুপি নাম শুনিলে 
টুপি জিনিষট বুঝিবে। 

বস্তুতঃ কোন নিয়ন্ত্রিত প্রভাবের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়! 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করার শক্তি অর্জনকেই শিক্ষার কাজ বলা বায়। 
* অপর দিকে, একই প্রভাবের নানা প্রতিক্রিয়া করিয়া শিশু ঠিক প্রতিক্রিয়া 
শিক্ষা করিতে পাবে, যে প্রতিক্রিয়। করিয়া সে সফলতা লাভ করিতে পারে 
তাহাই ঠিক প্রতিক্রিয়া বলিয়া বুঝিতে পারে ও তাহা শিক্ষা বরে ৷ Thorndike. 
পরীক্ষার ফলে ইহারও সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন। একটা তারের খাচার 
এক কোণায় এরূপ একটা ছোট দরজা ছিল যে তাহা ভিতর হইতে ঠেলিলেই 
খুলিয়া যায়। খাচার মধ্যে একটা! ক্ষুধা বিড়ালকে পুরিয়া খাচার বাহিরে অল্প 
দুরে কিছু খাদ্য দেওয়া হইল। বিড়ালটি খাচার চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে 
তারের ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়! বা থাবা দিয়া খাগ্-গ্রহণের চেষ্টা করিতে 
নাগিল এবং ঘটনাক্রমে দরজার নিকট পৌছিয়া তাহা ঠেলিয়া বাহির হইয়া 
আসিল ও খাদ্য খাইল। কয়েকবার ইহার পুনরাবৃত্তি করা! হইলে, বিড়ালটি 
সোজান্ুজি দরজার নিকট গিয়া তাহা ঠেলিয়া বাহির হইতে শিক্ষা করিল। 

সুতরাং চেষ্টার ফলে নূতন নূতন প্রভাবের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার 
শক্তি অর্জন করাকেও শিক্ষার কাজ বলা যায়। কোন প্রভাবের প্রতিক্রিয়া 
করাকেই ব্যবহার বল! হয়। স্থতরাং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যবহারের শক্তিলাভ করাকেই শিক্ষার কাজ বলা যায়। 
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শিক্ষার কাজ ১ 


শিক্ষার শারীরিক কারণ (Synapse Theory of Learning) | বার 
বার কোন প্রভাবের একই রূপ প্রতিক্রিয়া করিতে তাহার একটা স্নাযুপথ 
গঠিত হয় এবং পথে স্থিত স্নাযুসন্ধিপগুলির (55996) বাধা দানের শক্তি 
হ্রাস পায়। স্থতরাং ভবিষ্যতে সেই প্রভাব বা সমরূপ প্রভাব কাজ করিলে 
স্বাযুপ্রণালী স্বভাবতঃই পুর্বরূপ প্রতিক্রিয়া করে। 7 

মানব-শিশুর প্রতিক্রিয়ার স্নাযুপথ দৃঢ়ভাবে গঠিত নহে। সুতরাং সহজে 
তাহার পরিবর্তন করিয়া প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন করা যায়। ইহা ছাড়া নত 
নুতন অবস্থার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য অসংখ্য নৃতন নূতন স্বায়বৃত্তের 
সৃষ্টি করা যায় অথবা স্লায়ু-সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অপর দিকে মানবশিশু যে 
কেবল শারীরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিতে পারে তাহা নহে, গে মানসিক 
প্রভাবেরও প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। তাই তাহার প্রতিক্রিয়াগুলিকে ছুই 


শ্রেণীতে বিভক্ত করা ঘায়। তাহার জ্ঞানেন্দিয়গুলির উপর কোন বহিঃপ্রভাব 


কাজ করিলে সে যে প্রতিক্রিয়া করে তাহাকে জান-গরতিদায়িনী প্রতিক্রিয়া 
ভাষা শিক্ষার সঙ্গে 


(Sensori-motor Reaction) বলে। কথা বলা ও 
সঙ্গে শিশু অন্য এক প্রকারের প্রতিক্রিয়াও করিতে শিক্ষা করে। শব ও 
ভাষা ধারণা বা চিন্তার চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই চিহ্ুগুলি ব্যবহার 
করিয়াও আমরা শিশুর উপর এক প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারি এবং 
সেই চিহ্ুগুলির সাহায্যেই শিশু এক প্রকার প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। যথা, 


আমর! শিশুকে একটা! প্রশ্ন করিতে পারি এবং শিশু ভাষার সাহায্যে তাহার 


স্তর দিতে পারে। অথবা আমরা শিশুকে কোন কাজ করিতে নিষেধ করিতে 


সারি এবং শিশু ভাবার সাহায্যে তাহা করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। 
কোন কথা শুনিয়া বা কোন বিষয় পড়িয়া শিশু ভীষার সাহার £ 
অভিক্রিয়া করে তাহাকে ধারণাগুলক প্রতিক্রিয়া (Ideational 
ই০৪০৪০৪) বলে। একটি লোক আগুন না দেখিলেও বা! তাহার উত্তাপ 
অইভব না করিলেও কাহারও ঘরে আগুন লাগিয়াছে এই কথাটি শুনিয়া 
তাহার সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে এবং কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া না 


করিয়াও মৌখিক আদেশ বা উপদেশ দানরূপ প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। 


5২৪ শিক্ষা 


এমন কি কোন প্রভাবের আমরা বিশুদ্ধ মানসিক প্রতিক্রিয়াও করিতে 
পাঁরি। যথ৷,_কোন কথা শুনিয়া বা কোন বিষয় পড়িয়া আমরা বাহিক কোন 
প্রতিক্রিয়া না করিলেও সন্তুষ্ট, অসন্ত, বিস্মিত, দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইতে পারি বা 
তাহার বিচার করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিতেও পারি। কোন পুর্ব অভিজ্ঞতার 
বিষয় স্মরণ করিয়াও আমর! উক্তরূপ প্রতিক্রিয়। করিতে পারি । স্থুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং নৃতন 
নৃতন সরাযুবৃত্তের স্ুষ্টি করিয়া শিশুর প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি সাধন 
সম্ভব হয়। তাই বলা বায় যে মানবশিগুর শিক্ষার শক্তি ও ক্ষেত্র অতীব 
বিস্তৃত, অনেকটা সীমাহীন । 
শিক্ষার উন্নতি ([mprovements in Learning) | শিক্ষক মাত্রেই 
অবগত আছেন যে শিক্ষালাভ কার্যে উন্নতি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল । সকল শিশু 
শীলটা 7] একই সময়ে শিক্ষার কাজে সমান 
77 | El উন্নতি করিতে পারে না। একই 
1111177 শিশুও সকল সময় একই হারে 
শিক্ষা করিতে পারে না। বংশান্থ- 
রাত রাঃ বর্ন, পুর্বজ্ঞান, অঙ্গরাগ, মনো" 
| যোগ, অভ্যাস, বয়স, স্বাস্থ, 
অবসাদ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার 
উন্নতি প্রভাবিত হয়। 
শিক্ষালাভে উন্নতির রেখা-চিত্র 
নল খ্বাকিয়| দেখা গিয়াছে যে প্রথমে 
দ্রুত শিক্ষা হয় না, তাহার পর দ্রুত 
উন্নতি হয়, তাহার পর কিছুকাল 
ত কম হয়, তাহার পর পুনঃ 


জাতি দ্রুত উন্নতি হয়_ পুন: পুনঃ এই 
শিক্ষার রেখাচিত্র হ্বাসবৃদ্ধির আবৃত্তি হয়। শিক্ষার 
রেখা-চিত্র ত্রষ্টব্য । 


- ইহা ছাড়া উন্নতির সীমাও সুনিরিষ্ট। অল্পমেধা শিশু হইতে সাধারণ 
মেধার শিশু শিক্ষালাভে বেশী উন্নতি করিতে পারে, উচ্চমেধা শিশু তাহা 


রা ০: AS 


শিক্ষার কাজ ১২৫ 
অপেক্ষাও বেশী উন্নতি করিতে পারে ৷ কিন্ত কাহারও উন্নতির সীমা অনির্দিষ্ট 
নহে। প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং নানাভাবে চেষ্টা করিয়া কোন 
প্রভাবের ঠিক প্রতিক্রিয়া শিক্ষা করা সন্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়া শিক্ষা- 

চানবিদ্গণ নিগ্ললিখিত শিক্ষার নিয়মগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন । 

শক্ষার নিয়ম (Laws of Learning) £ 

(১) কোন প্রভাব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ' 
তাহা সুখকর হইলে বেশীদিন স্থায়ী হয়, ছুঃখকর হইলে অন্লস্থায়ী হয়। 
অর্থাৎ খিক্ষা! আনন্দদায়ক হইলে বেশী ফলপ্রসূ হয়। 

(২) কোন প্রভাব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইলেই 
তাহাদের মধ্যে দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়; তাহা না হইলে সম্পর্ক দুর্বল 
হয় ও ক্রমে লোপ পায়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারাই ভাল ও 
স্থায়ী শিক্ষা হয়। সম্পুর্ণ ভুলিয়া যাওয়ার পূর্বেই পুনরার্ত্তি 

হয়। 

(৩) /কোন প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য মন প্রস্তুত থাকিলেই 
প্রতিক্রিয়া 'ভ্ুখকর বোধ হয় এবং তাহার জন্য মন প্রস্তুত ন! থাকিলে 
পুতিক্রিয়া দুঃখকর বোধ হয় D অর্থাখকোন বিষয় শিক্ষার আগ্রহ থাকিলেই 

কাজ আনন্দদায়ক হয়, আগ্রহ ন! থাকিলে বিরক্তিকর বোধ হয়। 
তাই শিক্ষা করার ও মনে রাখার ইচ্ছা লইয়াই শিক্ষা করিতে হয়। 

(৪ )' শিশু একই প্রভাবের নানা প্রতিক্রিয়া করে এবং তাহাদের মধ্যে 

স্থখকর বোধ হয় এবং যাহার দ্বারা সফলতা লাভ হয় তাহার পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্তি করিয়া! শিক্ষা করে। অর্থাত প্রথম উদ্যমে কোন বিষয় ঠিকভাবে শিক্ষা 
করা যায় না। নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও ভুলের সংশোধন করিয়। 

করিলেই ভাল শিক্ষা! হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, 
প্রথম হইতে যন্ত্রের মত ঠিক পথে পরিচালিত করিলেও ভাল শিক্ষা হয় ন) 

(৫) শিক্ষার সময়ে কিছু বাধার সৃষ্টি হইলে বা সমস্ত সমাধানের 
শিকলে শিক্ষা করিতে দ্রিলে মনোযোগ অধিকতর গভীর হয় ও ভাঁজ 
শিক্ষা হয়। 
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(৬) অল্প বয়সেই সহজে এবং ভাল শিক্ষা করা বায় । শিক্ষার 
শক্তি প্রায় ৪০ বৎসর পর্যন্ত অটুট থাকে । তবে পঁচিশ বৎসরের পর একটা 
নূতন বিষয় শিক্ষা করা খুব কঠিন্‌ হয় । 

(৭) ভাল শিক্ষা করিতে হইলে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা গ্রয়োজন। 

(৮) সফলতা! ও নিক্ষলত।-ভ্ঞানের উপর ঠিক শিক্ষা নির্ভর করে । 
_ কারণ তাহা হইলে শিশু ভুল পন্থা পরিহার করিয়া যে-ভাবে প্রতিক্রিয়া করিলে 
সফলতা অর্জন করা যায় সেইভাবে প্রতিক্রিয়া করিয়। শিক্ষা করিতে পারে । 

(৯) প্রত্যেক শিক্ষা-কার্ধের কোন না কোন উদ্দেশ্য নিদেখ করা 
প্রয়োজন । উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষার কাজে শিশুর আগ্রহ হইতে পারে না। 

(১০) প্রভাব যতই বলবান্‌ হয় তাহার প্রতিক্রিয়া ততই স্থারী 
হর । অর্থাৎ খেঁত্তিষয়, বস্ত, কাজ আমাদের মনের উপর গভীর প্রভাব 
বিস্তার করে তাহা বেশী স্মরণ থাকে 1) 

(১১) অবসাদ আনার পর মানসিক কাজ করিলে ভাল শিক্ষা হয় 

(১২) কোন কাজে বা বিষয়ে গভীর মনোযোগ দানের পর মনকে 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে না দিয়া নৃতন কাজ আরম্ভ করিলে বা নৃতন বিষয়ে 
মনোযোগ দিলে ভাল শিক্ষা হয় না। 

(১০) একটি স্বাভাবিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত একটা প্রভাব কার্জ 
করিলে তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। অথবা একসন্ষে যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহাদের মধ্যে একটা 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরে পুনঃ একটার অভিজ্ঞতা হইলে অন্য অভিজ্ঞতাগুলির 
কথা স্মরণ হয়। 

(১৪) দুই বা বহু প্রকারের সহিত স্বতন্তরভাবে কোন প্রতিক্রিয়ার 
সম্পর্ক স্থাপিত হইলে সমস্ত প্রভাবগুলির যুগপৎ কাজের ফলে প্রবলতর 
প্রতিক্রিয়া হর। তাই [যত বেশী ইন্ড্রিয়ের সাহাষে; কোন জ্ঞান লাভ 
হয় তাহা! তত বেশী গভীর ও স্থায়ী হয়। ৷ 

(১৫) নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে শিক্ষাকার্ষে বেশী সাহায্য লওয়া বা 


দেওয়া ভাল নহে। 


এর) নয nen. ee 
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(১৬) সমস্ত মূলস্থত্ৰ বা সাধারণ নিয়মের উদাহরণ নিজে দিলে ভাল 
শিক্ষা হয়। 

(১৭) যাহা কিছু শিক্ষা কর! যায় যত শীঘ্র সম্ভব ও যত বেশী সম্ভব তাহা 
কাজে প্রয়োগ করা প্রয়োজন । তাহা হইলেই শিক্ষার ফল স্থায়ী হয়। 

(১৮) শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়। শিক্ষ। করিলেই ভাল শিক্ষা হয়। 

(১৯) প্রশ্নের উত্তর সংগ্রতের আকারে পড়িলে বা কাজ করিলে ভাল 
শিক্ষা তয়। 

(২০) কোন কবিতার বা একটা অনুচ্ছেদের এক এক অংশ শিক্ষা না 
করিয়া সমস্ত এক সঙ্গে শিক্ষা করিলে ভাল শিক্ষা হয়। 

কোন বিষয় শিক্ষার ফলে যে শক্তিলাভ হয় অন্য বিষয় শিক্ষায় 
তাহার প্রয়োগ (Transfer of Training) | 

পূর্বকালে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে কোন বিষয় শিক্ষার ফলে বে শক্তিলাভ 
হয় তাহা অন্ত বিষয় শিক্ষারও সাহায্য করে। তাহারা মনে করিত লাটান, 
অঙ্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিলে যে মানসিক শক্তিলাভ হয় তাহার 
সাহায্যে যে-কোন মানসিক কাজ করা যায়। তাই তাহারা এই সকল বিষয় 
শিক্ষায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করিত ৷ বর্তমান সময়ে Woodworth, Thorndike 
পুড়ৃতি মনো বিজ্ঞানবিদ্গণ বহু পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত 
ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিয়া এরূপ শক্তি 
অর্জন কর! যায় না বাহা অন্ত বিষয় শিক্ষার কাজে সাহায্য করিতে 
পারে। কিন্তু যদি ছুই বিষয়ের মধ্যে কিছু মিল থাকে ব! তাহাদের কোন 
কোন অংশ সাধারণ ( C০০০ ) থাকে, তবে সেই মিলের বা সাধারণ 
অংশের পরিমাণানুষারী তাহাদের মধ্যে একটি শিক্ষা করিলে 


বষ্ট বিষয়টি শিক্ষারও সাহায্য হয়। যথা”-কোন দেশের ভূগোল ও 
ঈতিহাস এই উভয় বিষয় শিক্ষার জন্য সেই দেশের মানচিত্রের জ্ঞানের 


এন হয় বলিয়া! ভূগোল শিক্ষা করিলে ইতিহাস শিক্ষার সাহাযা হয়? 
খা ছাড়া ছুই বিষয় শিক্ষার পদ্ধতি যদি একরূপ হয় তবে তাহাদের 
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মধ্যে একটা শিক্ষা করিলে অন্যটা শিক্ষারও সাহায্য হয়। যথা”_একই 
প্রণালীতে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া একটা বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিলে 
অন্য একটি বৈদেশিক ভাষ৷ শিক্ষারও সাহায্য হয়। 
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সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
অভ্যাস 


অভ্যাস কি? 

বার বার কোন কাজ করিবার ফলে সেই কাজ করার যে একটা 
প্রবৃত্তি জন্মে এবং বিশেষ চেষ্টা ন! করিয়া বা ইচ্ছাশক্তির বিশেষ 
বাবহার না করিয়া সেই কাজ করিবার যে শক্তিলা হয় তাহাকেই 
অভ্যাঁন বলে। একবার যখন কোন অভ্যাস গঠিত হয় তখন তাহা সহ 
বৃত্তির ন্যায়ই আপনা হইতে কাজ করে। এই জন্যই অভ্যাসকে দ্বিতীয় 
স্বভাব বলে (Habit is the Second Nature)! তবুও সহজ বৃত্তি " 
ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। সহজ বৃত্তি সহজাত, অভ্যাস অজিত 
প্রথমে চেষ্টা করিয়া বার বার কোন কাজ করিলেই পরে বিনা চেষ্টায় তাহা 


করিবার অভ্যাস গঠিত হয়। সহজবুতিগুলি প্রথম হইতেই চেষ্টা-নিরপেক্ষ- 
খৰে কাজ করে। 
অন্ত্যাস গঠিত হওয়ার কারণ। বার বার কোন প্রভাব একই ভাবে 


কাজ করিলে শরীরের অভ্যন্তরে তাহার ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার একটি স্নাযুপথ 
RL হইয়া তি হের বাঁধাদীনের ক্ষমতা কমিয়া 


যায় এবং পথে- 
Le ছাড়া প্রথম কোন প্রবাহের প্রতিক্রিয়া করার জন্য চিন্তা, বিচার ও 


করিতে হয়। কিন্তু কয়েকবার একই প্রকারের প্রতিক্রিয়া করার পর 
বশেষ চিন্তা! বা বিচার না করিয়াই পূর্বের তায প্রতিক্রিয়া করা যায়। স্থতরাং 
উবিয্যতে সেইরূপ প্রভাব কাজ করিলে কোন বিচার বা চেষ্ট। না করিয়াই 
শাধুমগুলী পুর্ব প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে এবং ইহাকেই অভ্যাস বলে। 
এই সন্তই আন্ঠাসকে স্নানুযগুলীর নিয়ন্ত্রিত গতিক্রিয়া বলা হয়: 
বাইযের শরীরের অসংখ্য স্নাযু-সম্পর্ব (Neuron Connections) স্থাপিত 
টি পারে এবং তাহার সবয়প্রণালীর যথেষ্ট পরিবর্তন হইতে পারে বলিয়া « 
বিগ শিক্ষালাভের বা অন্যাসগঠনের সীমাও জনি্িষ্ট ৷ 


১] 


১ 
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অভ্যাসের উপকারিতা 


অভ্যাসের সাহায্যে আমরা বিশেষ চিন্তা বা চেষ্টা না করিয়া অনেক 
কাজ করিতে পারি। বিশেষতঃ অভ্যাসবশে কাজ করিবার সময় আমাদিগকে 
ইচ্ছাশক্তির বিশেষ ব্যবহার করিতে হয় না। সুতরাং অভ্যাস-গঠনের - 
ফলে 7 যেমন, জীবন-্ধারণের প্রায় সমস্ত 
কার্য আমরা অভ্যাসের সাহায্যেই করিয়া থাকি । যদি সর্বদা চিন্তা করিয়া 
প্রত্যেক কাজ করিতে হইত তবে আমাদের জীবন-্ধারণের জন্য একান্ত 
প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাধগুলি করিতেই আমাদের মন এত ব্যস্ত থাকিত 
ও পরিশ্রান্ত হইত যে, আমাদের অন্য কোন কাজ করিবার অবসর বা 
শক্তি থাকিত না। অভ্যাস বশে আমাদের অন্যান্য কর্তব্যকর্মও অনেকটা 
চেষ্টাবিহীন ও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে বলিয়াই আমাদের পক্ষে এত বেশী কাজ 
করা সম্ভব হয়। শুধু তাহা নহে, অভ্যাসের সাহায্য ব্যতীত আমর! কিছুই 
স্থায়ীভাবে শিখিতে ব কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিতাম না। কারণ, 
আমরা যাহা কিছু শিক্ষা করি, চর্চার ফলে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয় বলিয়াই 
স্থায়ী হয় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা নৃতন বিষয় শিক্ষা করিতে 
পারি। তাহা না হইলে আমাদিগকে একই বিষয় বার বার শিক্ষা করিতে 
হইত, আমর! নৃতন কিছু শিক্ষা করিতে পারিতাম না। একটা খুব সাধারণ 
উদাহরণের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা যায় । যেমন, শিশু প্রথমে অনেক চেষ্টা 
করিয়া পায়ের উপর দীড়াইতে ও হাটিতে শিখে । দীড়াইবার ও হাটার 
অভ্যাস হইলেই সে দৌড়াইতে, লাফাইতে বা নৃত্য করিতে শিখিতে পারে। 
অভ্যাসের সাহায্য না পাইলে তাহাকে আজীবন মাথা স্থির রাখিয়া দাড়াইবার 
ও ই|টিবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতে হইত। সে অন্য কোন কাজ শিথিতে বা 
করিতে পারিত না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রগঠনের কাজেও 
অভ্যাস যথেষ্ট সাহায্য করে। কারণ, আমরা সকল সময় বিচার করিয়া 
কাজ করিতে পারি না, অভ্যাস বশেই অধিকাংশ কাজ করিয়া থাকি । সেই 
জন্তই বলা হয় যে মাঁনবজীবন কতকগুলি অভ্যাসের জমষ্তি। স্থতরাং 
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যাহার যত বেণী স্-অভ্যাস গঠিত হয় সে তত বেশী ভাল কাজ করে বা 
চরিত্রবান হয়। অতএব বাল।কালে কতকগুলি স্ু-অগ্যাস গঠন করিয়া 
দিয়াও আমরা শিশুর চরিত্রগঠনে সাহায্য করিতে পারি। তাই 
স্ব-অভ্যাস গঠনকেও শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ব| লক্ষ্য বলা যায় । 


অভ্যাসের অপকারিতা 


স্থ-অভ্যাস যেমন উপকারী, কু-অভ্যাজ সেইরূপ অপকারী। তাহা 
ছাড়৷ সম্পূর্ণরূপে অন্যাসের দাস হুইয়! পড়িলে ন্-অ হাস ও অপকার 
করিতে পারে । কেননা, কেহ সর্বদা অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া কাজ করিলে 
তাহার ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ: দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বিচারশক্তি প্রায় লোপ পায়। 
তখন সে কোন নূতন অবস্থার সন্মুখীন হইলে নিজ কর্তা নির্ধারণ করিতে 
পারে না এবং নিজেকে তাহার উপযোগী করিয়া লইতে পারে না। তাই বলা 
হয় যে অভ্যাস ভাল ভৃত্য কিন্তু খারাপ প্রভু (abi 5 ৭ ৪০০৫ 
8৪000 bad master). সুতরাং যত. বেদী সম্ভব সু-সভ্যাস গঠন 


করা ভাল, কিন্তু তাহাদের দাস হইয়া পড়া ভাল নহে। 


অভ্যাস-গঠনের উপযুক্ত সময় 
শৈশবে আমাদের শরীর ও মন খুব কোমল ও পরিবর্তনক্ষম (Plastic) 
থাকে। ইহা ছাড়া তখন পর্যন্ত বেশী স্থদৃঢ সাযুংসম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তাই এই 
বয়সেই সমামুকোষ ও কসাুপদ্িগুলির পরিবর্তন এবং নুতন নুতন ্ামুসম্পর্ক স্থাপন 
শইজসাধ্য হ্য়। স্থুতরাং খৈশবই নূতন নূতন অন্যাম-গঠনের প্রশস্ত 
সময় । যত বয়স বাড়িতে থাকে ততই স্বাযু-প্রণালীর কোমলতা ওপরিবর্তন- 
ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং নৃতন স্নাযু-সম্পর্ব স্থাপন কঠিন হয়। এই জন্যই বেশী 
বয়সে নৃতন অভ্যাস গঠন অসম্ভব না হইলেও খুব কষ্টসাধ্য ৷ 
পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে দেখ গিয়াছে যে, প্রথম দশ বৎসরই 
শায্ীরিক অভ্যাস গঠনের প্রশস্ত সময় । বিশেষভাবে স্বাস্থা-সহন্ধায় « 
অভ্যাস (Hygienic Habits); শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস (Physical 
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skill Habits), বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া কথা বলা প্রভৃতির অভ্যাস-গঠনের' এ 
জন্য ইহাই সবাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। ইহা ছাড়া স্থকুমার ' ভাববৃত্তির সহিত 
সম্পর্কযুক্ত অভ্যাসগুলি ও নৈতিক অভ্যাসগুলির গঠনকার্যও এই 
বয়সে আরম্ভ করিতে হয় । কেননা, ৩০ মাস বয়সের মধ্যেই শিশুর মেজাজ 
(Temperament) গঠিত হয়। ' শিশু বে-সকল লোকের সংসর্গে থাকে 
তাহাদের ভাববৃত্তিমূলক কার্য গুলির অনুকরণ করিয়াই এই বয়সে তাহার 
ভাববৃত্তিুূলক অভ্যাস গঠিত হুয়। তাই এই বয়সে তাহার স্বভাব যেরূপ 
হয় পরে তাহার পরিবর্তন একরকম অসম্ভব বলা ঘায়। অনুসন্ধানের ফলে 
জানা গিয়াছে যে, নানা আইন-ভর্কারী (007919915) লোকের মন্দ অভ্যাসের 
পরিচয় দশ বৎসরের পূর্বেই পাওয়। যায়। শিক্ষার অন্যাসও এই বয়সে 
গঠিত হুয়। সঠিক পর্যবেক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া, নানা প্রকার গতিমূলক কাজ 
(Motor Activities), লেখা-পড়া, গণনা, চিন্তা ইত্যাদির অভ্যাসও ১০ 


বৎসরের পূর্বেই গঠন করিতে হয়। 9) ঠ 
অভ্যাপ-গঠন্ন ও উহার উন্নতি-সাধনের উপায় 


(১) পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান-_বার বার কোন কাজ করিলে তাহা 
অভ্যাসে পরিণত হয়। স্থৃতরাং কোন কাজের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানই তাহার 
অভ্যাস-গঠনের প্রধানতম ও অপরিহার্য উপায়। 

(২) নিয়মানুবতিতাঁ_কোন নিয়ম পালন না করিয়া খেয়ালমত 
কোন কার্য বার বার করিলেও তাহা অভ্যাসে পরিণত হইবে না। কোন 
কাজের অভ্যাস গঠন করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ 
করিয়! তাহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে হুইবে। যেমন, কোন কাজ 
প্রত্যহ অথবা ১ দিন বা ২ দিন পর পর নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 
বার বার করিলেই তাহ! সহজে অভ্যাসে পরিণত হয়। যথা, শিশুকে কিছুদিন 
ভোর €টায় বা ৬টায় শয্যা ত্যাগ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ ও ভ্রমণ জা 
কথ্ধিতে শিক্ষা দেওয়া হইলে, পরে তাহা তাহার অভ্যাসে পরিণত হ' 
এবং সে নিজে তদনুযায়ী কাজ করিবে । 


1) 


অভ্যাস ১৩৩ 


(৩) ব্যতিক্রমের অভাব-নির্দিষট নিয়মানুযায়ী কার্যানষ্ঠানের কোন 
ব্যতিক্রম হইতে দিলেই অভ্যাস শিথিল হইয়া পড়ে, 'বার বার ব্যতিক্রম 
হইলে অভ্যাস সম্পূর্ণ লোপ পাইতে পারে। স্থতরাং অভ্যাস বলব রাখিতে 
হইলে তাহার ব্যতিক্রম হইতে দেওয়া উচিত নহে ; অন্ততঃ অভ্যাস স্থদৃঢ় 
ইওয়া পর্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে অভ্যাস-গঠনের ব্যাঘাত হয়। 
যথা, পুনঃ পুনঃ ১ ঘণ্টা বা ২ ঘণ্ট। পরে শয্যা ত্যাগ করিতে দেওয়া হইলে 
শিশুর নির্দিষ্ট সময়ে শয্যা-ত্যাগের অভ্যাস ভাঙদিয়। যাইবে। 

(৪) আশ্রহ_কোন কাজের অভ্যাস গঠনের জন্য শিশুর আন্তরিক 
আগ্রহ ন! থাকিলে শিশু কাজটি বার বার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিবে না। ইহাও 
দেখা গিয়াছে যে, অনিচ্ছাসত্বে বাধ্য হইয়া বার বার কোন কাজ করিলেও 
তাহা সহজে অভ্যাসে পরিণত হয় না। স্থতরাং কোন কাজের অভ্যাস গঠন 
করিতে হইলে যে কোন উপায়েই হউক সেই কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ 
জন্নাইতে হইবে। যথা, প্রথমে কিছুকাল বীচির সাহায্যে খেলার আকারে 
গণনা শিক্ষা দেওয়া হইলে শিশু আগ্রহের সহিত গণন| করিবে এবং অল্পকাল ' 
মধ্যে গণনার অভ্যাস গঠন করিবে। তাহার পর সভ্যাসবশত; বীচির সাহায্য 
শী লইয়াও গণনা করিতে পারিবে । 

(৫) অনুকূল অবস্থা__অভ্যাস-গঠনের সাহায্য করিবার জন প্রথমে 
কাজটি অনুষ্ঠানের অনুকুল অবস্থা স্যষট করিতে হইবে এবং বার বার 
অঙ্টানের সুযোগ দিতে হইবে। অভ্যাস দৃচরূপে গঠিত হইলে প্রতিকূল 
অবস্থায়ও অভ্যাসমত কাজ করা সম্ভব হইবে। যথা, প্রথমে গ্রীন্মকালেই 
শহজে প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের অভ্যাস গঠন করা যায়। অভ্যাস গঠিত 
ইইলে শিশু বর্ষা বা শীতকালেও প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিতে পারিবে । 

(৬) কার্ষ-নিয়ন্ত্রণ_কোন কাজ বার বার করিয়। তাহার অভ্যাস 
গঠিত হইতে পারে, কিন্তু ঠিকভাবে কাঁজটির অভ্যাস না হইতে পারে বা 
তাহার কোন উন্নতি ৫0297০০0520) না হইতে পারে। হুতরাং 

কিভাবে কোন কাজ করার অভ্যাল গঠনের জন্য ও তাহার উন্নতি- 
সাধনের জন্য কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া প্রয়োজনমত 
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শিশুর প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে। উদ্দেশ্য সামনে স্থাপন, 
উন্নতির পরিমাণ নির্ধারণ (measurement, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার 
প্রভৃতির সাহায্যে এই কাজে শিশুর সহযোগিতা লাভ করা যায়। যথা,_ প্রথম 
হইতে ঠিকভাবে কলম ধরিয়া ও পরিচালিত করিয়া আদর্শের আকারে 
লিখিতে-শিক্ষা দেওয়া না হইলে শিশুর কখনও সুন্দর লেখার অভ্যাস হইবে না। 

(৭) আু-অভ্যাসের আদর্শ সামনে ছ্ছাপন_শিশুর অন্ুকরণ- 
প্রবৃত্তি খুব প্রবল । সুতরাং স্থ-অভ্যাসের আদর্শ তাহার সামনে স্থাপন করিলে 
সে তাহার অনুকরণ করিয়া সহজে স্থ-অভ্যাস গঠন করিবে। যেমন, 
পরিবারের লোককে প্রত্যুষে শব্যাত্যাগ করিতে দেখিলে শিশু প্রত্যুষে 
শষ্যাত্যাগের চেষ্টা করিবে ও তাহার অভ্যাস গঠন করিবে । 


কু-অভ্যাস পরিত্যাগের উপায় 

যেরূপে অভ্যাস গঠিত হয় ঠিক সেইরূপেই অভ্যাস ত্যাগ করা যায়। তবে 
ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে হয়। যথা,_ 

(১) অভ্যাস ত্যাগের আগ্রহ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহার চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অভ্যাসের অপকারিতা চিন্তা করিয়! তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা 
জন্সিলেই তাহা ত্যাগের জন্য আগ্রহ হইবে। ' 

(২) অভাসবশতঃ কাজটি করিবার প্রবৃত্তি জন্মিলে ইচ্ছাঁশক্তির 
ব্যবহার করিয়! তাহা হইতে বিরত হইতে হইবে। যত বেশী বার 
প্রবৃত্তি দমন করিয়া কোন কার্যান্গ্টান হইতে নিবৃত্ত থাকা যায় ততই তাহার 
অভ্যাস শিথিল হইয়া পড়ে। অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করিবার সময় উপস্থিত 
হইলে নিজের হাত-পা বাধিয়া রাখিতে বা নিজেকে একটা ঘরে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়া দিয়াও অনেকে তাহা হইতে বিরত হইবার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। 

(৩) কোন অভ্যাস ত্যাগের জন্য, যে নিয়মে কাজ করিবার অভ্যাস 
হইয়াছে, ইচ্ছা করিয়া তাহার যত বেণী ব্যতিক্রম কর! বায়, অভ্যাসটি 
ততই শিথিল হইয়া পড়ে। 


অভ্যাস ১৩৫ 

(৪) পুর্ব অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করিবার সময়ে অন্য কৌন আনন্দ- 

জনক কর্মে নিযুক্ত থাকিলে অভ্যাস অনুষায়ী কার্যানুগানে বিরত থাকা 

শহজ হয়। যথা, কাহারও সন্ধ্যার সময়ে মদ্যপানের অভ্যাস গঠিত হইয়া 

থাকিলে কিছুদিন সেই সময়ে সিনেমায় গিয়! সুন্দর সুন্দর ছবি দেখার কাজে 
নিযুক্ত থাকিলে মগ্যপানের অভ্যাস ভাগ্বিয়া যাইতে পারে। 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


অবসাদ 
(Fatigue) 


অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের ফলে কর্মশক্তি হ্রাস 
পাওয়াকেই অবদাদ বলে । অবসাদ এবং কার্য করিবার অনিচ্ছা এক কথা 
নহে। কৰ্মশক্তি অটুট থাকিয়াও নান! কারণে কর্মে অনিচ্ছার ব| বিরক্তির 
সুষ্টি হইতে পারে। যথা, গৃহে আলো-বাতাসের অভাবে, আরামের সহিত 
বমিতে ন। পারায়, কাজ চিভাকরবক না হওয়ায় বা একঘেয়ে হওয়ায় কাহারও 
কোন কাজ করিতে অনিচ্ছা বা বিরক্তি-বোধ (০৮ed০%) হইতে পারেন 
সেই সকল কারণ দূরীভূত হইলেই সে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করিতে পারিবে। 
অবসাদগ্রন্ত হইলে সে চেষ্টা করিয়াও পূর্বের ন্যায় কার্য করিতে পারিবে না। 
তখনও কাঞ্জ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার কর্মশক্তি ক্রমশঃ অধিকতর হ্রাস 
পাইবে এবং পরিশেষে একেবারে লোপ পাইতে পারে। 


১। মানসিক অবমাদের শারীরিক কারণ 
(Physiological reasons for Mental Fatigue) 

সকলেই জানে যে, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে মানসিক অবসাদ 
আসে। কিন্তু কি শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে অবসাদ আসে 
তাহা নিরূপণ কর। প্রয়োজন। নিয়ে তাহা বণিত হইল। 

(১) খান্ত হজম হইয়া কৰ্মশক্তিদায়ক এক প্রকার রাসায়নিক মিশ্র পদার্থে 
(Chemical Compound) পরিণত হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে 
এই কর্মশক্তিদারক মিশ্র পদার্থ খরচ হুইয়। যায় বলির! কার্ধ-শক্তি 
হ্রাস পাঁয় বা মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয় । 

(২) মাংসগেশীর অতিরিক্ত বাবহারের ফলে তাহাদের তন্বগুলি 
(Fibres) কষরপ্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার আবর্জনার (Waste Products) 


॥ 


অবসাদ So 


সৃষ্টি হয়। সেগুলি রক্তপ্রবাহের দ্বারা চালিত হইয়া সা য়ু-সন্ধিতে (350225০৯) 
গিয়! জম। হয় এবং তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহ গমনে বাধা দেয়। ইহার 
ফলেই শরীর ও মন অবসাদগ্রস্ত হর। 

(৩) অগ্জানের (05৪০) সাহায্য ব্যতীত কর্মশকতিদায়ক মিশ্র 
পদার্থ কাজ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া অগ্রজান স্লামুসন্ধিতে সঞ্চিত 
আবর্জনা দূরীকরণেরও সাহাবা করে। স্থতরাং মানবদেহে অগ্জান 
সরবরাহ কম হইলেও খানুষ অবসাদগ্র্ত হই! পড়ে । 


২। মানসিক অবসাদের বাহিক কারণ 

(১) অনেকক্ষণ একটানা মানসিক কাজ করিলে মন অবদাদগ্রস্ত হয়। 
পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে যে বিভিন্ন বয়সের শিশু নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত 
একটান। মনোযোগ দিতে পারে। তাহা হইতে অধিকক্ষণ একটানা অধ্যয়ন 
করিলে বা পাঠ গ্রহণ করিলে বা কোন মানসিক কাজ করিলে তাহার মন 
অবসাদপ্রস্ত হইবে। 

(২) শ্রেণীকক্ষ বা পড়িবার কক্ষে ভাল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা 
শা করিলে অল্প মানসিক শঅরমেও মন অবসাদগ্রস্ত হইবে। অস্জান সরবরাহের 


'অপর্ধাপ্ততাই তাহার কারণ। 
(৩) অধ্যয়নের সময় শিশু যদি আরামের সহিত খাড়া হইয়া না বসে 


বা বসিতে না পারে তবে শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইবে। কার? ইহাতে তাহার 
শরীরের, রক্তগ্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। 

(৪) অনেক ছাত্র এক ঘরে বপিয়া মানসিক কাজ করিলে 
তাহারা শীঘ্র অবসাদগ্রন্ত হইবে । কারণ ইহার ফলে ঘরের অভ্যন্তরস্থ বাযুতে 
অ্নজানের ভাগ কমিয়। যাইবে ও কার্বনিক এসিডের ভাগ বুদ্ধি পাইবে। 

(৫) শিশুকে যত বেনী ইচ্ছাগুলক মনোযোগ দান করিতে হয় 
তাহার মন তত বেশী অবসাদগ্রন্ত হয়! কারণ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের 
জন্য বেশী মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। স্থতরাং পাঠ চিত্তীকর্ষক না হইলেও 


মি 
"ভু শীঘ্র অবসাদগ্ৰস্ত হয়। 


১৩৮ শিক্ষা 


(৬) পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হইয়াছে যে কতকগুলি পাঠ্য বিষয় 
বেশী অবজাদকর ৷ হুতরাং সে সকল বিষয় বেশীক্ষণ অধ্যয়ন করিলে বা 
দিবসের শেষ ভাগে অধ্যয়ন করিলে শিশু অবসাদগ্রস্ত হয়। অবসাদের 
পরিমাণান্যায়ী নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল। 


(১) অঙ্ক ০০ 
(২) সংস্কৃত, আরবী, লাটিন বা বিদেশী ভাষ ৯০ 
(৩) জিমনাট্টিকস্‌ ঠ ৯৪ 
(৪) ইতিহাস ও ভূগোল ৮৫ 
(৫) মাতৃভাষা ৮২ 

৬) প্রাক্রুতিক বিজ্ঞান ve 
(৭) ডুইং ৭৭ 


(৭) দিবসের শেষ ভাগে ও সপ্তাহের শেষ ভাগে ছাত্র বেশী 
অবসাদগ্রস্ত হয়। পরীক্ষার ফলে জান! গিয়াছে প্রথমে কিছুকাল কাজ করিবার 
পর কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়; ইহাকে গরম হওয়া! বলে। তখন কিছুক্ষণ ভাল 
কাজ করা যায়, কিন্ত তাহার পর বিশ্রাম না করিলে কর্মশক্তি হ্রাস পায় বা মন 
অবসাদগ্রন্ত হয়। রঃ 


(৮) অন্্চ্ছ শরীরে বা মনের অশান্তি লইয়া মানসিক কাজ করিলে 
শীঘ্র অবসাদ আসে। 


(৯) অল্পবয়স্ক বালকবালিক মধ্যে মধ্যে কিছু পুষ্টিকর খাগ্ না খাইয়া 
অনেকক্ষণ অধ্যয়ন করিলে বা পাঠগ্রহণ করিলে তাহাদের মন অবসন্ন হয়। 


সাধারণতঃ অন্ততঃ ৩ ঘণ্ট| পাঠের পর কিছু পুষ্টিকর খান্ত ন। খাইলে তাহার। 
অবসারগ্রস্ত হইবে। 


৩। অবসাদের লক্ষণ 


অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়াই তাহাদের 
নানসিক অবসাদের প্রমাণ পাওয়া ষায়। কারণ অবসাদগ্রস্ত হইলে তাহাদের 
চোখে-মুখে তাহার ছাপ ফুটিয়া উঠে; তাহাদের মুখ প্রান হয়, হাই উঠে, 


) 


অবসাদ ১৩৯ 


চোখের জ্যোতিঃ নিশ্রভ হয় এবং চোখ বুজিয়া আসে। ইহার সঙ্গে সঙ্দে 
আরও দেখ। যায় যে তাহারা চেষ্টা.করিয়াও পাঠে মনোযোগ দিতে পারিতেছে 
না, সহজ গ্রশ্নেরও ঠিক উত্তর দিতে পারিতেছে না বা উত্তর দিতে বেশী সময়ের 
প্রয়োজন হইতেছে বা সাধারণ হিসাব করিতেও ভুল করিতেছে । এই সমস্ত 
লক্ষণ দেখিতে পাইলে মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের মন অবসাদগ্রস্ত 
হইয়াছে I ? 

নিম্নলিখিত উপায়ে মানসিক অবসাদ আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ 


করা যায় $= 
(১) সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ের পার্থক্য নিরূপণ । যখন দেখা 


যায় যে উত্তর করিতে পূর্বাপেক্ষা বেশী সময়ের প্রয়োজন হইতেছে, তখন 
বুঝিতে হইবে যে ছাত্র অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে। 

(২) লেখায় ও পড়ায় বা হিসাবে ভুল-ব্বাদ্ধর পরিমাণ নির্ধারণ । 
ভূল-বৃদ্ধিও মানসিক অবসাদের একটা লক্ষণ। 

(৩) মনোযোগ রাখার সময় নির্ধারণ। যে সময়ের জন্য একজন ছাত্র 
যনোযোগ রাখিতে পারে তাহার দৈর্ঘ হাস পাওয়া অবসাদের প্রমাণ । 

(৪) স্মরণ রাখার শক্তি পরীক্ষা । প্রথমে যে ছাত্র একবার পড়িয়া ৫টা 
শব্দ স্মরণ রাখিতে পারে, পরে সে যদি তাহা হইতে কম শব্দ মরণ রাখিতে 
পারে' তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে অবসাদগ্রস্ত হুইয়াছে। 

(৫) মানসাঙ্কের সাহায্যে মানসিক অবসাদ সহজে নির্ধারণ করা যায়। 
কারণ অবসাদগ্রস্ত হইলে মানসাক্ষের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। 

৪; মানিক অবপাদের প্রতিকার 

(১) বিআ্রাম_বিআম বা কর্মবিরতিই শারীরিক ও মানসিক 
অবসাদের প্রধান প্রতিকার । যখনই অবশাদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে বা 
পয়াণ পাওয়া যাইবে, তখনই অন্ততঃ কিছুক্ষণের দা কাজ বন্ধ রাখিতে হইবে । * 
অন্নবয়স্ধ বালক-বালিকাদিগকে ৩৭৩৫ মিনিট মানসিক কাজের পর অন্ততঃ 
৫ মিনিট এবং ২৷৩ ঘণ্টা কাজের পর অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দেয়! 
আব্ক। ৫৬ দিন কাজের পর একদিন পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্বাক। নিদ্রাই 
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সম্পূর্ণ মানসিক বিশ্রাম । সৃতরাং নিদ্রাই মানসিক অবসাঁদের সর্বাপেক্ষা! 
বড়, প্রতিকার । ১০ বহসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকাগণের রাত্রে ১০ ঘণ্টা, 
৯৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৮ ঘন্টা এবং মানসিক কার্ধে নিযুক্ত যুবকগণের রাত্রে 
অন্ততঃ ৭ ঘন্টা নিদ্র। বাওয়। দরকার। রাত্রে এই পরিমাণ নিদ্রা ন। হইলে 
তাহারা দিবাভাগের মানসিক পরিশ্রমজনিত অবসাদমুক্ত হইতে পারিবে না । 

(২) পুষ্টিকর খান্ভয- পূর্বেই বলা হইয়াছে যে খাগ্ই আমাদিগকে 
কর্মশক্তি দান করে। সুতরাং পুষ্টিকর খাগ্য গ্রহণ করিলেই আমরা কর্মক্ষম 
হইতে পারি। যখন অবসাদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে তখন বুঝিতে হইবে ষে, 
খাদ্য হইতে প্রাপ্ত কর্মশক্তিদায়ক রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের পুজি ফুরাইয়া 
আসিয়াছে । তখন কিছু পুষ্টিকর খান খাইলে অবসাদ দুর হুইবে 
এবং পুনঃ কিছুক্ষণ কাজ করিবার শক্তি আসিবে। এই জন্যই অল্পবয়স্ক 
বালক-বালিকাগণকে ২।৩ ঘন্টা মানসিক পরিশ্রমের পর কিছু পুষ্টিকর খান্ত 
দেওয়| একান্ত প্রয়োজন । 

(৩) আলো বাঁতাস__যানসিক অবসাদের প্রতিকার হিসাবে খাদ্বের 
পরই বিশুদ্ধ ও টাটকা বায়ুর স্থান। ইহার কারণ পুর্বে বলা হইয়াছে। স্থতরাং 
শরেণীকক্ষে ও পড়িবার ঘরে আলো! প্রবেশের ও বায়ু চলাচলের স্ববন্দোবত্ 
খাকা প্রয়োজন । | 


(৪) একটানা পাঠদানের ব| অধ্যয়নের সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট 
করা। কত বয়সের ছাত্র কতক্ষণ পর্যন্ত এক বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে পারে 
তাহা পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হইয়াছে। তাহার বেশী সময় পাঠ না দিলে 
বা একটান! অধ্যয়ন করিতে না দিলে অবসাদ আসিবে না ( অবশ্য কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিয়া পুনঃ কাজ করিতে পারে )। 

(৫) সাধারণ শারীরিক কাজ বা অঙ্গ-সঞ্চালন। অনেকক্ষণ 

" মানসিক কাজের পর কিছুক্ষণ শারীরিক কাজ বা অঙ্গদঞ্চালন করিলে 
মানসিক অবসাদের কিছু প্রতিকার হয়। কারণ ইহাতে ছাত্রগণের শরীরে 
'রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়! স্বাযুর সংযোগস্থলসমূহে সঞ্চিত আবর্জনা অপসারণে 
সাহায্য করে। তাহা ছাড়া ইহাতে মানসিক কাজের ফলে মস্তিষ্কে 


(A নারি 
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যে রক্ত সঞ্চিত হয় তাহা নামিয়া আসে । সেইজন্য প্রত্যেক ঘন্টা পাঠের পর 
অল্পবয়স্ক বালকবালিকাকে ৫ মিনিট শ্রেণীর মধ্যে -অন্দদঞ্চালন করিতে দেওয়া 
উচিত। দুপুরের ছুটির সময় ছাত্রগণকে শ্রেণী-কামরায় চুপচাপ বসিয়া থাকিতে 
না দিয়া বাহিরে গিয়া দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিতে উৎসাহ দেওয়া 
উচিত। দিবসের শেষ অংশে অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দেখিলে 
পাঠ কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিয়া শ্রেণীব্যায়াম করিতে দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া 
সকল ছাত্রছাত্রীকে দিবসের শেষভাগে এক ঘণ্টা খেলিতে বা ড্রিল করিতে 
বাধা করা প্রয়োজন। 

(৬) ছাত্রগণ যাহাতে আরামের সহিত খাড়াভাবে বসিতে পারে 
সেরূপ আসনে বসিতে দিলে শীঘ্ব অবসাদ আসিবে না। 

(৭) পাঠ যতটা সম্ভব চিত্তাকর্ষক করিলে ছাত্রগণ শীঘ্র অবসাদ- 
গ্রস্ত হইবে ন|। কারণ এরূপ পাঠে তাহারা বেশী স্বাভাবিক মনোযোগ 
দিতে পারিবে ও ইচ্ছাশক্তির বেশী ব্যবহার করিতে হইবে না। 

(৮) বেশী অবসাদকর বিষয়সমূহের পাঠ দিবসের প্রথম ভাগে 
বা দুপুরের ছুটির পরের ঘণ্টায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ 
তাহাদের পাঠ-গ্রহণে বেশী অবসাদগ্রন্ত হইবে না। 

(৯) পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন ইন্দিয়ের ও বিভিন্ন মনোরৃত্তির ব্যবহার হয় 
এমন পাঠ দিলে ছাত্রগণ বেশী অবসাদগ্রস্ত হইবে না। 

(১০) শ্রীর অন্তস্থবোধ করিলে বা মনে কোন অশান্তি থাকিলে 
মানসিক কাজ পূর্ণ বন্ধ করা বা ছাত্রকে ছুটি দেওয়া উচিত। 


৫। অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় কাজ করার কুফল 
ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক কার্ধশক্তি 
সীমাবদ্ধ । স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম পালন করিয়া ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া প্রকৃতির 
নিয়মানুসারেই আমাদের কার্ষশক্তি একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে 
পারি, কিন্তু কোন উপায়েই প্রর্ৃতি-নি্দিট সীমা অতিক্রম করিতে পারি না 
সমর যদি আমাদের কর্মশক্তির সীমা অতিক্রম করিতে যাই তাহা হইলেই 
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অবনাদগ্রস্ত হইব। স্বতরাং অবসাদকে প্রকৃতির সাবধান-ইদ্দিত বলা যায়। 
তাহা অবহেলা করিয়া তাহার.পরও যদি কাজ করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে 
আমাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন না হইয়! পারে না। শারীরিক অবসাদ আসিলে তাহা 
বাহৃতঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং আমর! সাবধান হইতে পারি । কিন্তু সজাগ 
দৃষ্টি না রাখিলে মানসিক অবসাদ প্রথমে ধরা পড়ে না। সেইজন্য অবসাদপ্রাপ্ত 
মন লইয়াও আমরা অনেক সময় মানসিক কাজ করিতে থাকি । ইহাতে 
আমাদের মানসিক শক্তির অপব্যবহার হয় মাত্র, প্রকৃত কাঙ্ হয় না। কারণ 
মন অবপাদ গ্রস্ত হইলে আর মনোযোগ দেওয়। যায় না এবং মনোযোগ ন! দিয়া 
‘কোন্‌ মানসিক কাজই করা যায় না। শুধু তাহা নহে, প্রকৃতির এই ছৃল্ঘা 
নিএম অবহেলা করিয়া কাজ করিতে গেলে আমাদিগকে তাহার অনিবার্য ফল 
ভোগ করিতে হয়। প্রথমে আমাদের কর্মশক্তি দ্রুত হ্রাস পায়; তখনও কাজ 
করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের শরীর যন ভান্দিয়া পড়ে, এমন কি চিরতরে 
অকৰ্মণ্য হইয়া পড়িতেও পারে। স্ৃতরাং অবসাদ সম্বন্ধে আমাদের 
শিক্ষকগণের সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অবসাদের যে সমস্ত 
প্রতিকার প্রস্তাব করা হইয়াছে সেগুলি অবলম্বন করিয়া অবসাদ নিবারণের 
চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার পরও অবদাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই 
ছাত্রগণের মানসিক কাজ বদ্ধ করিতে হইবে । তাহা না করিলে আমাদের 
ভবিত্যৎ বংশধরগণের স্বাস্থ্যহানির জন্য তাহারাই দায়ী হইবেন । 
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৩ ও 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
ভাষার সহিত চিন্তার সম্পর্ক 


(Relation between Language and Thought) 


শিশু প্রথমে নানারূপ অন্রভক্বির দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে। পরে 
যখন সে বাগ্যন্ত্রের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে তখন সে তাহার মনের ভাব 
বাগ্যন্ত্রের ভঙ্দির দ্বার! ব! ভাষায় প্রকাশ করে। ইহার অর্থ এই যে, প্রথমে 
তাহার চিন্তার সহিত অঙ্রভগ্নির সম্পর্ক স্থাপিত হয়, পরে তাহার চিন্তার 

সহিত বাগ্যন্ত্রের ভদ্গির বা ভাষার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
ভাষার সহিত শিশুর চিন্তার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে শিশু যে ভাষার 
শাহাযে। কেবল তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে তাহা নহে, সে ভাষায় চিন্তা 
ক্রিতেও শিখে । ইহাকেই ভাষার অভ্যাস Language Habit) বলে। 
প্রথম প্রথম সে যাহা চিন্তা করে তাহাই ভাষায় প্রকাশ করে (Thinks 
২198৫621101 187068586)। সেই জন্যই ৩।৪ বংসরের শিশু সর্বদা কথা 
বলিতে থাকে। তাহার পর সে ক্রমশঃ মনে মনে কথা বলিতে শিখে (Talks 
Mentally jm plicit language), অর্থাৎ তখন সে নীরব ভাষায় চিন্তা 
করিতে শিখে । তখন কোন জিনিষ দেখিলে, কোন শব্দ শুনিলে, কোন জিনিষ 
Er করিলে, বা অন্ত যে-কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, সে মনে মনে ভাষায় 
আহার বর্ণনা দেয় বা চিন্তা করে এবং তাহার ফলেই এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
তাহার সঠিক ধারণা হয় ও তাহার স্মরণ থাকে। ওয়াটসনের মতে ভাষার 
শাহায্য না লইয়া কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না। ৩৪ বৎসরে শিশুর 
র অভ্যাস হয় না বলিয়াই সেই বয়স পর্যন্ত কোন অভিজ্ঞতা মানুষের স্মরণ 

ক না। 

অপরদিকে ভাষা তখন তাহার উপর একটা শক্তিশালী বহিঃপ্রভাবের কাজ 
প্রি (Serves as a strong external stimulas) এবং সে ভাষায় তাহার 
পতিক্ধিয় করিতে শিখে। অর্থাৎ অন্যের কথ! শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহার ? 
প্রভাবিত হয় এবং ভাষায় তাহার ফল বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। ইহার 
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ফলে সে ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা করিতে পারে এবং তাহার শিক্ষার ক্ষেত্র 
অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে । বস্তুতঃ আমাদের স্কুল-কলেজে প্রধানত: ভাষার 
সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া হয় । এমন কি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা বা হাতের কাজের 
দ্বারা যে শিক্ষা হয়, ভাষার সাহায্য ব্যতীত তাহাও সম্পূর্ণ ফলপ্রস্থ হয় না। 

ইহা ছাড়া ভাবা আমাদের জাতিজ্ঞানও বুদ্ধি করে । কারণ বিভিন্ন জাতীয় 
জীব, বস্তু, গুণ বা কার্ধের নাম লইরাই ভাব! গঠিত হয়। সে সকল নামের 
সাহায্যেই আমরা জাতি নিরূপণ করিতে পারি এবং জাতিজ্ঞান আমাদের 
মানস-ভাগ্ারে সঞ্চয় করিতে পারি । যথা,__মাহুষ, গরু, ছাগল প্রভৃতি নামের 
সাহায্যে আমরা বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর সম্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ করিতে পারি এবং 
সেই জ্ঞান স্মরণ রাখিতে পারি। 
| সর্বশেষ ভাষাই আমাদের চিন্তাধারাকে শৃঙ্খলা পুর্ণ ও যুক্তিযুক্ত (logical) 

করে। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, প্রথমে শিশুর চিন্তা এলোমেলো 

থাকে। ভাষার অভ্যাস সুগঠিত হইলেই তাহার চিন্তাধারা শৃঙ্খলাপুর্ণ ও 
যুক্তিযুক্ত হয় । কেননা ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শান্ প্রভৃতির ঘারা আমাদের ভাষা 
শৃঙ্খলাপুর্ণ ও যুক্তিযুক্ত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার ব্যবহারের ফল 
আমাদের চিন্তাধারাও শুঙ্খলাপুর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত হয়। 

অতএব দেখ| যাইতেছে যে, শিশু ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করে, চিন্তা 
করে, তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করে, 
অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখে, জাতিজ্ঞান লাভ করে ও স্মরণ রাখে এবং ভাষার 
সাহায্যেই তাহার চিন্তাশক্তি পুষ্ট হয় ও চিন্তাধারা শৃঙ্খলাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত হয়! 
বস্তুতঃ মানুষ যে আজ প্রাণিজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া! গব করে 
তাহার জন্য সে ভাষার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী খণী। কেননা, ভাষার সাহাধ্য 
ব্যতীত মানুষের বর্তমান মানসিক উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইত না। 
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ইচ্ছাবৃত্তি 
(Will) 


চেষ্ঠা করিয়া কোন কার্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বা তাহা হইতে নিরত্ত 
হওয়ার মানসিক শক্তিকে ইচ্ছাবৃত্তি বলে। ইহা কেবল কোন কা 
করিবার ইচ্ছা নহে। প্রবৃত্তিশতঃও আমাদের কোন কাজ করিবার ইচ্ছা 
হইতে পারে । কোন কাজের সহিত মানসিক প্রচেষ্টাও যুক্ত না থাকিল 
তাহাকে ইচ্ছাবৃত্তির কাজ বল৷ যায় না। শিশু প্রবৃত্তিবশতঃ খেলা করিতে 
পারে, ইহাতে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির কিছুমাত্র ব্যবহার না হইতে পারে । কিন্ত 
সে মানসিক চেষ্টা করিয়াই গণিতের একটা কঠিন অঙ্ক কষিতে পারে, 
ইচছাবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত ইহা করা যায় না। 

তিন কারণে মানসিক চেষ্টা করিয়া কাজ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। 
যথা-(৯) কোন কঠিন কাজ করিবার জন্য মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন 
হয়; (২) কাজ সম্পাদনের পথে বাধাবিপ্র থাকিলে তাহ! অতিক্রম 
করিবার জন্যও মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়; (৩) কৌন নীচ প্রবৃত্তি 
দমন করিয়া অন্য উচ্চ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে হইলে মানসিক চেষ্টার 
গুয়োজন হয়। অতএব এই তিন প্রকারের কাজকে ইচ্ছামূলক কাজ 
বলা যায়। 

পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য কোন কাজ করিতে মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন 
হইতে পারে, কিন্তু তাহারা কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ নহে। তাহার ভন্য 
সতস্ত কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

ইচ্ছাবৃত্তির কাজকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার সহিত 
জ্ঞান ও ভাবৰৃত্তির কাজও জড়িত আছে। কোন কাজ করার ইচ্ছা, 
২ওযার পুর্বে সেই কাজ সম্বন্ধে এবং তাহা করার উদ্দেশ্ত ও উপায় সম্বন্ধে 


১০— 
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জ্ঞান্লাভের প্রয়োজন । কিন্তু কেবল জ্ঞানলাভেও কোন কাজ করার ইচ্ছা 
না হইতে পারে। জ্ঞানলাভের ফলে সেই কাজ সম্বন্ধে কোন ভাববৃত্তি 
জাগরিত হইলেই সেই কাজ করার ইচ্ছা! হইবে । 


ইচ্ছারৃত্তির মুল্য 

মান্য প্রবৃত্তিবশে কাজ করিতে পারে অথবা ইচ্ছাবুত্তির ব্যবহার করিয়া 
কাজ করিতে পারে। প্রবৃত্তিমূলক কার্ধ খুব নিষ্বস্তরের এবং তাহার ক্ষেত্রও 
খুব সীমাবদ্ধ। সমস্ত উচ্চ মানসিক কাজের জন্য ইচ্ছা-শক্তির সাহায্য 
লইতে হুয়। বে-সকল কার্যে গভীর চিন্তা, উন্মুক্ত কল্পন! বা উচ্চ বিচারশক্তির 
প্রয়োজন হয়, ইচ্ছা-বৃত্তির সাহায্য ব্যতীত সে-সকল কার্য সম্পাদন করা 
যায় না। বস্ততঃ ইচ্ছা-বৃত্তির সাহায্য ব্যতীত শারীরিক বা মানসিক কোন 
কঠিন কার্যে সফলতা লাভ করা যায় না। বিশেষতঃ ইচ্ছাবৃত্তির সাহাযোই 
মানুষ প্রবল বাধা-বিদ্র অতিক্রম করিয়! জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে এবং 
নীচ প্রবৃত্তি দমন করিয়া উন্নত জীবন যাপন করিতে পারে । 

প্রবল ইচ্ছাশক্তি মনন্িতারই পরিচায়ক, ক্ষীণমেধ। শিশুর ইচ্ছাশভিও 
দুর্বল হয়। অপরদিকে ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রায় একার্থ-বোধক। 
কারণ যাহার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল সে আত্মপ্রতিষ্ঠার ( Self-assertion ) চেষ্টা 
করিতে পারে না, এবং যাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি নাই তাহার ব্যক্তিতবও' 
থাকিতে পারে না। শুধু তাহা নহে, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হইলে মানু বিচার করিয়া 
কাজ করিতে পারে না, কর্তব্যাকর্তব্যও স্থির করিতে পারে না; হয়ত গে 
ভুল কাজ করে অথবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কার্যবিরত থাকে । স্থতরাং 
দুর্বল ইচ্ছাশক্তি লইয়। মানুষ চরিত্রবান হইতেও পারে না। 


ইচ্ছা-বৃত্তির বিকাশ 
কেবলমাত্র ইচ্ছামূলক কাজের দ্বারাই ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হইতে 


পারে। সুতরাং শিশুর ইচ্ছাশক্তির বিকাশের জন্য তাহাকে নিয়লিখিত 
ইচ্ছামূলক কাজ করিতে দিতে হইবে । 


bb 
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(১) কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মনোযোগ দান। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে প্রবৃতিমূলক মনোযোগকেও দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির 
সাহায্য লইতে হ্য়। 

(২) চিত্তাকর্ষক নহে এরূপ বিষয়ে মনোযোগ দান। ইচ্ছাশক্তির 
ব্যবহার ন! করিপ্পা! সেরূপ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যায় না। 

(৩) নানা বাধাবিদ্বের মধ্যে মনোযোগ দান। 

(৪) যে-কোন কঠিন মানসিক কার্ষ-সম্পীদন। 

(৫) দিন-চর্ধী তৈয়ার করিয়া তদ্যারী দৈনিক কার্য-সম্পীদন। 

(৬) নিজে নিজে বিচার করিয়া! কর্তব্য-নির্ধারণ। সকল সময়ে 
অন্যের দ্বারা পরিচালিত হইলে শিশুর ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইবে না। এই 
অস্ঠই বলা হয় যে দৃঢ়চিত্ত পিতামাতার সন্তানগণ সাধারণতঃ দুরবলচিত্ত হ্য়। 

_(৭) যত্নের সহিত কর্তব্য পালন। শিশুর কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি করিলে এবং 
প্রতিকূল অবস্থায়ও কর্তব্য সম্পাদন করিতে উৎসাহ দিলে তাহীর জন্য তাহাকে 
ইচ্ছাশক্তির সাহায্য লইতে হইবে। ফলে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হইবে । 

(৮) সংঘমের কাজ। কোন নীচ প্রবৃত্তি দমন করিতে যথেষ্ট 
্ছাশক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং, শিশুকে আত্মমংযমে অভ্যস্ত করিলে 
আহা ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইবে। 

(৯) আত্মসম্মানবোধ-পরিচায়ক কাজ। শিশুর আত্মপক্মানবোধ 
জাগাইতে পাঁরিলে সে তাহার হানিকর কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা 
করিবে। তাহার ফলে তাহার ই্ছাবৃত্তির বিকাশ হইবে। 

(১০) নৈতিক সাহসের কাজ। এরূপ কাজের জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তির 
শয়োছন হয়। ক্ৃতরাং ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলেই এরূপ কাজ করিতে 

শাহ দেওয়া যায়। 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ 
চরিব্রগঠন 


(Formation of Character) 


আদর্শ-চরিত্র গঠন্‌ই শিক্ষার সর্ববাদ্িসন্মত সর্বপ্রধান লক্ষ্য । 
এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শিশুর সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হয় এবং 
এই লক্ষ্য সাধিত না হইলে তাহার সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়। পূর্বে 
বল৷ হইয়াছে যে, মানুষের চরিত্র বলিতে তাহার সমস্ত ইচ্ছাকৃত কাজ বা 
ব্যবহারের সমষ্টি বুঝায়। সুতরাং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, সকল অবস্থার 
ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে শিক্ষাদানই শিশুর চরিত্র-ঠন । কিন্ত 
বাহির হইতে জোর করিয়। শিশুর ব্যবহার নিয়ন্রিত করিলেই তাহার চরিত্র 
গঠিত হইবে না । কারণ সে স্বেচ্ছায় যে কাজ ঝা ব্যবহার করে তাহার দ্বারাই 
তাহার চরিত্রের বিচার করা যায়। স্ৃতরাং শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য, 
তাহাকেই স্বচেষ্টায় তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতে হইবে । নির্জে 
বিচার করিয়া সকল অবস্থায় কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিলে এবং 
দক্ষতার সহিত তাহ! সম্পাদন করিতে পারিলেই শিশুর চরিত্র গঠিত 
হইয়াছে বলা যায়। কেহ কেহ সম্পুর্ণ আয়ত্তীকৃত ইচ্ছাকেই চরিত্র 
বলেন। কেননা ইচ্ছাশক্তির সাহায্য ব্যতীত কেহ নিপুণতার সহিত বিচার 
করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে না৷ এবং দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন 
করিতে পারে না। বিশেষতঃ কর্তব্যের পথ প্রায়ই নান! বাধাবিদ্ন-সন্কুল হয়! 
ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করা সঞ্ভধ 
হয়। অতএব চরিত্র-গঠনের জন্য ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশের প্রয়োজন 
সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্ত ইহা দেখা গিয়াছে যে ইচ্ছাবৃত্তির সহিত জ্ঞান 
এবং ভাববৃত্তিও সকল সময় জড়িত থাকে । কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভের ফলেই 
সে সম্বন্ধে কোন ভাব জাগে এবং তাহাই কর্মপ্রেরণা দেয়। বস্তুতঃ প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানের অভাব হইলে আমরা ঠিক কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারি না এবং কোন 


চরিত্র-গঠন ১৪৯ 


প্রবল ভাব না জাগিলে আমরা বাধাবিক্ন অতিক্রম করিয়া কর্তব্য করিবার শক্তি 
পাইতে পারি না। স্থৃতরাং দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার জন্য আমাদিগকে ___ 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে এবং আমাদের সুকুমার ভাববৃত্তিগুলির 9 

বিকাখ-সাধন করিতে হইবে। শুধু তাহা নহে, ঠিকভাবে কর্তব্য করিতে 
হইলে আমাদের চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, কল্পনাশক্তিরও বিকাশের প্রয়োজন। 
বস্তুতঃ চরিত্র-গঠনের জন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তির-_বুদ্ধিরৃত্তি ও ভাবৰৃত্তি 
উভয়েরই বিকাশের প্রয়োজন হয়। কেননা সকল অবস্থায় দক্ষতার সহিত 
কর্তব্য করিবার জন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তিরই সাহায্য লইতে হয়। স্বতরাং 
শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নাই। তাহার 
সমস্ত শিক্ষাকার্যকেই চরিত্রগঠনের কার্য বল! যায়। কেবল তাহার 
উিকর-গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সমস্ত শিক্ষাকার্য পরিচালিত করিলেই 
সেই লক্ষ্য সাধিত হইবে। শিশুকে যে-কোন বিষয় বা কার্য শিক্ষা দেওয়া 
ইউক, বা শিশুর শিক্ষার জন্য যে-কোন ব্যবস্থাই কর! হউক, সকল 
সময় দেখিতে হইবে যে তাহার দ্বারা শিশুর ব্যবহার কিভাবে 
গুভাবিত হইবে এবং নিশুজীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পাদনের 
জন্য কতটা তৈয়ার হইবে। তাহা হইলেই শিশুর শিক্ষা তাহার চরিত্র- 
গঠনকারী হইবে । তবে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও তাহাদের উপর বেশী জোর দিতে হইবে। 


মিয়ে সেই বিষয়গুলি বণিত হইল । 


শিশুর চরিত্র-গঠনের উপায় 


(১) জহজবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ও বিশুদ্ীকরণ। শিশু প্রথমে কেবল 
ইবির প্রেরণায় কাজ করে এবং তাহারাই তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত 
রী তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হওয়া পর্যন্ত সে কেবল ্রবৃতিমূলক কাজই 
উঃ ভি পারে। স্ৃতরাং : তাহার সহজবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও 

ইাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়াই শিশুর চরিত্র গঠন করা যায়। যথা, শিশু 


বই স্বার্থপর এবং তাহার আত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল। কিন্ত ভ্রমণ: 


১৫০ শিক্ষা 


তাহার আমিত্বের ক্ষেত্র বিস্তার করিয়া নিজ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সহপাঠী, 
প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী প্রভৃতিকেও আপনার বলিয়া ভাবিতে তাহাকে 
শিক্ষা দেওয়া যায়। 

(২) স্ুঅভ্যাঁস গঠন। সহভবৃতিগুলির সাহায্যে শৈশবে কতকগুলি 
স্থঅভ্যাস গঠন করিয়া দিতে পারিলে, তাহার! শিশুর চরিত্রের উপর স্থায়ী 
প্রভাব বিস্তার করিবে । কারণ আমর! আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ 
কার্ধ অভ্যাসের সাহায্যেই সম্পন্ন করি। সুতরাং অল্প বয়সে যাহার যত বেশী 
স্তভ্যাস গঠিত হইবে তাহার জীবন ও চরিত্র ততই উন্নত ও মহৎ হইবার 
সম্ভাবনা । 

(৩) ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ। শিশুর ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হওয়া পর্যন্ত 
তাহার প্রক্কত চরিত্র-গঠন সম্ভব নহে । কারণ মানুষ চিন্ত! ও বিচার করিয়া 
স্বেচ্ছায় যে কাজ করে তাহাই তাহার চরিত্রের সামিল হয়। ইচ্ছাবৃত্তির 
বিকাশ হওয়ার পূর্বে শিশু চিন্তা ও বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না! 
তাই শিশুর চরিত্র নাই বলিলেও চলে । 

ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রকৃত চরিত্র-গঠন আরশ হয়। 
প্রধানতঃ ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ সাধন করিয়াই তাহার চরিত্র গঠন করা যায়! 
কারণ ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত মান্থ্য চিন্তা ও বিচার করিয়া কোন কাজ 
করিতে পারে ন|। শুধু তাহা নহে, ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত অন্ত মানসিক 
বৃততিগুলিরও বিকাশ বা ব্যবহার হইতে পারে না। স্থতরাং শিশুর প্ররুত চরিত্র 
গঠনের জন্ সর্বপ্রথমে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ-সাধনের ব্যবস্থা করিতে হয়! 
বস্তুতঃ চরিত্র ইচ্ছাবৃত্তির কাজেরই ফল। স্বতরাং ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ 
সাধন করিতে পারিলে চরিত্র-গঠনের কাজও অনেকটা অগ্রসর হইবে । 

(৪) বিচারশক্তির বিকাশ । দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাঁদি 
অভ্যাসের সাহায্যে সম্পাদিত হইলেও আমাদের জীবনে বিচার করিয়া কাজ 
করিবার স্থযোগ ও প্রয়োজনীয়তা কম নহে। কেননা বিচারশক্তির সাহা 

না লইয়া আমরা কোন নৃতন অবস্থায় আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে 
পারি না। বস্তুতঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল অবস্থায় নিজে বিচার করিয়া 
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কর্তব্য নির্ধারণের শক্তিদানকেই শিশুর চরিক্রগঠন বলা বায়। অবশ্য ইহার 
জন্য অন্য মানসিক বৃত্তিগুলিরও সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্ত যতক্ষণ পৰ্যন্ত 
মান্গুষ নিজে বিচার করিয়! তাহার কর্তব্য নির্ধারণ করিতে ন! পারে ততক্ষণ 
পর্যন্ত তাহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায় না। স্থতরাং শিশুর বিচারশক্তির 
বিকাশ-সাধন ন! করিয়া তাহার চরিত্র গঠন করা যায় না। 

(৫) কর্তব্যজ্ভীনবৃদ্ধি। শিশুর কর্তব্যজ্ঞান না জন্মিলে সে বিচার করিয়া 
কর্তব্য নির্ধারণেরও চেষ্টা করিবে না, ইচ্ছাবৃত্তির ব্যবহার করিয়া কর্তব্য 
করিতে প্রবৃত্তও হইবে না। স্থতরাং শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য তাহার 
কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি করাও গ্রয়োজন। ছোটবেলা হইতে যত্বের সহিত কর্তব্য 
করিতে শিক্ষণ দিলেই শিশুর কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া সবদা 
তাহাকে অন্তের নির্দেশমত কাজ করিতে অভ্যত্ত না করিয়া তাহার শক্তিসাধ্য 
কোন কোন কাজের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করিলেও তাহার কর্তব্য-জ্ঞান 
বৃদ্ধি পাইবে । 

(৬) সুকুমার ভাববৃত্তির বিকাশ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভাববৃত্তিই 
মাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। বিশেষতঃ নানা বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া কতব্য 
করিষার জন্য কোন প্রবল ভাববৃত্তির প্রেরণার প্রয়োজন হয়। সুকুমার 
ভাববৃত্তিগুলিই আমাদিগকে সেইরূপ কর্মপ্রেরণা দিতে পারে। প্রেম, দয়া, 
সহাহ্ুভূতি, স্যায়পরায়ণতা, সত্যানগরাগ, ধর্ানরাগ প্রভৃতি সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি 
বিকশিত হইলেই তাহারা আমাদিগকে নানা সংকার্ধে প্রেরণা দিতে পারে এবং 

র জীবন সুন্দর ও মহৎ করিতে পারে । সুতরাং শিশুর চরিত্র-গঠনের 
সি তাহার স্ককুমার ভাববৃত্তিগুলির বিকাশের চেষ্টা করাও প্রয়োজন । 

(৭) আত্মসংযম শিক্ষাদান। কিন্ত কেবল সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি 
বিকশিত হইলেই শিশু চরিত্রবান হইবে না। তাহারা তাহাকে ভাল কাজে প্রবৃত্তি 
লেও, সে ভাবাবেশে বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলিতে পারে এবং পদে পদে 
ইল করিতে পারে। স্থতরাং তাহার ভাবৰৃত্তিগুলি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে 
[ত নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া না ফেলে তাহার জন্ত তাহাকে আত্ম- 
মণ শিক্ষা দিতে হইবে । ইহার জন্য বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্য 
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লইতে হয়। ভাবাবেশে ভাসিয়া না! গিয়া ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে ভাবাবেগ দমন 
করিতে এবং সর্বদা বিচার করিয়া কাজ করিতে তাহাকে শিক্ষ। দিলে সে সংযত 
হইবে। 

(৮) সুশাসন বা নিরমানুগামিতা। শিশুর চরিত্রের উপর সুশাসনের 
প্রভাবও কম নাই। প্রথমে শিশু নিজে বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে 
পারে না এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নীচ প্রবৃত্তি দমন করিতে ও উচ্চ প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে না। সুতরাং তাহার ইচ্ছাশক্তি ও বিচারখক্তির 
যথেষ্ট বিকাশ হওয়া পর্যন্ত তাহাকে স্থশাসনাধীনে রাখা প্রয়োজন। শিশুর 
পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত নিরমাবলী প্রস্তুত করিয়া তাহাকে তদনুযায়ী 
কাজ করিতে শিক্ষা দিলে তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং চরিত্র- 
গঠনের অনেক সাহায্য হইবে । 

(৯) উদাহরণ বা আদর্শ প্রদর্শন। সকলেই জানে যে শিশুকে 
শিক্ষাদানের জন্য উপদেশ হইতে উদাহ্রণই অধিকতর কার্যকরী । চরিত্র-গঠন 
কাধে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হয়। কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে শিশুকে 
উপদেশ দেওয়ার চেয়ে তাহার সামনে সংকার্ধের উদাহরণ স্থাপন করিতে 
পারিলেই তাহাদের বেশী শিক্ষা হয়। বস্তুতঃ শিক্ষক ও অভিভাবক তাহাদের 
উদাহরণের দ্বারাই শিশুর চরিত্র সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করিতে পারেন। 
তাহার! নিজে সংযত, কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যপরায়ণ হইয়াই শিশুকে 
সেই সকল মহতগুণ শিক্ষা দিতে পারেন । ইহা ছাড়া ছোটবেলা হইতে আঁ 
লোকের জীবনী পাঠ করিতে শিক্ষা দিলেই শিশু তাহাদের আদর্শে নিজ 
জাঁবন ও চরিত্র গঠন করিতে উৎসাহিত হইবে । 

(১০) নীতিশিক্ষা!। শিশুর চরিত্রগঠনের জন্য তাহার শারীরিক * 
মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নীতিশিক্ষাও দেওয়া প্রয়োজন! 
দ্বিতীয়ভাগে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচন। হইবে। এই স্থলে এইমাত্র 
বলা প্রয়োজন যে, সুক্ষ স্ায়-অন্তায় বিচার করিবার ক্ষমতা শিশুর নাই! 
তাহাকে কতকগুলি সারগর্ভ নীতিবাক্য শিক্ষা দিলে এবং আদর্শ চরিগ 
লোকগণের জীবনী, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ হইতে সেই সমস্ত নীতি-বাক্যের 


পা 
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প্রদীপক (311550554৮6) দৃষ্টান্ত দেখাইলেই তাহার প্রয়োজনীয় নীতিজ্ঞান 
হইবে এবং সে নৈতিক উপদেশগুলি অনুসরণের চেষ্টা করিবে । 

(১১) ধর্মশিক্ষ।। ধর্মই মানুষকে সংকাধে সর্বাপেক্ষা! বেশী প্রেরণা দেয় 
এবং মন্দকার্ধ হইতে নিবৃত্ত করে । স্থতরাং শিশুর হৃদয়ে ধর্মের বীজ বপন না 
করিলে এবং ভগবানকে ভয় ও ভক্তি করিতে শিশুকে শিক্ষা না দিলে, তাহার 
টরিত্র-গঠন কার্দ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


শিশু 


বর্তমান সময়ে শিক্ষাদান কারে শিশুর উপরই সবীপেক্ষা অধিক গুরুত্ব 
দেওয়া হ্য় । বস্তুতঃ এখন শিশুকে কেন্দ্র করিরাই সমস্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করা হয়। 


বিষয়-কেন্ড্রিক শিক্ষা ও শিশু-কেন্ড্রিক শিক্ষা । 

পুর্বকালে শিক্ষা বিষয়-কেন্দ্রিক ছিল, অর্থাৎ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া! বা 
বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষ! দেওয়া হইত। বিভিন্ন বিহয় সম্বন্ধে সমন্ত 
খবর সংগ্রহ করিয়া এবং তাহ! স্শৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া শিশুর নিকট উপস্থিত 
করা হইত এবং তাহা শিশুর মনে গাথিয়া দিতে পারিলেই শিক্ষাদান-কার্ধ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিষয়ের 
জ্ঞানদান বা লাভই শিক্ষা। নামে অভিহিত হইত । বে শিশু শিক্ষালাভ 
করিবে তাহার কথা কিছুমাত্র বিবেচনা করা হইত না। বয়স্ক মানু যুক্তিযুক্ত 
ভাবে (1981০9115) চিন্তা করে বলিয়া শিশুকেও যুক্তিযুক্ত প্রণালীতে 
(Logical Method) বিষয়গুলি শিক্ষ। দেওয়া হইত। তাহা যে শিশুর 
উপযোগী নহে তাহার ধারণা ছিল না। যথা, ভাষাশিক্ষার প্রথমেই শিশুকে 
তাহার নিকট দুর্বোধ্য কঠিন কঠিন শব্দগুলি মুখস্থ করিতে হইত; ভাষার 
বিশেষ জ্ঞানলাভের পূর্বেই ব্যাকরণের কঠিন কঠিন স্থত্র শিক্ষা করিতে হইত; 
কোন বিষয় শিক্ষা করার প্রথমেই সেই বিষয় ও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত 
সমস্ত জিনিষের সংজ্ঞা দেওয়া হইত। তাহার পরেই বিষয়টি যুক্তিযুক্ত - 
আকারে সাজাইয়া শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিশুর প্রকৃতি, শক্তি, 
ক্রমবিকাশ ও অভিজ্ঞতার উপযোগী আকারে ও পদ্ধতিতে শিক্ষা 
দেওয়া হইত না। 


পপ লা লা বাজানো লাস স্পা পানা 
মি 


. শুনিতে ভালবাসে; স্থতরাং 


শিক্ষা দিতে হইবে। বিশেষতঃ শিশু যে বয়সে যে 


শিশু ১৫৫ 


বর্তমান সময়ে শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বা শিশুকে কেন্দ্র 
করিয়া সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়! হয়! বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানার্জনের 
প্রয়োজনীয়তা এখনও অস্বীকার করা হয় না; কিন্তু বয়স্ক লোকের ন্যায় পূর্ববিত 
যুক্তিযুক্ত (19815থ1) প্রণালীতে শিশুকে সেই জ্ঞান দান করা হয় না। কারণ 
বয়স্ক মানুষ বে-ভাবে চিন্তা করে, যে দৃষ্টিতে কোন বিষয় বা জিনিষ দেখে, ঘে- 
ভাবে কোন কার্য করে, শিশু সে-ভাবে চিন্তা করে না, সে দৃষ্টিতে কোন জিনিষ 
বাবিষয় দেখে না ও সে-ভাবে কাজ করে না। শিশু কেবল একটা ক্ষুদ্র মানুষ 
নহে। কুটি, শক্তি, প্রবৃত্তি, চিন্তাধারা, ভাবধারা প্রভৃতি বিষয়েও ' 
শিশু বয়স্ক মানুষ হইতে ভিন্ন। সুতরাং শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে 
হইলে, শিশুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বা শিশুকে কেন্দ্র করিয়া, তাহার উপযোগী 
আকারে ও পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে। বিশেষতঃ শিশুর 
ক্রমবিকাশের সহিত মিল রাখিয়া শিক্ষা না দিলে তাহা শিশুর বিকাশের 


সাহায্য না করিযা বরং তাহার পথে বাধার সি করিতে পারে। শিশু কোন্‌ 


বয়সে কি-ভাবে চিন্তা করে, কি-ভাবে জ্ঞান সংগ্রহ করে, কি-ভাবে কা করে, 
, কিসে তাহার ছুঃখ 


কি পছন্দ করে, কি অপছন্দ করে, কিসে তাহার আনন্দ হা, 
হয় ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ও তাহাদের সহিত মিল রাখিয়া শিক্ষা না দিলে 
সেই শিক্ষার ছারা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সাহায্য হইতে পারেনা! যেমন, 
শিশু প্রথমে কেবল ইন্দ্িয়ের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে; সুতরাং প্রথমে 


যগ্রাহ্‌ আকারেই ,সমত্ত বিষয় শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে । শিশু গল্প 
গল্পের আকারেই তাহাকে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা 


লে; স্থতরাং তাহাকে খেলার 
খেলার ভিতর দিয়া নানারূপ 
বিষয় শিক্ষার উপযুক্ত হয় 
তাহাকে সে বয়সে সে বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে । তাহার পুর্বে বা পরে শিক্ষা 
দিতে গেলে সে তাহা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং শিশুর 
গর্কতি, শক্তি ও ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও তাহাদের সহিত মিল 
্াখিয়া তাহার শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাদিগকে 


দিতে হইবে। শিশু খেলা করিতে ভালব 
আকারে নানা কাজ করিতে দিতে হইবে এবং 


১৫৬ শিক্ষা 


তাহার উপযোগী আকারে সাজাইয়া লইতে হইবে, তাহার উপযোগী প্রণালীতে 
সেগুলি শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষাকেই শিশু-কেক্দ্িক শিক্ষা বলে। 
ইহাও দেখা যাইবে যে, এইরূপ শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হইতে 
শিশু অন্বন্ধে জ্ঞান কম প্রয়োজনীয় নহে। অনেক শিশুকে সুক্্মভাবে 
পধবেক্ষণ করিয়াই শিশু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। কিন্ত ব্যক্তিগত 
চেষ্টায় শিশু সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানবাভের শক্তি ও স্থযোগ সকল শিক্ষকের থাকিতে 
পারে না। অনেক খ্যাতনাম! শিক্ষাবিদ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিশুকে 
পর্যবেক্ষণ করিয়। ও নান! পরীক্ষা করিয়। তাহাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন এবং তাহার ফলে শিশু-মনোবিভ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। 
শিক্ষকমাত্রেই উহা পাঠ করিয়া শিশু-সন্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করিতে 
পারেন। অবশ্ত ইহার পরও শিশুকে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। 
কারণ স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণের সিদ্ধান্তগুলির যথার্থতা 
হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা না করিলে শিশু সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ করা যায় না 
এবং কাধক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ কর! যায় না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ 
এবং তদুপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা 


শৈশব (0529505) ১৩ বৎসর । 


‘ছু কতৃত্ব লাভ করে। কিছু দেখিবার জন্য চক্ষু সঞ্চালন করিতে পারে, 
কোন জিনিষ লইবার জন্য হাত বাড়াইতে পারে; কোন জিনিষ হাতে লইয়া 
পরীক্ষ। করিতে চাহে, মুখে দিতে বা ছাড়িয়া ফেলিতে চাহে। ছয় মাস বদলে 
শিশু মাথা স্থির রাখিয়া বসিতে পারে, ছয় মাসের পর কোন শব্দ হইলে সে 
তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতে চাহে, কাহারও পদশব হইলে মুখ ফিরাইয়া কে 
আসিতেছে দেখে । প্রায় ১ বৎসর বয়সে শিশু দাড়াইতে শিখে এবং দ্বিতীয় 
বসরের মধ্যে হাটিতে পারে। এই সময়ে সে আধ-আধ কথাও বলিতে আরম্ভ 
করে। দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে সে অনেক শব্দ শিখে, কোন কোন জিনিষের 
শাম করিতেও পারে। তৃতীয় বৎসরে সে তাহার অন্জ-প্রত্জ্দের উপর 
পূ কতৃত্ব লাভ করে, এবং দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিতে পারে । তখন 
শি ভালভাবে কথা বলিতে পারে এবং সর্বদা কথা বলিতে চাহে । 

শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকাশও হইতে থাকে। 
ই হইবার পর তাহার কেবল ইন্জরিয়ানুভূতি (Sensation) হয়, কিন্তু 
মু বিষয়ের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞান (Perception) হয় না। তবে তাহার 


কতকগুলি স্বাভাবিক স্বক্রিয় প্রবৃত্তি (Reflex) ও সহজবৃত্তি (Instinct) 


১৫৮ শিক্ষা 


থাকে । সে সেই প্রবৃত্তিবশেই স্তন্ত পান করে। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার 
ইক্ড্রিযবষয়ক জ্ঞান বা! প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে আরম্ভ করে। তাহার পর 
তাহার চিন্তা-শক্তির ও ভাব-বৃত্তির উন্মেষ হুয়। প্রথম বৎসরের মধ্যেই 
তাহার আনন্দ, ভয়, দুঃখ ও ক্রোধ প্রভৃতি ভাববৃত্তির উন্সেবের প্রমাণ পাওয়া 
বার । সে তাহার মাতাকে দেখিলে আনন্দিত হয়, মাতা চলিয়া গেলে বিমর্ষ 
হয় এবং মাতা কোলে না লইলে বিরক্ত হয়। দ্বিতীয় বৎসরেই তাহার 
অন্ুকরণ-প্রবৃত্তি জন্মে এবং সে অনুকরণ করিয়াই কথা বলিতে শিখে । এই 
সময়ে তাহার স্মৃতি-শক্তি এবং কল্পনা-শক্তিরও উন্মেষ হয়। তৃতীয় 
বসরেই স্বতি-শক্তির বিশেষ বিকাশ হয় ও স্থায়ী স্মৃতি-ভাগার গঠন 
আরম্ভ হয়। ৩ বৎসরের পূর্বের কোন কথা কেহই স্মরণ করিতে 
পারে না। 

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হুইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার থে 
শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বণিত হইল তাহাই তাহার প্ররুত প্রাথমিক 
শিক্ষা। অবশ্য কেবল প্রাকৃতিক (27551০91) ও সামাজিক পরিঝেষ্টনীর 
প্রভাবেই শিশুর এই শিক্ষ। হয় ব| বিকাশ হুয়। হৃতরাং পরিবেষ্টনীর 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া, তাহার এই প্রাথমিক শিক্ষা বা বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। 
এই সময়ে তাহার হইন্দিয়ানুভূতি খুব প্রবল থাকে । তাই কেবলমাত্র 
ইন্জরিয়ানুভূতির লাহাবেঃই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যার । যেমন, তাহার 
চক্ষুর সামনে বিভিন্ন বর্ণের ও আকারের জিনিষ স্থাপন করিলে, তাহার বর্ণ ও 
আকারের জ্ঞান জন্মে। সেই সকল রঙীন জিনিষ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়। 
তাহাকে চক্ষু সঞ্চালন করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাহার কর্ণের নিকট মৃদু, 
উচ্চ, নানা প্রকার শব্দ ও মধুর সঙ্গীত করিয়! তাহার শ্রবণশক্তি তীক্ষ কর! 
যায়। বিভিন্ন দিক হইতে শব্দ করিয়া শব্দাগমের দিক স্থির করিতে শিক্ষ। 
দেওয়া যায় । নাসিকার সামনে বিভিন্ন গন্ধ-দ্রব্য স্থাপন করিলে তাহার 
ভ্রাণশক্তি তীক্ষ হয়। কোমল, কঠিন, শীতল, উষ্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিষ চে 
পর্শ করাইলে তাহার স্পর্শজ্ঞান জাগরিত হয় । অবশ্য এই বয়সের শিশু 
পরিবেষ্টনীর এই-সমস্ত প্রভাবের ইচ্ছামূলক বাহিক প্রতিক্রিয়৷ করিতে পারে 


সর 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ 2 
শা। কিন্ত তাহার ভিতরে প্রবৃতিমূলক কাজ হয় ও তাহাতেই তাহার 
বিকাশের সাহায্য হয়। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে শিশুকে অন্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করিতে 
শিক্ষা দেওয়া বায় ৷ সে দাড়াইতে ও হাটিতে শিখিলে তাহাকে স্বাধীনভাবে 
(8০১) হাটিতে ও অক্দ-সঞ্চালন করিতে দিতে হয়। তাহার ফলে অঙগ- 
্ত্যন্গুলির দ্রুত বিকাশ হয়। কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তাহার কর্ণের 
নিকট এক একটি শব্দ বিশুদ্ধভাবে বার বার উচ্চারণ করিয়া তাহাকে শীঘ্র 
বিশুদ্ধ কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। 


প্রথম বাল্যাবস্থা (Early Child॥০০৭) ৩--৬ বৎসর । 


এই বয়সে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি তেমন দ্রুত হয় না, কিন্ত অঙ্গ- 
গত্যন্গের উপর তাহার অধিকতর কতৃত্ব জন্মে। সে দ্রুত হাটিতে 
ও দৌড়াইতে পারে এবং এক মুহূর্ত চুপ করিয়া বসিয়| থাকিতে চাহে 
শা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার খেলার প্রবৃত্তি খুব বাড়িয়া যায়, সে 
মি ঘণ্টাই খেলিতে চাহে; তাই ইহাকে খেলার বয়স বলে। 
এই সময়ে তাহার অনুসন্ধিৎসাও খুব প্রবল হর। সে তাহার 
টারিপার্ের সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহাদের সে 
জ্ঞানলাভ করিতে চাহে । মাতৃভাষার ব্যবহারেও অধিকতর দক্ষতা লাভ 
করায় সে সমস্ত জিনিষ সম্বন্ধে প্রশ্ করিতে থাকে । “কি?” এবং ‘কেন ?'_এই 
হুই প্রশ্ন সর্বদা তাহার মুখে লাগিয়া থাকে। তাই এই বয়সকে প্রশ্_ 

আসার বয়নও বলে (Questioning age) | এই সময় তাহার 
অহ্কুকরণ-প্রবৃত্তি ও অভিনয়-প্রবৃত্তি খুব প্রবল হয়। সে সর্বদা বয়স্ক 
লোকদের অনুকরণ করিতে থাকে এবং নানা লোক বা! প্রাণী সাজিয়া অভিনয় 
করিতে চাহে। তাই পুতুলখেলা৷ এই বয়সের শিশুদের প্রধান কাজ হইয়া 
ডি একটা বালিশকে পর্যন্ত খোকা সাজাইয়। তাহারা অভিনয় করে । এই 
য়ে তাহার কল্পনাশক্তিরও বিকাশ হয়। তাই সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে 
ইলবাসে। এই বয়সে শিশুর স্থৃতিণক্তিও সতেজ থাকে এবং তাহার 


১৬০ শিক্ষা 


স্মৃতি স্থায়ী হয়। সে ছোট ছোট কবিতা মনে রাখিতে পারে, নিজের 
কোন কাজের সরল বর্ণন। দিতে পারে ও গণনা করিতে পারে। তাহার 
বুদ্ধিবৃত্তির এবং ইচ্ছাশক্তিরও বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। সে বিভিন্ন 
জিনিষের মধ্যে পার্থক্য করিতে ও তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে 
পারে। এই সময়ে তাহার আমিত্ব-জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং আত্ম 
প্রতিষ্ঠার ার গুরৃত্তি জন্মে। ইহার সন্ধে সঙ্গে তাহার আত্মাবমাননার প্রবৃত্তি 
জাগরিত হয়, তাই সে গুরুজনের সম্মান করিতে ও তাহাদের আদেশ পালন 
করিতে প্রস্তুত থাকে । 

শিক্ষা পুর্বে এই বয়সে শিশু কেবল দৌড়াদৌড়ি করিয়া ও খেলা 
করিয়া বেড়াইত, তাহার শিক্ষা আরম্ভ করা হইত না। কিন্তু ইতিপূর্বে 
শিশুর বিকাশের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা। যাইবে যে, 
শিশুকে নানা রকম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই বয়স বেশ উপযোগী । তবে 
তাহাকে এই বয়সে লেখাপড়া শিক্ষ। দেওয়া যায় না, তাহার 
বিকাশের সহিত মিল রাখিয়া! নান! রকম খেল! ও কাজের মধ্য দিয়া 
শিক্ষা দেওয়া যায়। ইউরোপে এই বয়সের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
ফ্রোবেলের শিশুর উদ্ভান (Kinder-garten of Frobel) ও ডাক্তার 
মন্তেসরীর শিশুর গৃহ (Children’s House of Dr. Montessori) 
নামক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে ।৯ যে স্থানে সে রকম বিদ্যালয় 
নাই তথায় গৃহেই এই বয়সের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। 
মাত৷ বা শিক্ষযিত্রীই এই শিক্ষার ভার গ্রহণের অধিকতর উপযোগী । 

এই বয়সের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা__ 

১। জ্ঞানেক্দ্িয়ের ব্যবহার-__শৈশবের ন্যায় এই বয়সেও শিশুর 
ইন্জিয়াহ্ভূতি খুব সতেজ থাকে । তাই প্রধানতঃ ইন্ড্রিয়ের সাহায্যেই 
তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়। তাহার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা-প্রস্থত প্রশ্ন 
করিতে নিরুৎসাহিত না করিয়া যতদুর সম্ভব পধবেক্ষণের সাহায্যে তাহাদের 


১ মৎপ্রণীত ‘আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি'র প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রম-বিকাশ ১৬১ 


উত্তর পাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহার জ্ঞানেক্ডিয়গুলির 
যথেষ্ট ব্যবহারের ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। জ্ঞানেক্জিয়ের ব্যবহার করিয়া 
বন্ত-পাঠ ও প্রকৃতি-প1ঠ শিক্ষ। দিয়াই শিশুর এই জ্ঞান-তৃষ্ণার তৃপ্তি 
সাধন করা যায় । অবশ্য এই বয়সে উক্ত ছুই বিষয় পাঠের সুচনা কর! 
খায় মাত্র। 

২। কথোপকথন ও গল্প_কথোপকথন ও গল্পের মধ্য দিয়াই 
শাষা-শিক্ষার সূচনা করিতে হয়। কৌতুহলোদীপক ও রোমাঞ্চকর গল্প 
বলিলে শিশু খুব আনন্দ পাইবে এবং তাহাতে তাহার কল্পনা-শক্তিরও বিকাশ 
ইইবে। কিন্তু ভূতের গল্প বা ভয়োৎপাদক গল্প বলা ভাল নয়। ইহাতে 
শিশুর অন্তরে ভয়ের ভাব প্রবল হয় ও সে ভীরু হয়। তাহার পরিবর্তে 
নাইষের দুঃসাহসিক কাজের গল্প বলা যাইতে পারে। 

৩। হাতের কাজ_খোদানে। ছবির উপর হস্ত-পরিচালনা, নক্স সম্পূর্ণ 


ক্র, শ্লেটে বা কাগজে নিজ ইচ্ছামত ছবি রাকা, কাগজ ভাজ করিয়া বা 


৮ 


নাটিয়া নানা জিনিষ তৈয়ার করা, মাটির জিনিষ তৈয়ার করা ইত্যাদি। 
'ফাবেলের ব্যবস্থামত খেলনাগুলির ব্যবহারও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। 
৪। গণনা পিক্ষা_কেবল বস্তুর সাহায্যে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা 
শ়ল যোগ-বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া যায়। 
৫। গান-_সহজ সহজ গান ও কর্মসঙ্গীত (Kinder-garten 
“ongs) শিক্ষা দেওয়া উচিত। 
৬। আবৃত্তি ও অভিনয়_ছোট ছোট কবিতা মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া 
বি করিতে এবং বাঁলকোচিত অভিনয় করিতে উৎসাহ দেওয়া ভাল। 
ছি । খেল।-প্রধানতঃ খেলার ভিতর দিয়াই এই বয়সে শিশুকে 
যায় তে হয়। দড়ি লইয়া লাফ দিতে ও সরল নৃত্য করিতেও শিক্ষা দেওয়া 
ফোবেলের ব্যবস্থামত দলবদ্ধ খেলার ব্যবস্থা করাও ভাল । 
পা ৮ পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা-নিজে হাত-মুখ ধুইয়া বা 
উই সায় গিয়া জলশৌচ করা, স্থান করা ইত্যাদি কাজ শিশুকে শিখাইতে 
ব। নিজের কাপড় ধুইয়া লইতে, কামরা পরিষ্কার করিতে, জামা-কাপড় 


১৬২ শিক্ষা 


পরিতে, কাপড়-চোপড়, জিনিবপত্র গুছাইয়া রাখিতেও শিক্ষা দিতে হইবে 
(Montessori Method) I 

৯। লেখাপড়া শিক্ষা__এই স্তরের শেষে ষষ্ঠ বংসরে মন্তেসরী প্রণালীতে 
লেখা ও পড়া শিক্ষা দেওয়া যায়। (মগ্প্রণীত “আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি'র ১ম 
ও ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) 


শেষ বাল্যাবস্থা (Later Childh০০d) ৭-১০ বৎসর 


এই বয়সে দুগ্ধদন্তের পতন হয় এবং স্থায়ী দস্তোদগম হয়। শরীরের বৃদ্ধিও 
খুব দ্রুত হয়, শরীরের দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা বৎসরে প্রায় ২ ইঞ্চি বাড়ে এবং 
মস্তিস্কের প্রায় £ অংশ পুর্ণ হয়। অন্গ-প্রত্যন্গের দ্রুত বিকাশ ও তাহাদের 
উপর অধিকতর কর্তৃত্ব লাভের ফলে বাঁলক-বালিকারা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে, 
সর্বদা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিতে ভালবাসে । অপর দিকে তাহাদের 
মানসিক বিকাশও দ্রুত হয়। কোন বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ-দানের শক্তি 
বাড়ে। তাহাদের স্মৃতিশক্তিও এই সময়ে সর্বাপেক্ষ! তীক্ষু হয়। দশন 
বৎসরেই স্মৃতি সর্বাপেক্ষা সতেজ হয়। এই বয়সে সে ছবি দেখিতে ভালবাসে, 
তাই ইহাকে ছবির বয়স (21০5০251 66) বল। হয়। তাহার কল্পনা 
শক্তিরও দ্রুত বিকাশ হইতে থাকে । তাই সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে 
ভালবাসে ॥ কিন্ত এখন আর সে অসম্ভব গল্প বিশ্বাস করে না; সত্য, মিথ্যা, 
সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে তাহার বিচার" 
শক্তিরও উন্মেষ হয় । সে একই রকমের জিনিষের মধ্যেও পার্থক্য বাহির 
করিতে পারে। এই সময়ে তাহার আমিত্ব-জ্ঞানও বৃদ্ধি-পায়_এবং গে 
অন্যের উপর নির্ভর ন| করিয়া নিজের বুদ্ধিতে চলিতে চাহে। ইচ্ছাশক্তি 
কিছু বিকাশের ফলে সে আত্মসংযম করিবারও অধিকতর শক্তিলাভ করে । নে 
আর পুর্বের ন্যায় অন্ধভাঁবে আদেশ পালন করে ন|। তবে থে সমন্ত 
লোক বা! গল্পের নায়ক তাহার প্রশংসা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাহাদিগকে 


ণ করিতে ও তাহাদের আদেশ পালন করিতে ভালবাসে। উদাহরণের 
ভাল 


অন্গকর 
সাহায্য ব্যতীত নীতি সে এখনও হৃদয়জম করিতে পারে ন|। 


). 


[ 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ ১৬৩ 
উদাহরণ বা আদর্শ তাহার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। এই বয়সে সে 


৮ 
কখনই একা থাকিতে চাহে না, দলবদ্ধ হইয়। থাকিতে ও কাজ করিতে 


চাহে। 
- শিক্ষ-ব্যবন্থ|। শেষ বাল্যাবস্থায় শিশুগণ প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযোগী 
হয়। সুতরাং এই স্তরের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইবে। 
তবে সাধারণভাবে এই বয়সের ছাত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা যাইতে 
পারে। এই স্তরেও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির বঃবহার (Sense-training) 
শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। হৃতরাং বস্তুপাঠ ও প্ররুতিপাঠ শিক্ষণীয় বিষয়ের 
অন্তর্গত থাকিতে হইবে। যথেষ্ট খেলার ও হাতের কাজের ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। গল্পের 
আকারে ও ছবির সাহায্যে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষা দিতে 
₹ইবে। স্বাস্থানীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালনেরও 


॥ বাবস্থা কর। প্রয়োজন । এই বয়সেই বস্তুর সাহায্যে গণিত-শিক্ষা হইতে 


লিখিত গ্রণিত-শিক্ষায় লইয়া যাইতে হইবে । এই স্তরে নৈতিক শিক্ষা এবং 
ধম শিক্ষাদানেরও বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ এই বয়স পর্যন্ত শিশু 
মান (U॥০৮৭]) থাকে । ইহার পরেই সে দুর্নীতিপরায়ণ 

০৪1) হইতে পারে। তবে শুধু নৈতিক উপদেশে কোন ফল হইবে 
|| ভাল আদর্শ সন্মুখে স্থাপন, ভাল কাজে নিয়োগ এবং আদর্শ-চরিত্র 
শাকের জীবনী-পাঠই অধিকতর ফলপ্রদ। এই বয়সে ধর্মাচরণ শিক্ষা 
দিওয়াই ধম” শিক্ষাদানের একমাত্র কার্যকরী উপায়৷ এই বয়সের 


লেমেয়েদের দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে এবং খেলা করিতে দেওয়াও 


কৈশোর (Boyhood or Girlhood) ১১১৪ বৎসর 
এই বয়সে বালিকাগণের দ্রুত শারীরিক বিকাশ হয়, কিন্ত 


ঘের শারীরিক বিকাশ কিছু বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে তাহাদের 
সপেশিগুনি সুগঠিত ও শক্ত হয় এবং তাহারা অধিকতর কার্ধক্ষম হয়। 


১৬৪ শিক্ষা 


সেইজন্য তাহারা শ্রমজনক-ক্রাড়া ভালবাসে । এই সময়ও স্বৃতিশক্তি বেশ 
সতেজ থাকে এবং চিন্তাশক্তির দ্রুত বিকাশ হয়। এখন তাহার! বস্তুর সহিত 
অম্পর্কশৃন্ত বা বিমূর্ত (45৮০০) বিষয়ের চিন্তা করিতে পারে । কোন 
বিষয় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিতে পারে । তাহাদের ইচ্ছাঁশক্তির বিকাশ 
হওয়ায় তাহারা এখন চেষ্টা করিয়া কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে এবং 
বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে । ইহা ছাড়া তাহারা এখন কিছু কিছু 
যুক্তির অনুসরণ করিতে পারে। নীতির ক্ষেত্রেও এখন স্বরচিত কতকগুলি 
নিয়মের অনুসরণ করিতে চাহে । তাহাদের প্রশংসার উপযুক্ত লোক বা গল্পের 
নায়কের পদাঙ্ক অন্থসরণ করিয়া কতকগুলি কাজ ভাল ও কতকগুলি কাজ মন্দ 
বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করে। 

শিক্ষা-_এই বয়সে ছাত্রগণ মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পাঠের উপযুক্ত 
(Higher Elementary Schools of other countries) হয়; তাহাদের 
উপযোগী শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচিত হইবে । এই স্থলে এই 
পর্যন্ত বলা যায় যে এই বয়স শিক্ষার খুব প্রশস্ত সময়। এই সময়ে 
বালক-বালিকাগণ উদার শিক্ষালাভের জন্য (For Liberal Education): 
প্রয়োজনীয় নানা বিষয় অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে পারে। বিশেষভাবে এই বয়সে 
মাতৃভাষার যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ভাষাজ্ঞান 
গভীর করিতে পারে। কোন বৈদেশিক ভাষ! শিক্ষা করিতে হইলে 
তাহাও এই বয়সে আরম্ভ কর! উচিত। গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, 
ব্যাকরণ প্রভৃতি যুক্তিপুর্ণ বিষয় পাঠ আরম্ভ করিবারও এই সময় । এই বয়সে 
প্রকৃতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার সাহায্যে প্রাথমিক বিজ্ঞানের 
(Elementary 5০ience) জ্ঞান অর্জনও আরম্ভ করা যায়। বালকগণ 
নিয়মপুর্ণ শ্রমজনক খেলা খেলিতে পারে, বালিকাগণকে নানাপ্রকার 
নৃত্যশিক্ষা দিলে তাহাদের স্থাস্থোর উন্নতি হয়। এখন তাহাদিগকে নৈতিক 
গুণ সন্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া যায়। তবে উদ্রাহরণের সাহায্যে উপদেশ 
না দিলে তাহা কার্যকরী হয় না। ধর্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশাস্র পাঠও 
এই বয়সে আরম্ভ করা যায়। 


~~ 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ ১৬৫, 


যৌবনোন্মুখ অবস্থা (Adolescence) $¢৫—$S৮ 


এই বয়সে বালক-বালিকাদের সর্বাপেক্ষা বেশী দ্রুত শারীরিক বিকাশ 
ও শারীরিক পরিবর্তন হয় | কারণ ইহাই কৈশোর ও ঘৌবনের সন্ধিস্থল ৷ 
১৪ বশ্সরের বালক ১৮ বৎসরে যুবকে পরিণত হয়। এই সময়ে তাহাদের 
শরীরের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়, স্বর পরিবর্তিত হয়, শরীর খুব কর্মঠ ও 
সমস্ত হৃন্দিয় খুব সতেজ হয়। ১৭৷১৮ বৎসরে শারীরিক বিকাশ প্রায় 
সম্পুর্ণ হৃয়। ইহার পরও মাংসপেশীর বিকাশ বা উন্নতি হইতে পারে, কিন্ত 
শরীরের আয়তন বা উচ্চতা আর বিশেষ বাড়ে না। 
শরীরের সঙ্গে এই বয়সে মনেরও অত্যধিক পরিবর্তন হয়। মস্তিষ্কের 
আয়তন সম্ভবতঃ এই সময়ে সম্পূর্ণ হয় এবং মনের উচ্চবৃত্তিসকল বিকশিত হ্য়। 
ই বস্ত-সম্পর্ক-শৃচ্ঠ ও যুক্তিপুর্ণ বিষয় (Abstract and Logical 
Subject) হবদয়ঙ্গম করা সহজ হয় এবং সেই রকম বিষয় শিক্ষায় তাহারা বেশী 
নিন্দ পায়। এই বয়সে বালক-বালিকারা অত্যথিক কল্পনাপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ 
৷ বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের চিন্তাই তাহাদের মনের উপর বেশী প্রভাব 
“হার করে। ভবিষ্যতের উচ্চ আশা ও স্বপ্নে তাহাদের মন বিভোর থাকে । 
বং দিবাস্বপ্ন এই বয়সের ধর্ম বলা হয়। এই বয়সে শারীরিক ও মানসিক 
সক অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তীত্র আকাঙক্ষা ও রা রি 
SU উদ্বেলিত হয়, প্রবল ভাবপ্রবাহ তাহাদিগকে ল 
মাইতে চাহে। সাধারণতঃ এই বয়সে তাহাদের আত্মশক্তিতে অতিবিশ্বাস 
১; কোন কাজই তাহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করে না। সামাজিক ও 
ডিক বিষয় তাহাদের উপর বেণী প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম ও জাতির 
ঈিমাধনে তাহারা অতিশয় আগ্রহণীল হয়। এই বয়সে বালক- 
ত লিকাগ অত্যধিক জঙ্গপ্রিযও হয় এবং তাহাদের উপর সঙ্গীর প্রভাব 
খল হয়। বীরপুজা (Hero-worship) এই বয়সের ধর্ম। | 
তাহারা নেতার আদেশ বা উপদেশমত যে-কোন কাজ করিতে প্রস্তুত 
৷ কোন বড় নেতা নিকটে না থাকিলে সমপাঠীদের বা সঙ্গীদের মধ্য 


S 
তি 


তাই 
খাকে 


১৬৬ শিক্ষা 


একজনকে নেতা নির্বাচন করে। নেতার অধীনে সঙ্গবদ্ধভাবে কাজ 
করিতেই তাহারা খুব আনন্দ পায়। এই বয়সেই তাহাদের যৌন-প্রবৃত্তির 
(Sex-instinct) উন্মেষ হয় এবং তাহা তাহাদের জীবনের উপর খুব বেশী 
প্রভাব বিস্তার করে। 


শিক্ষা-ব্যবস্থা 

এই বয়সে বালক-বালিকাগণকে পরিচালন কর| অত্যন্ত কঠিন কাজ। 
কেননা, তাহাদের প্রবল ভাবপ্রবাহ দমনের চেষ্টা করিলে তাহারা হয়ত 
বিদ্রোহী হইবে, বাধাপ্রাপ্ত খরস্রোতা তটিনীর ন্যায় উছলিয়া উঠিবে, অথবা 
আত্মপ্রকাশের স্থযোগ না পাইয়া সমস্ত কর্মশক্তি  হারাইয়া ফেলিবে এবং 
জীবন্ত অবস্থায় কোনমতে জীবন কাটাইবে। স্থতরাং তাহাদের প্রবল 
ভাবগ্রবাহ রোধ করিবার চেষ্টা ন! করিয়। তাহ সথপথে পরিচালনার 
চেষ্টাই করিতে হুইবে। তাহাদিগকে অবসর সময়ে সমাজসেবা, দেশ- 
সেবা, দীনছুঃবীর সেবা, দলবদ্ধ হয়| দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি ভাল কাজে নিয়োজিত 
রাখিলে তাহাদের প্রবল ভাবপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং তাহাদের বিপুল 
কর্মশক্তির সদ্যবহার হইবে। তবে পূর্বোক্ত মহৎ কাজসমূহে যোগ দিয়াও 
বিপথগামী হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্থুনেত্তার অভাব বা কুনেতার 
প্রভাবই তাহার প্রধান কারণ। অথচ কোন না কোন নেতার অধীনে কাজ 
কর! এই বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম । সুতরাং শিক্ষক এবং অভিভাবককেই খুব 
সারধানতার সহিত তাহাদের উপযুক্ত নেতা নির্বাচন করিয়া দিতে হইবে, 
অথব| যখনই সম্ভব তাহাদিগকে নিজেই নেতার স্থান, অন্ততঃ প্রধান নেতার 
স্থান, গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই সময়েই শিক্ষককে ছাত্রের বন্ধু, 
পরিচালক ও বিজ্ঞ উপদেষ্টা হইতে হয়। 

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই বয়সের বালক-বালিকাগণ অন্ধভাবে 
জাদেশ পালন করে না, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং যুক্তির 
 সাহায্যেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে। অপর দিকে 
শিক্ষক ও অভিভাবককে খুব সাবধানতার সহিত তাহাদের জঙ্গী-নির্বাচন 


এ 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ ১৬৭ 


করিয়া দিতে হইবে। কারণ এই সময়ে কুসন্দের প্রন্তাবেই অধিকাংশ 
ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়। তাহা ছাড়া কর্মহীনতাও এই বয়সের ছেলেমেয়েদের 
সর্বনীশের কারণ হয়। সুতরাং তাহাদিগকে সর্বদাই কোন-না-কোন ভাল 
কাজে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। তাহাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবার 
জন্য যখনই সম্ভব তাঁহাদের উপর এক এক কাজের ভার দেওয়া 
উচিত এবং তাহাদের স্ন্ধে কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে 
যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া উচিত। তাহা করিলেই 
অন্তর উপর নির্ভরশীল বালকবালিকা এই বয়সের পর স্বাবলম্বী ও দায়িত্বশীল 
পুরুষ বা স্ত্রীতে পরিণত হইতে পারে। এই সময়ে তাহাদের ভাঁবপ্রবণ 
হৃদয়ে নান! উচ্চাশা জাগাইতে হইবে এবং নানা উচ্চ আদর্শ তাহাদের 
সামনে ধরিতে হইবে, যেন সেগুলি অনুকরণ করিয়া তাহারা নিজ নিজ জীবন 
উন্নত করিতে পারে। তাই এই বয়সে পৃথিবীর নানা দেশের নেতৃস্থানীয় 
মহাপুকুষগণের জীবনী পাঠ করিতে তাহাদিগকে খুব উৎসাহ দেওয়া উচিত । 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি ও বিচারের সহিত নীতিশিক্ষা ও ধর্মোপদেশ 
কারণ এই ভাবপ্রবণ বয়সে 


দেওয়ার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। 
ধানত! অবলম্বন 


উচ্চনীতিজ্ঞান ও ধর্জ্ঞান জাগাইতে না পারিলে সমস্ত সাব 


করিয়াও তাহাদিগকে সপথে রাখা কঠিন হয়। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বয়সে বালক-বালিকাদের শারীরিক ও 


মানসিক কর্মশক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং এই সময় তাহাদের জন্য 
যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক কাজের বন্দোবস্ত করিতে হুইবে। 
উদার শিক্ষাদানের জন্য প্রায় সমস্ত স্থলপাঠ্য বিষয় এই সময়ে শিক্ষা 
দেওয়ার বাবস্থা করা প্রয়োজন। ইহ! ছাড়া এই সময়ে তাহাদিগকে 
নাগরিক কর্তব্যও শিক্ষা দিতে হইবে।  উচ্চভাবপূর্ণ সাহিত্য 
শিক্ষাদানের এবং নান বিষয়ে প্রবল জ্ঞানতৃঞ্চা জাগা ইবারও এই প্রশস্ত 


সময়। 
মানসিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা 


করিতে হুইবে, নানাপ্রকার নিয়ম, অমসাধ্য প্রতিযোগিতামূলক খেলা 


১ শিক্ষা 


খেলিবার সুযোগ দিতে হইবে; তাহ! ছাড়া নানাপ্রকার ব্যায়াম 
(Gymnastics) করিয়া এই সময়ে দেহ স্থগঠিত না করিলে তাহাদের 
শারীরিক বিকাশ সম্পূর্ণ হইবে না। 

এই বয়সেই অধিকাংশ ছেলেকে জীবিকার্জনের জন্যও তৈরী 
করিতে হইবে । ১৪ বৎসর পূর্ণ হইলেই যে-সকল ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ 
শিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত নহে তাহাদিগকে বিভিন্ ব্যবসায় শিক্ষা, দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

এই বয়সের প্রবল যৌন-প্রবৃত্তি ($০য-115600০0 সংযত করিবার ভন্ত 
তাহাদিগকে সর্বদা বয়স্ক আত্মীয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাখা প্রয়োজন, কখনও একা 
থাকিতে দেওয়া! উচিত নহে। তাহা ছাড়া সর্বদা তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত 
রাখিতে হইবে ও কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত করিতে হইবে। তাহা! 
হইলে তাহারা কুসন্দে মিশিবার সুযোগ ও কুচিন্তায় মগ্ন হইবার অবসর পাইবে 
ন!। কেহ কেহ এই. বয়সেই বালক-বালিকাদিগকে স্্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে 
উপদেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু খুব সতর্কতার সহিত এই বিষয়ে 
শিক্ষা দিতে না৷ পারিলে ইহার দ্বারা যৌন-প্রবৃত্তি সংযত না হইয়। বরং বর্ধিত 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে অপরিণত বয়সে ইন্দরিয়-চরিতার্থতার পরিণাম 
সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন। একজন প্রবীণ 
চিকিত্সকের উপর এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার ভার দেওয়া যাইতে পারে। 


১১ 


রি 


অতান্ত ধীরে কিন্ত অনেকটা নি 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শিশুর শ্রেণী-বিভাগ 


ইহা বল! বাহুল্য যে সমবয়স্ক সকল শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ 
সমান নহে। পুর্বে ষে ক্রমবিকাশের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা সমবয়স্ক 
ছেলেমেয়েদের গড়-পড়ত। বিকাশ নির্দেশ করে মাত্র । 

প্রকৃতি ও মেজাজ (Temperament) হিসাবে শিশুগণকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা! যায় । 

সাধারণত: দুই প্রকৃতির শিশু দেখা যায়) যথা_ দ্রুত প্রকৃতি ও ধীর 
প্রকৃতি। প্রথম শ্রেণীর শিশু সহজে শিখে ও সহজে ভুলে, খু চট্পটে 
এবং সজীব (Viva০i০U5), কিন্তু বড়ই অস্থির-প্রকৃতি। এক সময়ে খুব 
প্রফুল্ল থাকে, পরক্ষণেই ভয়ানক বিমর্ষ হইয়া পড়ে; তাড়াতাড়ি বিচার ও 
সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কিন্ত মোটেই অধ্যবসায়ী নহে; সহজেই ক্রোধান্ধ হয়, 
কিন্ত উদার প্রকৃতি বলিয়। সহজেই ভুলিয়া যায়। সহজে চিত্তাকর্ষণ করে ও 
জনপ্রিয় হয়, কিন্তু অস্থিরচিত্তত| ও উত্তেজনা-প্রবণতার জন্য শেষ পর্যন্ত 
জনপ্রিয়তা! রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহারা ভবিষ্যতের, চিন্তায় 
বিভোর থাকে, বর্তমানের কথা মনে রাখিয়া হিসাব করিয়া কাজ করিতে 
পারে না। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশু ধীরে শিখে, কিন্ত দেরীতে ভূলে; গম্ভীর, স্ফ.তি- 
হীন, কিন্তু অনেকটা স্থিরচিত্ত, সহজে তাহাদের মেজাজ পরিবতিত হয় না 
ভুলভাবে বিচার ও সিদ্ধান্ত করে এবং দৃঢ়ভাবে 
ভিত হয় না, কিন্ত একবার রাগিলে সহজে শান্ত 
বর্তমান সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকে 
চিন্তাকর্ষণ করে না ও জনপ্রিয় হয় না, 


ধরিয়। থাকে; সহজে রাগা 
হয় ন! ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে 
এবং হিসাব করিয়া কাজ করে; সহজে 
কিন্ত পরিণামে বেশ প্রভাব বিস্তার করে । 


SE শিক্ষা 


মেজাজের তারতম্য-অন্থসারে কেহ কেহ শিশুগণকে চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন। যথা _ দ 
(১) পিত্তবহুল বা উগ্র-প্রকৃতি (Choleric)। ইহারা দ্রুত- 
; ও আবেগপূর্ণ । 
ফা 757 ৷ ইহারা ধীর-প্রক্ৃতি ও দৃঢ়চিত্ত, 
ভাবাবেগ-প্রবণ (5০70050থ1) ও আত্ম-পর্যবেক্ষণকারী (Introspective), 
ধীরে বিচার করে ও সিদ্ধান্ত করে। 


(৩) দুঢ-প্রত/য়শীল-প্রকৃতি (Sanguine) | ইহারা দৃঢ় চিত্ত, 
আগ্রহশীল, সহজে প্রভাবিত হয় ও সহজে পরিবর্তনশীল । 


(৪) শ্ররেত্বাপ্রধান বা মহ্থর-প্রকৃতি (Phlegmatic)। ইহারা 


ধীর ও দুর্বল-চিত্ত। খুব ধীরে কাজ করে কিন্ত ধরিয়া থাকে, 
নাছোড়-বান্দা। 


বুদ্ধিবৃত্তির দিক্‌ হইতে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ শিশুকে আরও কয়েক শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন। যথা, কেহ স্থিতিশীল (5tatic) যে-কোন কাজে ধরিয়া 
থাকে। কেহ গতিশীল (Dynamic)—eমপরায়ণ কিন্তু বেশীক্ষণ এক কাজে 
ধরিয়া থাকিতে পারে না। কেহ সুন্মদশী (Intensive), কেহ বিস্তার-দর্শী 


(Distributive), কেহ বেশী কল্পনাশীল, কেহ বিচারশীল, কেহ অন্তর্শী 
(Subjective), কেহ বহিদর্শী (Objective) ইত্যাদি । 


“কল ছেলে সম্পূর্ণভাবে উপরি-উক্ত কোন বিভাগের অন্তর্গত: না হইলেও 
উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুর প্রকৃতি বা মেজাজের সহিত তুলনা করিয়া: 
শিশুগণের ঠিক প্রকুতি নির্ধারণ করা সহজ হয়। 
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দ্বিতীয় ভাগ 


বিদ্যালয়-পরিচালন| ও শ্রেণী-পাঠন৷ 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


শিক্ষক 


(শিক্ষাদান-কার্যে শিশুর পরেই শিক্ষকের স্থান)। এই পর্যন্ত কেবল 
শিশু সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছে। এইক্ষণে স্ুশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ও 
গুণাবলী আলোচনা করা হইবে। 

শিশু এই পৃথিবীতে নৃতন আগন্তক। ক্তরাং সে তাহার পরিবেষ্টনীর 
জ্ঞানলাভের জন্য ব্যগ্র। অপরদিকে জ্ঞান অনন্ত, এই বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড জ্ঞানের 
ভাগার। কিন্ত শিশুর চারিদিকে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সজ্জিত থাকিলেও 
তাহার দ্বার যেন অর্গলবদ্ধ। অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে এই জ্ঞানভাণ্ডারের 
ঘার খুলিয়া জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে না ও তাহার সদ্যবহার করিতে পারে না। 
কারণ অন্য পশু-শীবকের ন্যায় মানব-শিশু জন্মের পরই আপনার 
পায়ে দ্রীড়াইতে পারে না এবং আত্ম-চেষ্টায় জীবনধারণ করিতে পারে না । 
অপর দিকে অন্য পশু-শীবক হইতে তাহার অধিকতর বিকাশ বা 
উন্নতি সম্ভবপর ৷ স্থতরাং শৈশবে তাহাকে যত্বের সহিত লালন-পালনের 
জন্য ও তাহার সর্বতোমুখী বিকাশ-সাধনের জন্য সুদক্ষ পরিচালকের প্রয়োজন । 
এই গুরুতর কাজের দায়িত্ব স্বভাবত:ঃই তাহার মাতাপিতার উপরই ন্তস্ত 
হওয়া উচিত। তাই মনীষী রুশো বলিয়াছেন, পিতাকেই শিক্ষক হইতে 
হইবে। অনেক সময় পিতামাতার প্রয়োজনীয় অবসর বা যোগ্যতা! থাকে না 
বলিয়া শিক্ষকের উপরেই এই গুরুতর দায়িত্বভার অপিত হয়। কিন্ত 
বিশেষ কোন গুণের অধিকারী না হইয়া এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত না হইয়া 
সকলেই কি শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত? শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্য এবং শিশুর 
প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি 
হইবে যে" শিক্ষাদান অত্যন্ত জটিল ও দায়িত্বপুর্ণ কার্য। 
ইহা একটা অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ (Highly Technical) কার্য । ঠিকভাবে 
শিক্ষাদানের উপর শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বস্তুতঃ শিক্ষকই 


১৭৪ ৰ 


শিশুর ভবিষ্যৎ প্রস্তুত করিতেও পারে, ধ্বংস করিতেও পারে। 
স্থতরাং নিপুণতার সহিত এরূপ জটিল, গুরুত্বপুর্ণ ও কৌশলপূর্ণ কার্য সম্পাদনের 
জন্য খুব সুদক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন । তাই স্থশিক্ষক হওয়ার জন্য কি কি বিশেষ 
গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাই এস্থলে আলোচনা করা হইবে। 
সুশিক্ষকের গুণাবলী 

Mor. Percival Wren অতি হুন্দর ভাষায় আদর্শ শিক্ষকের চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “শিক্ষক কেবল খবরের উৎস বা ভাণ্ডার 
নহেন; কিংবা শিশুকে প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার খবর 
সরবরাহকারী নহেন; শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও বিজ্ঞ 
উপদেষ্টা; তিনি তাহার সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, মনের বিকাশ 
সাধনকারী ও চরিত্র গঠনকারী ৷? 

হশিক্ষকের গুণাবলীকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, 
স্থাভাবিক গুণাবলী ও অর্জিত গুণাবলী ৷ 
১. স্বাভাবিক গুণাবলী । যে-কেহ স্থশিক্ষক হইতে ইচ্ছা করেন তাহার 
শরীর সুস্থ, সবল ও কষ্টসহিষুঃ হইতে হইবে এবং তাহাকে উদ্মশীল ও 
অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি উদ্ভম সহকারে কর্তব্য 
সম্পাদন করিতে পারিবেন না। শিক্ষক অলস বা দুর্বল হইলে তাহার প্রদত্ত 
পাঠ জীবন্ত (11৮০5) ও ফলপ্রস্থ (effective) হয় না। হার তীক্ষুবুদ্ধি, 
খর স্মৃতিশক্তি, প্রবল কল্পনাশক্তি, উচ্চ বিচারশক্তি ও পর্যবেক্ষণ 


দেখিবে না। যে-কোন জটিল প্রশ্নের নিজে বিচার করিয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত 
করিতে ন! পারিলে তিনি ছাত্রদের পরিচালিত করিতে পারিবেন না। 

", ভীঁহার অফুরন্ত ধৈর্য থাকিতে হইবে এবং তাহার মেজাজ শান্ত 
হইতে হইবে। নতুবা তিনি শিশুগণের স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও. অক্ষমত! 


উপেক্ষা করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের বিকাশসাধনে নিযুক্ত থাকিতে 
পারিবেন না। 


a 
ডর 


A 


শিক্ষক ১৭৫ 
সরল, অমায়িক, প্রকুল্লচিত্ত ও সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে তিনি 
শিশুর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন না। তাহার শিশুর অন্তঃকরণ 
থাকিতে হইবে এবং শিশুকে ভালবাসিতে হইবে । নিজ বাল্যজীবনের 
কথ স্মরণ করিয়। তাহার সাহায্যেই তাহাকে শিশুর মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে, এবং আন্তরিক সহানুভূতির সহিত তাহাকে পরিচালিত 
করিতে হইবে। তাহার বাল্যের চঞ্চলতার কথ! ভাবিয়া দেখিলে তিনি 
শিশুর চঞ্চলতা স্বাভাবিক বলিয়া বুঝিতে পারিবেন । 
৬ তাহার সমস্ত মুদ্রাদোষ পরিহার করিতে হইবে। মনে রাখিতে 
হইবে যে, শিশু খুব অনুকরণপ্রিয় ও কঠোর সমালোচক । প্রত্যেক কথা 
বলিতে তিনি যদি কোন শব্দ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করেন বা কোন হাস্তোদ্দীপক 
| অন্গভঙ্গী করেন তাহা হইলে শিশুগণ তাহার অনুকরণ করিবে ও তাহাকে ব্যঙ্গ 
করিতে উৎসাহিত হইবে । 
€ তাহার ভাল বর্ণনা দেওয়ার শক্তি বা বাগ্সিতা থাকা প্রয়োজন 
তাহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ, এবং স্বর সুস্পষ্ট, মিষ্ট ও প্রয়োজনমত উচ্চ হইতে 
হইবে। 

এ তীহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কিছু মৌলিকতা থাকিতে হইবে। 
কারণ তাহাকে শ্রেণীতে বসিয়াই অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে 
এবং অবস্থোপযোগী কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে । 

% তাহার আত্মবিশ্বাস না থাকিলে তিনি তাহার শক্তি ও জ্ঞানের সদ্ধাবহার 
করিতে পারিবেন না, এবং ছাত্রের তাহার শরেষ্টত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার 
দ্বারা পরিচালিত হইতে চাহিবে না। 
প্‌ শিক্ষক মাত্রেরই কিছু রসজ্ঞান (809০এ:) থাকা প্রয়োজন। তাহা 
না থাকিলে তাহার প্রদত্ত পাঠ সরস ও চিত্তাকর্ষক হইবে না। খুব গুরুতর 
বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময়ও মধ্যে মধ্যে রহস্তজনক মন্তব্য করিয়া ছাত্রগণকে 
হাসিবার সুযোগ দিলে তাহাদের উপর যে কাজের চাপ পড়ে তাহা কিছু 
হাল্কা বোধ হইবে। কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে তাহারা যেন শিক্ষকের 


সঙ্গে হাসে, শিক্ষকের প্রতি না হাসে। 


১৭৬ শিক্ষা 


৬ শিক্ষক উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চিত্ত না হইলে চঞ্চলমতি শিশুগণকে 
নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন না। তাহার ব্যক্তিত্বের অভাব বা 
ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কিছুমাত্র প্রমাণ পাইলেই ছাত্রগণ তাহার কর্তৃত্ব উপেক্ষা 
করিতে ও তাহার অবাধ্য হইতে সাহসী হইবে । তিনি আন্তরিক সহানুভূতির 
সহিত ছাত্রদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিবেন; কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত 
করিয়! কোন আদেশ দিলে দৃঢ়তার সহিত ছাত্রগণকে তদনুযায়ী কার্য করিতে 
বাধ্য করিবেন। 


১ ইহার সঙ্দে সঙ্গে তাহার কর্মচতুরতা (7500) না থাকিলে তিনি 
নিধিবাদে ছাত্রদের চালাইতে পারিবেন না বা বিদ্যালয় পরিচালন! 
করিতে পারিবেন না। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে কর্মচতুরতা! সম্বন্ধে অনেকের 
সণ ধারণা আছে বা অনেকে ইহার অপব্যবহার করেন। সমস্ত অবস্থা 
ভালরূপে বিচার করিয়া এবং প্রত্যেক কাজের ফলাফল চিন্তা করিয়া, 
তপরতা ও সতর্কতার সহিত অবস্থার উপযোগী উপায় নির্ধারণ করা এবং 
দৃঢ়তার সহিত তদন্যায়ী কাজ করাকেই কর্মকৌশল বা কর্মচতুরতা বলে। 
বস্তুতঃ যতদুর সম্ভব সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য করাই কর্ম-চতুরতা। কিন্ত 
সংঘর্ষের ভয়ে কর্তব্য অবহেলা করাকে কোনমতে কর্ম-চতুরতা বলা যায় না। 
ৃ সর্বোপরি শিক্ষককে চরিত্রবান্‌ হইতে হইবে। সত্যবাদী, অকপট- 
"সা়পরাযণ, কর্তব্যপরায়ণ ও সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য না হইলে শিক্ষক ছাত্রের 
অদ্ধালাভ করিতে পারিবেন না। মুখে যাহা উপদেশ দেন নিজে কার্যত: 
তাহার অনুসরণ না করিলে ছাত্রের নিকট তাহার উপদেশের কোন মূল্য 
থাকিবে না। তাহার নিকট সর্বদা স্থবিচার পাইবে বলিয়! বিশ্বাস না থাকিলে 
ছাত্রগণ অন্তরের সহিত তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে না। 


অজিত গুণাবলী 
(১) উচ্চশিক্ষী_শিক্ষক মাত্রেরই যতদূর সম্ভব উচ্চশিক্ষা! লাভ করা! 


প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় একটি ছোট শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা 
দেওয়ার জন্যও সেই বিষয়ের অতি উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কেবল 


১ 


. 


শিক্ষক এন 


পাঠ্যপুস্তকের পুনরাবৃত্তি করিলে পাঠ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হয় না। পাঠ্য 
বিষয়ের উপর শিক্ষকের যথেষ্ট অধিকার না থাকিলে তিনি তাহা ঠিকভাবে 
ছাত্রের সামনে উপস্থিত করিতে পারেন না। অপর দিকে যে বিষয় শিক্ষা 
দিতে হইবে কেবল সেই বিষয়ের উচ্চজ্ঞানই সশিক্ষ। দানের জন্য যথেষ্ট নহে। 
কেননা, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ৷ এক বিষয় ভালরূপে শিক্ষা 
দিতে হইলে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক বিষয়ে সাধারণ ভাগের 
প্রয়োজন হয়। স্বতরাং সুশিক্ষক হইতে হইলে তিনি বে যে বিষয় 
শিক্ষা দেন, সে-সকল বিষয়ে তাহার উচ্চজ্ঞান এবং ভান স্কুলপাঠ্য 
বিষয়ে ভাঁহার সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার । 

(২) কতিপয় বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান৷ পূর্বেই বণিত হইয়াছে যে 
শিক্ষার সহিত মনৌবিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। স্থতরাং স্থশিক্ষা দানের 
জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত অপরিহাধ। গিশু-মনোবিভ্ঞানের সাহত 
সুপরিচিত না হইয়া শিশুকে ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া কঠিন। ইহা ছাড়া 
শারীরিক শিক্ষাদানের জন্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (781০7০) ও শরীর-ত্বের 
(Physiology) জ্ঞান থাকা প্রর়োজন। নৈতিক শিক্ষাদানের জন্য নাতি- 
বিজ্ঞানের সহিত স্থপরিচিত হওয়া বাঞ্চনীয় । সেরূপ সমাজ-বিজ্ঞান ও 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া শেহ নাগরিক-শিক্ষা, দিতে 
পারে না। অবশ্য একই শিক্ষককে এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিতে 
হইবে না। তিনি যে বিষয় শিক্ষা দেন তাহার সহিত 
বিষয়ের ব! বিষয়গুলির প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকিলেই হইবে. তলে 
[বিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে ৷ 


সকল শিক্ষককে শিক্ষা -মলে 
(৩) শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-এগালীর কার্যতঃ রর 


(Training of Teachers)! 

(কোন বিষয়ের উচ্জ্ঞান থাকিলেই থে সে-বিষয় ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় 
তাহা নহে। কি: ্রধালীতে ও মাসি শিক্ষা দিলে তাহা ছাত্রের সম্পূর্ণ 
বোধগম্য হইবে এবং তাহার ছারা ছাত্রের মানসিক বিকাশের ও চরিত্রগঠনের 
সাহায্য হইবে তাহা অবগত না থাকিলে অতি উচ্স্থান লইয়াও কৌন ব্ষিয় 


১২ 


৮ শিক্ষা 


ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় না) বস্তুতঃ শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহার 
সুচিন্তিত মৃলক্ত্রগুলি কিকি, এবং পূর্বের কৃতবিগ্য শিক্ষকগণের অক্লান্ত 


কৌশলগুলি আয়ত্ত করিতে পারে। তাই তাহারা অভিজ্ঞ শিক্ষককে ট্রেনিং 
বি শিক্ষক হইতে শ্রেষ্ট মনে করে। কিন্ত একটু ভাবিয়া! দেখিলে বুঝা 
যাইবে যে, এই ধারণা! সম্পুর্ণ ভযাত্মক। কারণ, (১) সকল শিক্ষকের উদ্ভাবনী- 
“কতি থাকিতে পারে না। স্বতরাং সকলেই স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রক্ 
শিক্ষারান-কৌশল উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবে শা। (২) খুব প্রতিভাবান 
এবং উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের পুর্বে 

ং এলে শিশুর অপুরণীয ক্ষতি হইতে 
পারে। (৩) পু্বের কৃতবিদ্য শিক্ষকদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা! ও গভীর গবেষণার 
ফলে যে-সকল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে স্বীয় 


[বিষ্ষারের চেষ্টা কর! পণ্শ্রম মাত্র। 
(৪) যদি ভুল পস্থার অইসরণ করিয়া কেহ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবে 
তাহার সেই অভিজ্ঞতার মূল্য কি? 


(৫) ট্রেনিং স্কুল 


শিক্ষকের তত্বাবধানে সেগুলি কার্ষতঃ 
ইয়। হৃতরাং ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক পর্বের কতবি 


ক্লভোগ করিতে পারেন, “বং প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে নিজেও অভিজ্ঞতা অর্জন 
করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। 


ট- 
সস ১ 
উল সিল সিল হে OT টি অর 


শিক্ষক বর 


(৬) ট্রেনিং পাওয়ার ফলে প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন শিক্ষকও অল্পায়াসেই 
শিক্ষাদান-কার্ধে পারদর্শী হইতে পারেন এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষাদানের 
শক্তিলাভ করিতে পারেন। স্থৃতরাং কি প্রতিভাশালী শিক্ষক, কি সাধারণ 
শিক্ষক, সকলেই ট্রেনিং দ্বারা উপকৃত হইবেন এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষক 
হইবেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, হাতুড়ে চিকিৎসক হইতে চিকিৎ্সা-বিদ্যালয়ে 
বা কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে অভিজ্ঞ শিক্ষক হইতে 
ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক নিশ্চয় শ্রেষ্ট | অবশ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মধ্যেও যে খুব 
ভাল শিক্ষক থাকিতে পারেন না তাহা নহে। কিন্তু ট্রেনিং-প্রাপ্ত হইলে 
তাহারা নিশ্চয় আরও বেশী সফলতা অর্জন করিতে পারিতেন। 

যদি কাহারও পক্ষে ট্রেনিং পাওয়ার স্থযোগ না ঘটে তবে তিনি অন্তত: 
ভাল পুস্তক পড়িয়া শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন 
করিতে পারেন এবং কার্ষক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদানের কৌশলগুলি 
আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন ইহাও না করিয়া শিক্ষাদদান-কার্ষে ব্রতী 
হওয়া একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কেননা 
তাহার অজ্ঞতা ও ভুলক্রটির জন্য শিশুর বিকাশ বাঁধাপ্রা্ হইতে পারে এবং 
তাহার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে পারে। 

(৪) অধ্যয়নের অভ্যাস ৷ পর্বেই বলা হইয়াছে, কোন বিষয় ভালরূপে 
শিক্ষাদানের জন্য সেই বিষয়ের জ্ঞান এবং তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক 
বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া হুশিক্ষককে মনোবিজ্ঞান, 
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতির সহিতও 
স্থপরিচিত হইতে হইবে 1) ছাত্র-জীবনে এতগুলি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া 
শিক্ষকতা ব্যবসায় অবলম্বন করার সৌভাগ্য খুব কম শিক্ষকের হয়। কিন্ত 
স্থশিক্ষাদানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকিলে সকলেই ছাত্রজীবনের পরও 
নিজ চেষ্টায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন। 
ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে প্রকৃত জ্ঞানপিপান্থর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ 
শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা-জীবন শেষ হয় না, তখনই তাহার বৃহতর 
শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ স্ুশিক্ষককে আজীবনই ছাত্র থাকিতে 


১৮০ শিক্ষা 


হয়। কারণ জ্ঞান কখনই চরম সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। দিনের পর দিন 
জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে । জ্ঞানের এই ক্রমবিস্তারের সহিত পা মিলাইয়া 
চলিতে না শিথিলে শিক্ষককে পিছাইয়া পড়িতে হইবে এবং সম্পূর্ণ বর্তমান 
আকারে জ্ঞানদানের যোগ্যতা হারাইতে হইবে। 

(৫) জুশীসনের ক্ষমতা ৷ সুশীসক মাত্রেই স্থশিক্ষক না হইলেও 
সকল স্ুণিক্ষককেই সুশাসক হইতে হয়। ইহা সহজেই প্রতিপন্ন 
হইবে যে বিগ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা ন! করিয়া ক্থশিক্ষা দান করা কিছুতেই সম্ভব 
নহে। শিক্ষক যতই বিদ্বান হউন বা শিক্ষাদান-কার্ষে তাহার যতই আগ্রহ 
থাকুক, শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখিতে না পারিলে তাহার প্রদত্ত পাঠ 
ফলপ্রস্থ হইতে পারে না, এমন কি তাহার পক্ষে পাঠ দেওয়াও সম্ভব 
হয়না। স্থতরাং স্থশিক্ষক মাত্রেরই স্থশাসক হওয়া প্রয়োজন। স্থশিক্ষকের 
ন্যায় স্থশাসককেও অনেক স্বাভাবিক ও অজিত গুণের অধিকারী হইতে 
হয়। ( সুশাসনের অধ্যায়ে তাহার আলোচন! হইবে) 

(৬) শিক্ষাদান-কার্ধে আন্তরিক আগ্রহু। সর্বোপরি শিক্ষাদান-কার্ষে 
আন্তরিক আগ্রহ না থাকিলে কেহই স্ুশিক্ষক হুইতে পারেন না। শিক্ষকের 
আন্তরিকতার অভাব হইলে শিক্ষাদান-কার্য জীবনহীন যন্ত্রের কাজের আকার 
ধারণ করে, এবং জীবনহীন শিক্ষাদান কখনই চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না। 
ইহাছাড়া ফলপ্রন্থ শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষককে নিজে চিন্তা করিয়া 
অবস্থোপযোগী নৃতন নৃতন উপায় অবলম্বন করিতে হয় | কিন্ত শিক্ষাদান-কার্ে 
আন্তরিক আগ্রহ ন! থাকিলে তিনি তাহা করিতে পারেন না। সুশিশ্শকের 
জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণাবলীর আলোচনা হইতে বুঝা! যাইবে যে 
এইরূপ সর্বগুণ-সম্পন্ শিক্ষক খুব বিরল |) কিন্ত সকলেই আন্তরিক আগ্রহ ও 
পি পি ব্রতী হইতে পারেন। আগ্রহ সহকারে 

লে অনেক স্বাভাবিক গুণের বিকাশ পাইবে 
এবং মে নকল গুগলাভে তিনি বঞ্চিত তাহাদের অভাব অনেকটা পুরণ 
করাও সম্ভব হইবে। কেনন! মানুষের অন্তনিহিত শক্তি এবং অবস্থোপযোগী 
হওয়ার ক্ষমতা অনেকটা সীমা-হীন। কিন্ত আন্তরিকতার অভাব হইলে 


বণ 
| 


ক ১৮১ 


সমস্ত স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণের অধিকারী হইয়াও কেহই স্থশিক্ষক হইতে 
পারে না। ভ্তরাং স্থশিক্ষক হইতে হইলে শিশুকে অন্তরের সহিত 
ভালবাসিতে হইবে, তাহার বিকাশ-সাধনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকিতে 
হইবে, শিক্ষাদান-কার্ষে আনন্দ পাইতে হইবে এবং তাহাকে সম্মানের চোখে 
দেখিতে হইবে ; ইহাকে কেবল জীবিকার্জনের একটা উপায় মনে না করিয়া 
দেখসেবা বা মানবজাতির সেবা বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং শিশুর বিকাশ 
সাধন করিয়া যে স্বগাঁয় আনন্দ বা সন্তোষ উপভোগ করা যায় তাহাকেই 
শিক্ষকের সর্বাপেক্ষ বড় পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে)। 


শিক্ষক জন্মগ্রহণ করে, না তৈয়ার হয়? 

( Are teachers born or made? ) 
স্থুশিক্ষক হওয়ার জন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণের প্রয়োজন হয় বলিয়া 
অনেকের মত যে কবির সায় শিক্ষক জন গ্রহণ করেন, শিক্ষককে তৈয়ার কর! 
যায় না (Teachers like poets are born, not made)। এই উক্তির 
মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। নেঁসকল লোক 
ক্থশিক্ষকের অধিকাংশ স্বাভাবিক গুণাবলীর অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
তাহারা শিক্ষক হইয়াই জন্মিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে 
খুব বেশী লোক শিক্ষকের সমস্ত ক গুণের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে না । অল্প কয়েকজন কবি জন্সিলেই পৃথিবীর অভাব মিটিতে পারে, কিন্ত 


মানবজাতির শিক্ষার জন্য অগণিত শিক্ষকের প্রয়োজন। স্থতরাং খীহারা ঠিক 
গকেও অনেক সময় শিক্ষকের কাজে 


শিক্ষক হ্ইয়। জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহাদি 

নিযুত করিতে হা অন মানবের অপর স্বাভাবিক শক্তি 
(Undeveloped Natural Potentialities) এবং অবস্থোপযোগী হওয়ার 
ক্ষমৃত| (Adaptability) অনেকটা সীমাহীন বলা যায়। এমন কোন মানুষ 
নাই যাহার মধ্যে কোন স্বাভাবিক গুণ বা প্রবৃত্তি একেবারে নাই বলা যায়। 
স্থতরাং এঁকান্তিক আগ্রহ ও উন্ভম থাকিলে অনেকেই প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক 
গুণাবলীর যথাসম্ভব বিকাশ-সাধন করিয়া বা অন্য গুণের দ্বারা তাহীদের অভাব 


১৮২ শিক্ষা 


যতটা সম্ভব পুরণ করিয়া নিজেদের শিক্ষকতা কাজের উপযোগী করিয়া লইতে 
পারে। ইহা ছাড়া কেবল স্বাভাবিক গুণাবলী থাকিলেই কেহ স্থশিক্ষক 
হইতে পারে না। তাহার জন্য অনেক অজিত গুণেরও প্রয়োজন হয়। 
শিক্ষকেরা সমস্ত স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হইলেও অনেক বিষয়ের 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকিলে কেহই স্থশিক্ষক হইতে পারে না। স্থতরাং 
শিক্ষক জন্মগ্রহণও করে এবং তৈয়ারও হয় বলিলেই সত্য কথা বলা হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষা-ব্যবসায়ের আকর্ষণ 


স্থশিক্ষকের গুণাবলী আলোচনার সময় শিক্ষকের নিকট হইতে অনেক 
কঠিন দাবী করা হইয়াছে। ইহা! পড়িয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শিক্ষা- 
ব্যবসায়ের এমন কি আকর্ষণ বা স্থবিধা আছে যে যাহার লোভে লোকে 
এতগুলি কঠিন সর্ত পুরণ করিয়া শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য লালায়িত 
হইবে । তাই এ-স্থলে শিক্ষাব্যবসায়ের আকর্ষণ বা স্থবিধা সম্বন্ধে আলোচন। 
করা বাইতেছে। 

(১) অন্ভাবে এবং অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করিয়া জীবিকা 
অর্জনের উপায়। ইহা সত্য যে শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রভূত 
অর্থোপার্জন করা বায় না। কিন্ত দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে শিক্ষকের আয়ের 
তারতম্য হইলেও সকল দেশেই যথেষ্ট শিক্ষিত লোক শিক্ষা-ব্যবসায়ের সাহায্যে 
জীবিকার্জন করেন। অবশ্য ইহা দ্বারা শিক্ষা-ব্যবসায়ের কোন বিশেষ সুবিধা! 
প্রতিপাদিত হয় না। কেননা, পৃথিবীতে সকল লোকই কোন না কোন 
উপায়ে জীবিকার্জন করে, তবে সকলে সছুপায়ে জীবিকার্জন করে না। 
সৎপথে থাকিয়া সকল ব্যবসায়ে উন্নতি করা অনেকে সময় সম্ভব হয় না। 
শিক্ষা-ব্যবসায়ের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কৃতকার্ধতা লাভের জন্য ন্যায় 
ও সত্যের পথ হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই 


শিক্ষা-ব্যবসায়ের আকর্ষণ ১৮৩, 


নর 
(৬ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সাংসারিক হট্টগোল, কপটতা, কুটিলতা, মিথ্যা, 
অপদাচার প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিয়া জীবিকার্জন করা সম্ভব হয় এবং সরল, 
উন্নত ও মহৎ জীবনযাপনের সুযোগ পাওয়া যায়। একটু ভাবিয়া দেখিলে 
বুঝা যাইবে যে ইহা কম স্থবিধা নহে । কারণ সংগ্রবৃতি নাই বা সপভাবে 
জীবনযাপনের কিছুমাত্র আগ্রহ হয় না এরূপ মাল্গষের সংখ্য খুব কম। 
4 যাহার! জীবনযাত্রায় অসৎ পথের পথিক হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই 
| প্রথমে অবস্থার প্রভাবে বা অভাবের তাড়নায় অসংমার্গে পা দিয়াছিল। 
স্থতরাং কেবলমাত্র এই একটা সুবিধার জন্যও শিক্ষা-ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যবসায়ের 
মধ্যে উচ্চ স্থান দাবী করিতে পারে । 

অপর দিকে জ্ঞানের সদ্াবহার করিতে না পারিলে জ্ঞানার্জনের সার্থকতাই 
থাকে না। এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহার সাহায্যে প্রভূত অর্থোপার্জন 
করা সম্ভব হয়, কিন্ত যে-সকল ব্যবসায়ে জ্ঞানের স্যবহার করা যায় তাহাদের 
সংখ্য! খুব কম এবং শিক্ষা-ব্যবসায় তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দাবী করিতে 
পারে। বস্তুতঃ জ্ঞানদানের ন্যায় জ্ঞানের সদ্যবহার আর কিছুই হইতে পারে 
না এবং একমাত্র শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিলেই জ্ঞানের এই সর্বশেষ 
বাবহারের স্থযোগ পাওয়া যায়। 

(২) জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা ও মানবজাতির সেবার 
স্তুযোগ। সন্ভাবে এবং জ্ঞানের সন্যবহার করিয়া জীবিকার্জনের সুযোগ 
পাওয়াই শিক্ষা-বাবসায়ের একমাত্র স্থবিধা নহে। ইহার আর একটা বড় 
সুবিধা এই যে, এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা 
ব| মানবজাতির সেবা করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। মানুষ কেবল উদর পুরণ 
করিয়া বা ইন্ডিয়ের ক্ষুধা মিটাইয়! সন্ত্ট থাকিতে পারে না তাহা হইলে সে 


পণ্ড হইতে উচ্চস্থান দাবী করিতে পারিত না। প্রক্কত মান্য হইতে হইলে 
তাহাকে যে কেবল উচ্চতর মহত্তর জীবনযাপন কুরিতে হইবে তাহা নহে, 


নিজ শক্তিমত দেশের ও জাতির উদ্নতিসাধনেও যত্ববান হইতে হইবে । যদি 


ৃ ভারা নিজ চাটার কলে হিজর সময: হইতে এরি মিলি 


সমাজকে উন্নততর দেখিয়া যাইতে পারে» তবেই তাহার জীবনধারণ সার্থক 


১৮৪ শিক্ষা 


হইয়াছে বলা যায়। বস্তুতঃ প্রত্যেক মানবেরই নিজ দেশ ও মানব-জাতির 
প্রতি একট। উচ্চতর, মহত্তর কর্তব্য আছে। কিন্ত দেশের সেবার বা মানব 
জাতির সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ ও শক্তি সকলের থাকে 
লা তৱে স্বীয় জীবিকার্জনের জন্য যদ্দি এন কোন, ব্যবসায় অবলন্বন_ 
করা সম্ভব হয় যাহার সাহায্যে সঙ্গে সঙ্দে দ্রেশের ও মানবজাতির সেবা করা 
'জীরিলরন বজরার সুযোগ লাভে সহ না হইয়া, হার ব্যবসায়ের 
EID UTS Aন ESযLতাহ বার সা সের 


দ্বার! দেশের বা মানবজাতির কতদূর উপকার সাধিত হইতে পারে তাহাও 
বিচার করিয় প্রকৃত মানুষের স্বীয় ব্যবসায় নির্বাচন করা উচিত। 

ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে শিক্ষাদানের হাঁ 225৮4 
বা মানবজাতির মঙ্গলজনক কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। মানব-শিশু 
জন্স-ুহূর্তে পশু-শাবকের প্রায় সমস্থানীয়। অশিক্ষিত বর্বর মানুষ ও পশুর 
মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। শিক্ষাপ্রভাবেই তাহার সর্বতোমুখী 
বিকাশ হয়, তাহার উচ্চ ও মহৎ বৃতিগুলি কার্যকরী হয় এবং সে মনুয্য নামের 
যোগা হয়। অপরদিকে শিক্ষককে জাতি-গঠনকারী নামে অভিহিত করা 
হয়! বস্তুতঃ শিক্ষকই শিক্ষা-ছাচে ফেলিয়া শিশুইঞ্লিই নাত 


কগুলিকে প্রয়োজনমত 
সকার দেন, শিক্ষা-আগুনে দগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শক্ত ও কাকির করের 
এবং শিক্ষা-স্থুর হ্‌ 


তীয়-প্রাসাদ নির্মাণ 
করেন। 


য়ে যে-সমস্ত ত সভ ও 


= রোহণ করিয়াছে তাহাদের জাতীয়-ইতিহাস পর | করিলে দেখা! 
আইনে দে সেই সম জাতির পটকা মিছাত ফল নে লা 
জজ ন উন্নতি 


ভুত মানব-জা! বা সভ্যতা কিছুতেই সম্ভব 
হইত না। রি 


তায় অবলম্বন করিয়া দেশের ও মানবজাতির এবি মদল 
সাধন করা সত্তর হয় তাহার স্থান কত উচ্চ সহজেই অঙ্গমেয়। 

(৩) দীর্ঘ অবকাশ। দীর্ঘ অবকাশ-লাভ শিক্ষব্যৰসায়ের আর 
“একটি বড় হুবিধা। একজন মনীষী বলিয়াছেন, “ভীবিকার্জনের জন্য কে 
কি কাজ করে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই ; অবসর সময় সে কিভাবে 


শিক্ষা-ব্যবসায়ের আকর্ষণ ১৮৫ 
বায় করে তাহা জানিলেই তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে। 


বস্তুতঃ শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে স্থায়ী দান করিয়া ধাহারা এই 


পৃথিবীতে অমর-কীতি অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের অনেকে অবসর 
সময়েই স্বনির্বাচিত বিশেষ বিষয়ের চর্চা করিতেন। ইংলণ্ডের অমর কৰি 
স্তার ওয়ান্টার স্কট এক অফিসে কেরানীর কাজ করিতেন । বৈজ্ঞানিক- 
প্রবর বেঞ্জামিন ফ্রাঞ্চলীন রাজনীতি-ক্ষেত্রেই নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের : 
এই বঙ্দদেশের সুযোগ্য সন্তান কবিবর নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র 
দ্বিজেন্দ্রলাল অবসর সময়েই সাহিত্যচর্চা করিয়া বঙ্গ-বাণীর মন্দিরে তাহাদের 
স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। স্থতরাং জীবিকাজন করিয়া দীর্ঘ 
অবকাশলাভের সুযোগ পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে এবং যেই ব্যবসায় 
অবলম্বন করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক অবকাশভোগের স্থযোগ পাওয়া যায় 
তাহার আকর্ষণ কম নহে। তবে শিক্ষকগণ যদি তাহাদের দীর্ঘ অবকীশের 
সদ্বাবহার না করেন তাহার জন্য তাহারাই নিন্দার, শিক্ষা-ব্যবসায় তাহার 
জন্য দায়ী নহে। 

(8) শিক্ষকের সম্মান। প্রত্যেক লোকের কাজের মূল্য এবং 
তাহার দায়িত্বের পরিমাণ হিসাবে সমাজে তাহার স্থান নির্ধারিত হয়, অন্ততঃ 
হওয়া উচিত । শিক্ষকের কাজ মানুষ তৈয়ার করা। পুর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, একমাত্র শিক্ষা-প্রভাবেই যানব-শিশু মনুষ্য নামের যোগ্য হয়। ইহাও 
বর্ধিত হইয়াছে যে, শিক্ষকই প্রকৃত জাতিগঠন করেন। স্থৃতরাং শিক্ষকের 
কাজের মূল্য সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। অপরদিকে, শিক্ষকের কাজের 
মূল্য যেমন বেশী, তাহার দায়িত্বও সেইরূপ বেশী। অন্য পশ্ুশাবক হইতে 
মানব-শিশুর স্বাতন্ত্য এই যে, তাহার মধ্যে পশুভাব ও দেবভাব সম-পরিমাণে 
বর্তমান। কুশিক্ষার প্রভাবে নীচ-বৃতিচয় সংযত হইয়া উচ্চ-বৃত্িচয় স্থবিকশিত 
হইলে মানব-শিশু দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শিক্ষার অভাবে 
বা কুশিশ্ূর প্রভাবে নীচ-বৃতিচ় প্রাধান্লাভ করিলে মানুষ হিং অন্ত 


অপেক্ষা হীন এবং ভয়ঙ্কর হইতে পারে । সুতরাং শিক্ষকই শিক্ষার সাহায্যে 


যানব-শিশুকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, অন্তথায় সে পণুর 


CR 


১৮৬ শিক্ষা 


স্তরে নামিয়| যাইতে পারে। যে-সকল শিশু-ইষ্টকের দ্বারা জাতীয়-প্রাসাদ 
নিমিত হয় শিক্ষকের ভূলে বা অবহেলায় যদি তাহারা কাচা থাকে, অথবা 
স্থগঠিত না হয়, তবে তাহাদের ছারা হুদুঢ জাতীয়-প্রাসাদ নির্মাণ কিরূপে 
সম্ভব হইবে? হৃতরাং শিক্ষাদান কাজ হইতে অধিক মৃল্যবান্‌ বা দায়িত্ব জনক 
কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। কাজের মূল্য এবং দায়িত্ব হিসাবে সমাজে 


(অবশ বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষক তাহার ন্যাধ্য সম্মান পান 
না। ইহার জন্তু শিক্ষক এবং সমাজ উভয়েই দায়ী । কারণ একদিকে আমরা, 


শিক্ষিত ও স্থসভ্য, সেই সমাজ শিক্ষার তত বেশী আদর করে 
তত বেশী সম্মান করে। স্থৃতরাং 


করিতে পারে। পূর্বেই দেখান গিয়াছে যে, শিক্ষকই প্রকৃত মানুষ তৈয়ার 


করেন এবং জাতিগঠনকারী বলিয়া দাবী করিতে পারেন। মাহুধ-তৈয়ারক 


রী 
বা জাতিগঠনকারী নামে অভিহিত হওয়ার চেয়ে উচ্চতর গৌরবের বিষয়, 
কি হইতে পারে? 


শিক্ষা-ব্যবসায়ের আকর্ষণ ১৮৭ 


দ্বিতীয়তঃ, এই পৃথিবীতে যাহার! স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে বা অসাধারণ প্রতিভায় 
মানবজাতির নেতৃম্থান অধিকার করিয়া নিজ যশঃ-সৌরভে সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ 
করিয়াছেন, তাহাদের সকলেই জীবন-প্রভাতে এই দরিত্র শিক্ষকের নিকট 
সর্বপ্রথম জ্ঞানের আলোক পাইয়াছিলেন। এই শিক্ষকেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও 
চেষ্টায় তাহাদের স্বাভাবিক প্রভিভার সম্যক বিকাশ হওয়ায় তাহারা আসাধারণ 
শক্তিসম্পন্ন হইয়া মানব-সমাজে অপ্রতিহত ক্ষমতা বা অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।  এরিষ্টোটল, প্রেটো, নিউটন, নেপোলিয়ন, 
স্থরেন্্রনাথ, আশুতোষ, জগদীশচন্দ্রের গুরু বলিয়া দাবী করিতে পারা কি কম 
গৌরবের কথা? ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশ্ত যখন কালক্রমে বিশালকায় মহীরুহে পরিণত 
হইয়া তাহার কুন্থম-সৌরভে দিগন্ত প্রফুলিত করে, তাহার স্বস্বাছু কলে কত 
জীবের ক্ষুধা নিবারণ করে, তাহার স্থদূর-প্রসারী শাখা-প্রশাখায় কত বিহদ্দকে 
ৰাসস্থান দেয় এবং তাহার শান্ত-শীতল বিস্তৃত ছায়ায় কত জীবকে আশ্রয়-দান 
করে, তখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার হৃদয় না আনন্দ ও প্রশংসায় 
ভরিয়া উঠে? কিন্তু ধাহার আন্তরিক যত্বে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এক ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশু 
কালক্রমে এই বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, তিনি ইহার দিকে তাকাইয়া 
যে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন অন্য কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। 

(৬) শিক্ষকের আনন্দ। প্রত শিক্ষাদান-কার্ধ ছাত্র ও শিক্ষক 
উভয়ের পক্ষে অফুরন্ত আনন্দের উৎস। জ্ঞানপিপান্থ যেমন জ্ঞানলাভে 
অতুল আনন্দ উপভোগ করেন, প্রকৃত শিক্ষকও সেইরূপ শিক্ষাদান-কার্ে 
অনির্বচনীয় আনন্দ পান।  প্ররুত শিক্ষক শিশুকে নিজ সন্তানের ন্যায় 
ভালবাসেন। ছোট ছোট শিশুগুলির সরল, নির্মল আনন, বিস্ময় ও ' 
ুৎস্তুক্যপূর্ণ দৃষ্টি, এবং সমস্ত বিষয়ের তত্ব নিরূপণের জন্য আগ্রহপুর্ণ 
ছোট ছোট প্রশ্ন তাঁহাকে অপরিসীম আনন্দ দেয়। এই নান! বৈচিত্রাময় 
পৃথিবীতে তাহারা নৃতন আগন্তক । ইহার প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক প্রাকৃতিক 
ঘটনা তাহাদের বিস্ময় ও ওৎস্থক্যের উদ্রেক করে। তাহার উপর মানুষের 
ভাষা, আচার-ব্যবহার, শিল্প-বিজ্ঞান সমস্তই তাহাদের নিকট রহস্তময়। 
শিক্ষকের সাহায্যে তাহারা যখন নৃতন নৃতন তথ্য সংগ্রহ করে এবং এক একটা 


১৮৮ 


রহস্তের মর্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হয়, তখন তাহাদের কচি মুখগুলি জ্ঞানলাভের 
নির্মল আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহা দেখিয়া শিক্ষকের হৃদয় 
সফলতার আনন্দে ভরিয়া উঠে। তাহার পর শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 
যখন এই ক্ষুদ্রকায় মানব-শিশুগুলির শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হইতে থাকে 
এবং তাহার! জ্ঞানের রম্যোগ্ঠানে আনন্দে বিচরণ করিয়া নব নব জ্ঞান-পুস্পে 
নিজেকে সজ্জিত করিতে থাকে তন তাহাদের এই ক্রমবিকাশ ও জ্ঞান- 
শোভা সন্দ্শনে শিক্ষকের হৃদয় যে স্বীয় সৃষ্টির আনন্দে পুর্ণ হয় তাহা ভাষায় 
ব্যক্ত করা যায় না। বাগানের মালী ধনীর একজন সাধারণ বেতনভোগী চাকর 
মাত্র; কিন্তু তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে যখন বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া 
কমে ক্রমে সবুজ পত্রশোভিত পুষ্পবৃক্ষে পরিণত হয় এবং কালক্রমে তাহারা 


বন নানাব্ণের ও মধুর হুষমামাধা ফুলপুস্পে সজ্জিত হইয়া বাগানের শোভাবর্ধন 
করে, তখন সেই বাগানের দিকে তাকাইয়া তাহার মালী 


যে অনির্বচনীয় স্থষ্টির 
আনন্দ উপভোগ করে, অতুল ধনের অধিকারী তাহার প্রভুর পক্ষেও তাহা 
সম্পূর্ণ ছুর্লভ। শিক্ষাদানের এই নির্মল স্বর্গীয় স্বষ্টির আনন্দই শিক্ষকের 


সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার। যে শিক্ষক শিক্ষাদান-কার্ধে এই নির্মল সৃষ্টির আনন্দ 
উপভোগ করেন না, তিনি কোনদিন হুশিক্ষক হইতে পারেন না। 

(ছুই কারণে আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে এই স্বগীয় আনন্দভোগে 
বঞ্চিত থাকেন। প্রথমতঃ জ্ঞানলাভে ও জ্ঞানদানে ছাত্র ও শিক্ষকের আন্তরিক 


1. 


প্রথমোক্ত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
পরীক্ষা-পাশে কৃতকার্ষ হইবে । ) 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিদ্যালয় 


স্থশিক্ষা-দানের জন্ত পূৰ্ব অধ্যায়ে বণিত বহু গুণযুক্ত স্ুশিক্ষকের প্রয়োজন 
সর্বাপেক্ষা বেশী হইলেও উপযুক্ত স্থানে ও শিক্ষাদানের উপযোগী আকারে 
বিদ্যালয়-গৃহ নিগ্সিত না হইলে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামনা পাইলে তাঁহার পক্ষে 


স্থশিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা কঠিন। তবে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া প্রাসাদোপম 


বিগ্যালয়-গৃহ নিৰ্মাণ করিলেই তাহা সকল সময় শিক্ষাদানের উপযোগী হয় না। 
শিক্ষার প্রয়োজনগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বল্ব্যয়েও ভাল বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ 
করাযায়। তাই কি রকম স্থানে ও কি আকারে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিলে 
শিক্ষাদানের স্থবিধা হয় তাহা এই স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে। 


বিদ্যালয়ের স্থান 


ঘন বসতিপূৰ্ণ অঞ্চলে, হাট-বাজারের নিকট, বহুলোক বা গাড়ী চলাচল 
করে এমন রাস্তার পার্শ্বে বা অন্ত কোন জনাকীর্ণ স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা 
উচিত নহে । কারণ সেই সকল স্থানে ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ-দানের ব্যাঘাত 
হয়। জলাভূমি, গোরস্থান, শ্মশান বা জঙ্গলের নিকটও বিগ্যালয়-গৃহ নির্মাণ 
করা উচিত নহে । সেই সকল স্থানের দুষিত বায়ু সেবনে ছাত্রগণের স্বাস্থাহানি 
হইতে পারে; ইহা ছাড়া ছাত্রগণের নৈতিক অবনতিকর প্রভাবপুর্ণ পারি- 
পাশবিক অবস্থার মধ্যেও বিগ্ভালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে। নদী বা 
পু্করিণীর তীরে, নাত্যুচ্চ পর্বত বা মুক্তপ্রান্তরেই বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের প্রশস্ত 
স্থান। সহরে বড় রাস্তা হইতে দূরে, পার্ক বা ময়দানের ধারে বা সহরের 
প্রাস্তভাগে বিদ্ছালয়-গৃহ নির্মাণ করা ভাল। স্থানটি কিছু উচ্চ, শু ও আলো- 


3 শিক্ষা 


বাতাস-ঘুক্ত হইতে হইবে এবং তাহার জল-নিকাশের স্থবিধা থাকিতে হইবে। 
বিষ্যালয়-গৃহের চারিপার্খে, বিশেষতঃ দক্ষিণপার্থে খোল! জায়গা থাকা প্রয়োজন । 
অন্যথায় বিদ্যালয়-গৃহে বায়ুচলাচলের ও আলো প্রবেশের ব্যাঘাত হইবে। ইহার 
চারিদিকের দৃশ্য যতদূর সম্ভব সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হওয়া বাঞ্ছনীয় । সুন্দর 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের সন্নিকটে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ সম্ভব না হইলে, তাহার 
সামনে. অন্ততঃ মনোরম ফুলের বাগান তৈয়ার করিয়! স্থানটি চিত্তাকর্ষক 
করা যায়। 


বিদ্যালয়-গৃহ 


বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণ দিক্‌ হইতেই বায়ু প্রবাহিত হয়। স্থতরাং 
এই দেশে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ কর! 
উচিত। আলোবাতাস প্রবেশের জন্য বিদ্যালয়গৃহের দক্ষিণ ও উত্তর পার্খে 
সমান্তরালভাবে যথেষ্ট দরজা ও জানালা! থাকা প্রয়োজন । বিদ্যালয়গৃহের ভিত্তি 
অন্ততঃ দুই ফিট (২) উচ্চ এবং পাকা হইলেই ভাল হয়। উহার ছাদ ভিত্তি 
হইতে ৭৮ হাত উধের্ব থাকা প্রয়োজন, যেন গৃহের অভ্যন্তরে যথেষ্ট বাৰু 
থাকিবার স্থান হয়। বিছ্যালয়গৃহের কক্ষগুলি পাশাপাশি থাকা উচিত এৰং 
বি্যালযগৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রশস্ত আচ্ছাদিত 
বারান্দা থাকা প্রয়োজন । ইহার স্থবিধা এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকগণ কোন 
কক্ষের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া নিজ নিজ শ্রেণীতে যাইতে পারেন। 

বিদ্যালয়গৃহে যাহাতে আলো প্রবেশের এবং বায়ু-চলাচলের কোন বাধা না 
হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেকগুলি অল্পবয়স্ক বালক- 
বালিকা দীর্ঘ সময়ের জন্য যে-ঘরে আবদ্ধ থাকে তাহাতে আলো-প্রবেশের ও 
বায়ু চলাচলের ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে প্রয়োজনমত অম্নজান সরবরাহের 
অভাবে তাহারা অল্প মানসিক পরিশ্রমেই অবসাদগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের 
স্বাস্থাহানি হইবে। ভাল আলোবাতাস পাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল কেহ কেহ 


খোলা জায়গায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু খোলা স্থানে পাঠে 
মনোযোগদানের নানা বিস্ন হইতে পারে । 


যায়ী শ্রেণী-কক্ষের আয়তন বড়-ছোট হইবে। 


বিগ্ভালয় ১৯১ 
বিদ্যালয়-গৃহে কক্ষের সংখ্যা 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর জনয স্বতন্ত্র শিক্ষক ন! থাকিলে স্বতন্ত্র. 
শ্রেণী-কামরার প্রয়োজন নাই, এবং তাহাতে সুশাসন বজায় রাখার অস্থবিধা 
হইতে পারে। তবে যতজন শিক্ষক থাকিবে ততটি শ্রেণী-কামরা থাক। 
প্রয়োজন । অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অপসারণযোগ্য কাঠের বা 
বাশের পর্দা দেওয়া উচিত। কেবল ছাত্রদের বসিবার স্থান পর্দা দিয়া ভাগ 
করিয়। দিলে একজন শিক্ষক কোন কামরায় বসিয়া পার্শস্থিত ছুই কামরার 
ছাত্রগণকে দেখিতে পাইবেন, অথচ একশ্রেণীর ছাত্রগণ অন্য শ্রেণীর ছাত্রগণকে 
দেখিতে পাইবে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক না থাকিলে এই 
ব্যবস্থাই শ্রের। শ্রেণীর কামরাগুলি ছাড়াও শিক্ষকগণের বসিবার জন্য এবং 
আপিসের কাগজপত্র ও পুন্তকাগারের পুস্তক রাখিবার জন্য আরও একটি বা 
দুইটি কামর] থাকা! প্রয়োজন । < 

উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র কামরা থাকা আবশ্যক । ইহ! 
ছাড়া হেড মাষ্টারের জন্য, শিক্ষকদের জন্য, আফিসের জন্য ও পুন্তকাগারের 
জন্যও এক-একটি স্বতন্ত্র কক্ষ থাকা উচিত। ভাল স্কুলে ভূগোল, প্ররুতিপাঠ 
ও বিজ্ঞান-শিক্ষার সরঞ্জাম রাখার জন্য একটা পদার্থাগারও থাকা 
বাঞ্ছনীয় । একটা ব্যায়ামাগারও- না থাকিলে বর্ষার সময় ছাত্রদের ব্যায়াম 
করার অস্থবিধা হয়। সকল বিদ্ভালয়েই একটা সন্মেলন-কক্ষ (Assembly 
৭) থাকা উচিত। তাহার আয়তন এরূপ হইবে যেন প্রয়োজনমত 
বি্তালয়ের সমস্ত ছাত্র তথায় সমবেত হইতে পারে অন্ত সসয়ে ইহা 
ছাত্রদের সাধারণ পাঠাগার (Common Room) ভাবে ব্যবহৃত 
হইতে পারে। 

শ্েণী-কক্ষ 
শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ১১ বর্গ ফুট মেঝ থাকা প্রয়োজন । 


ইংলগ্ডে প্রত্যেকের জন্য ১৪ বর্গ ফুট মেঝ রাখ হয়। সুতরাং ছাত্রের সাংখ্যান্স- 
সাধারণতঃ উচ্চ ইংরেজী স্কুলে 


১৭২ 


এক শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্র থাকিতে পারে। সুতরাং তাহার শ্রেণী-কক্ষগুলির 
আয়তন অন্ততঃ ৪০০ বর্গফুট হইতে হইবে। শ্রেণী-কামরা চৌকোণ (5৫856) 
না হইয়া আয়তক্ষেত্রের আকারে (rectangular) হওয়। ভাল, অর্থাৎ 
৪° জন ছাত্রের কামরা ২৫ ফিট্‌ দীর্ঘ এবং ১৬ ফিট্‌ প্রস্থ হইতে পারে। 
প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে একটার বেশী দরজা থাকা উচিত নহে। কারণ তাহা 
হইলে ছাত্রগণ শিক্ষকের অজ্ঞাতসারে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। 
দরজাটি দক্ষিণ ধারের পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তে থাকা উচিত। ইহা ছাড়া দক্ষিণ 
ধারে আরও দুইটি জানালা এবং তাহাদের সমান্তরালভাবে উত্তর পার্খেও দুইটি 
জানালা থাক প্রয়োজন। দরজাগুলি ৪ হাত উচ্চ ও ২ই হাত প্রস্থ এবং 
জানালাগুলি ২২ হাত উচ্চ এবং ২ হাত প্রস্থ হওয়া উচিত ৷ প্রত্যেক কামরার 
দরজা-জানালার ক্ষেত্রফল মেঝের ক্ষেত্রফলের ই হইতে হইবে । ছাত্রগণ কক্ষে 
বসিলে তাহাদের চক্ষু যত উচ্চে থাকে জানালাগুলি তাহা হইতে কিছু উচ্চে 
বসিবে। তাহা হইলে বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকফিত 
হইবে না। সাধারণতঃ: ২ বা ২ই হাত উচ্চে জানালা করিলে এই উদ্দেশ্য 


শ্রেণীকক্ষে বিবার ব্যবস্থা 
(Arrangement Of Seats in the Class-room) 

শ্রেণীকক্ষের যে অংশে জানালাগুলি থাকে সেই অংশে পুর্ব বা পশ্চিম 
দিকে মুখ করিয়া ছাত্রগণকে বসিতে দিতে হইবে । তাহারা এইভাবে বসিবে 
খেন তাহাদের বামপার্খ হইতে আলো আসে। ভান দিক্‌ হইতে আলো 
আসিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, তাহাতে কেবল লেখার সময় লেখার উপর 
হাতের ছায়া পড়িতে পারে। পশ্চাৎ হইতে আলো! আসিলে তাহাদের দেহের 
ছায়া পুস্তকের উপর পড়িবে এবং পড়িবার অস্থবিধা হইবে। 


সম্মুখ হইতে 
আলো আসিলে মনোযোগ-দানের ব্যাঘাত হয় ও চোখের অনিষ্ট হয়। স্ৃতরাং 
আলোর দিকে মুখ রাখিয়া বসিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহারা সকলে 


শিক্ষকের দিকে মুখ রাখিয়া সারি সারি হইয়া বসিবে। শিক্ষকের দৃষ্টি-বহিভূর্ত 
স্থানে কোন ছাত্রকে বসিতে দেওয়া উচিত নহে। 


শ্রেণীকক্ষের আসবাব-পত্র ১৯৩ 


শ্রেণীকক্ষের যেই অংশে দরজা থাকে সেই অংশে ছাত্রগণের দিকে মুখ 
করিয়া শিক্ষক আসন গ্রহণ করিবেন। তাহার আসন কিছু উচ্চ হওয়া ভাল। 
তাহা হইলেই তিনি শ্রেণীর সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন। তাহার 
পার্শ্বে দরজার বিপরীত দিকে ব্র্যাক-বোর্ড স্থাপন করিলে তাহার উপরে যথেষ্ট 
আলো পড়িবে এবং বোর্ডের লেখা বা চিত্র শ্রেণীর সমস্ত বালক দেখিতে 
পাইবে । ব্র্যাক-বোর্ডের পার্শ্বে ই ম্যাপ, চিত্র ইত্যাদি টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা কর! 


যাইতে পারে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র 


(Furniture of the Class-Room) 

ছাত্রদের আসন। আমাদের দেশে পুর্বকালে ফরাসের উপর বা মাছুরের 
উপর বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা ছিল । এখনও অনেক স্থানে তাহা আছে। কিন্ত 
এই ব্যবস্থা সমীচীন নহে। কেননা ফরাসের উপর শিশুগণ সোজা হইয়া বসে না, 
প্রায়ই হুইয়া বা বাকা হইয়া বসে। অল্প বয়সে যখন তাহাদের শরীর নিতান্ত 
কোমল থাকে তখন হুইয়া বা বীকা হইয়া বসিবার অভ্যাস করিলে তাহাদের 
দেহ বাকা হইতে পারে বা তাহারা বিকলার্গ হইয়া পড়িতে পারে। (বোধ 
হয় প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ছাত্রের! যোগশান্ত্র বণিত কোন আসন করিয়া 
সোজা হইয়া বসিত।) তাহা ছাড়া ইহাতে শরীরে রক্ত-সঞ্চীলনেরও ব্যাঘাত 
হয়। তাই ফরাসের উপর আরাম করিয়া বসিলে শিশুর জড়তা আসে বা সে 
অলসভাবাপন্ন হয় ও ফলে পাঠে অমনোযোগী হয়। ফরাঁসের উপর বসিবার 
ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ পরস্পরের কাজের ব্যাঘাত করিবার এবং শাসন-শৃঙ্খলা 


১৩ 


১৯৪ শিক্ষা 


নষ্ট করিবারও বেশী সম্ভতাবন। থাকে এবং শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রগণের কাজ 
তত্বীবধান করার অস্থৃবিধা হয়। সুতরাং ফরাসের পরিবর্তে বেঞ্চে বসিয়া 
পড়িবার ব্যবস্থা করাই সমীচীন । 


বিভিন্ন প্রকারের আসন 

আসন ভিন্ন ভিন্ন আয়তন ও আকারের হইতে পারে। যথা__১ জন 
বসিবার, ২ জন বসিবার, ৩ বা ৪ জন ছাত্র বসিবার আসন। 

এক একজন বসিবার আসনের সুবিধা £-(১) ইহা আরামদায়ক; 
(২) পরস্পরের কাজে ব্যাঘাত করিবার সম্ভাবনা কম; (৩) স্বাস্থ্যকর, অন্যের 
নিঃশ্বাস নাকে যাওয়ার বা অন্য হইতে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কম) (৪) 
শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের কাজ পরিদর্শন করা সহজ হয়; (৫) ছাত্র সহজে 
আসন হইতে উঠিয়া কোন কাজ করিতে পারে; (৬) নকল করা কঠিন হয় 
এবং (৭) শাসন শৃঙ্খলা ক্ষ করিবার স্থবিধ| হয়। ইহার মাত্র দুইটি অস্থবিধা 
আছে, যথা,_(১) ইহা বেশী ব্যয়সাধ্য ও (২) ইহার জন্ত শ্রেণীকক্ষে বেশী 
স্থানের প্রয়োজন হয়। তবে গোলটুল ব্যবহার করিলে বোধ হয় বেশী খরচ 
হইবে না এবং বেশী স্থানের প্রয়োজন হইবে না। স্থতরাং প্রত্যেক ছাত্রের 
বসিবার জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করাই সর্বাপেক্ষা ভাল। 

বদি অর্থাভাবে বা স্থানাভাবে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা 
করা সম্ভব না হয় তবে ছুই দুইজন ছাত্রের জন্য এক একটি আসনের ব্যবস্থা 
করা ভাল। ইহা প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা হইতে খারাপ হইলেও 
বিশেষ ক্ষতিজনক নহে। ইহাও সম্ভব না হইলে চারিজন পর্যন্ত ছাত্রের জন্য 
একটা আসনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহার বেশী ছাত্রকে একটা 
আসনে বা বেঞ্চে বসিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। এক আসনে 
একজনের বেশী ছাত্রের বসিবার ব্যবস্থা হইলে, নম্বর দিয়া বা দাগ দিয়া 
প্রত্যেকের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে এক 


আসনে অনেক ছাত্র বসিবার অস্থবিধাগুলির অনেকটা প্রতিকার হইতে 
পারে। 


/4 


শ্রেণীকক্ষের আসবাব-পত্র হর 


আসনের পরিসর ও উচ্চতা ছাত্রের বয়স বা উচ্চতা অনুযায়ী আসন 
বড়-ছোট বা উচ্চ-নীচ হইবে । আসনের পরিসর উরুর দৈর্ঘ্য হইতে কিছু কম 
হওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট শিশুর আসনের পরিসর ১৮ 
(ইঞ্চি), মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের মধ্যমাকৃতি ছাত্রের আসনের পরিসর ১২ (ইঞ্চি), 
এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের বা কলেজের যুবকের আসনের পরিসর ১৪“ (ইঞ্চি) হইলেই 
ঠিক হয়। আসনের পরিসর ছাত্রের উচ্চতার ই হওয়া উচিত। আসনের উচ্চতা 
ছাত্রের হাটুর উচ্চতার সমান হইবে, যাহাতে ছাত্র আসনে বসিলে তাহার 
পায়ের তলা ঠিক মেঝে পৌছে মাত্র। 

২ জন বসিবার বেঞ্চের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৩(ফুট) এবং ৪ জন বসিবার বেঞ্চের 
দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৬ (ফুট) হওয়া আবশ্যক | 

আসনের পিছনে ছাত্রের কাধের সমান উচ্চ একটা খাড়া পিঠ ( back ) 
সংলগ্ন থাকা দরকার। ইহা থাকিলে ছাত্রকে খাড়া হইয়া বসিতে 
হ্য়। 

পুস্তক রাখিবার জন্য ও লিখিবার জন্য বেঞ্চের সামনে একটা ডেক্স থাকা 
প্রয়োজন। ডেক্স বেঞ্চে সংলগ্ন থাকিতেও পারে, স্বতন্ত্র থাকিতেও পারে। 
এক আসনে বা বেঞ্চে যতজন ছাত্র বসিবার ব্যবস্থা হয়, একটা ডেন্সও তত জন 
ছাত্রের ব্যবহারের উপযোগী হইতে হইবে । হ্থতরাং আসনের দৈর্ঘ্য ও ডেক্সের 


দৈর্ঘ্য সমান হইবে। 
বেঞ্চ হইতে ডেক্সের উচ্চতা এরূপ হইবে যাহাতে ছাত্র খাড়া হইয়া বেঞ্চে 


বসিলে কনুই ও হাত না তুলিয়া বা নামাইয়া ডেক্সের উপর রাখা যায়। পরীক্ষার 
ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই উচ্চতা ছাত্রের উচ্চতার প্রায় $ হয়। ভেক্পের 
পিছনের প্রান্ত বেঞ্চের সম্মুখ প্রান্তের ঠিক উপর পর্যন্ত পৌছিলে বা বেঞ্চের 
উপরও কিছু প্রসারিত হইলে লিখিবার সুবিধা হয়। 

ডেক্সের পরিসর ১৫“ হইতে ১৮পর্যস্ত হইতে পারে। ডেক্সের উপরি- 
ভাগে সন্মুখ অংশে পুস্তক দোয়াত ইত্যাদি রাধিবার জন্য ৩“ বা ৪৮ সমতল 
থাকা প্ৰয়োজন । লেখার জন্ত অবশিষ্ট 2328 পর্যন্ত চালু হওয়া ভাল। 
চালুর কোণের পরিমাণ প্রায় ১৫+ (ডিগ্রী) হইলেই লিখিবার সুবিধা হয়। 


3 শিক্ষা 


ছাত্রের উচ্চতা অনুবায়ী বেঞ্চ এবং আসনের 
উচ্চতা ও পরিসর 
রর আসন হইতে ডেক্সের 
ছাত্রের উচ্চতা | আসনের উচ্চতা আসনের পরিসর 

উচ্চতা 

8 ১৩ ১০% ৮৮ 

রি ১৪২ 2 ০ 

টু বর ১২৮ ১ 
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(১) শিক্ষকের আসন ও টেবিল-_শিক্ষকের বসিবার জন্য একখানা চেয়ার 
এবং তাহার পুস্তক ও কাগজপত্র রাখিবার জন্য একখানি টেবিল থাকাও 
প্রয়োজন। এইগুলি প্রায় ১ (ফুট) উচ্চ বেদী বা তক্তপোষের উপর স্থাপন 
করিলেই ভাল হয়। তাহা হইলে শিক্ষক শ্রেণীর সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে 
পাইবেন। শিক্ষকের চেয়ার হাত-বিহীন হওয়াই ভাল। কারণ পাঠদানের 
সময় তাহাকে বারবার চেয়ার হইতে উঠিতে হয়। 
থাকিলে তাহাতে শ্রেণী সম্পর্কিত কাগজপত্র রাখা যায়। 

(২) ব্ল্যাক-বোর্ড _শ্রেণী-শিক্ষাদানের জন্য শেণীতে একটা ব বেশী ব্ল্যাক- 
বোর্ড থাকা একান্ত প্রয়োজন ৷ (কব্র্যাক-বোর্ডের ব্যবহার পরে বণিত হুইবে ৷ )' 
ব্্যাক-বোর্ড নানা প্রকারের হইতে পারে। বথা-(১) ফ্রেমের সহিভ 
আট ব্ল্যাক-বোড ইহা সাধারণতঃ চতুফোণ হয়। উপরে ও নীচে বা দুই 
পার্ে কেবল দুইটি পেরেক দ্বারাই ইহা ফেমের সহিত ভাটা থাকে । ' ইহার 
এপিঠ গুপিঠ ঘুরাইতে পারা যায় এবং ছুই পিঠই ব্যবহার করা যায়। 
সাধারণত: বিদ্যালয়ে: এই প্রকারের: ব্্যাক-বৌর্ড. থাকে ।, (২). ঝুলান 
ব্ল্যাক-বো্ড ইহার কোন; ফ্রেম থাকে: ন এবং, একটা. দড়ি ব! তারের 
সাহায্যে ইহা দেওয়ালে, ঝুলাইয়া রাধা! বায়: সাধারণতঃ; ইহার এক পিঠই 
ব্যবহার করা: হয়। তবে প্রয়োজন হইলে উন্টাইয়া 'অপর.. পিঠও “ব্যবহার 


টেবিলে একটা ডুয়ার 


১১ 


শ্রেণীকক্ষের আসবাব-পত্র ১৯৭ 


করা যায়। খুব অল্প ব্যয়সাধ্য বলিয়া অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইহাই 
ব্যবহৃত হয়। 

(৩) প্লাষ্টার বোর্ড_দেওয়ালে প্রাষ্টার দিয়া ইহা নিমিত হয়। ইহা বেশ 
দীর্ঘ ও বড় হইতে পারে এবং ইহাতে এক সঙ্গে অনেক ছবি আকা যায় ও সুদীর্ঘ 
বিষয় লেখা যায় । ইহা! বেশী ব্যয়সাধ্য। প্রয়োজন মত ইহাকে স্থানান্তরিত 
করা যায় না এবং কেবল পাকা দেওয়ালেই ইহা তৈয়ার করা যায়। সম্ভব হইলে 
শ্রেণী-কক্ষে কাঠের বোর্ডের অতিরিক্ত এই রকম ব্র্যাক-বোর্ডও রাখা ভাল। 

(8) ইজেলে স্থাপিত ব্ল্যাক বোর্ড_ফ্রেমে ইজেল লাগাইয়া তাহার 
উপর এই বোর্ড বসাইতে হয়। ইহার অনেক সুবিধা আছে। ইহা প্রয়োজন 
মত উপরে উঠান বা নীচে নামান যাইতে পারে এবং পিছন দিকে: ইচ্ছামত 
হেলান যাইতে পারে । তাহা ছাড়া ইহাতে একই ফ্রেমে ছুই বা ততোধিক 
বোর্ড পর পর ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটু ব্যয়সাধ্য হইলেও সম্ভব 


(৫) গ্রাফ বোর্ড-__এই ব্যাক-বোর্ডে দাগ কাটা থাকে। ১ ইঞ্চি পর পর 
খাড়া (Vertical) ও শয়ান (Horizontal) দাগ কাটিয়া সমস্ত বোর্ডখানি এক 
বর্গইঞ্চি আয়তনের ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়! 
(3515) আঁকিবার জন্য বা মাপমত কোন চিত্র, নন্সা বা মানচিত্র আ্বাকার জন্য 
এই বোর্ড ব্যবহৃত হয়। নিযন্তরের শিক্ষায় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হস না। 

(৬) কাপড়-বোর্ড__কাপড়ের উপর এক প্রকার আঠাল জিনিষ 
লাগাইয়া ও কাল রং দিয়া এই বোর্ড নির্মিত হয়। দেওয়ালে বা কোন ফ্রেমে 
বাটা দিয়া ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহার সুবিধা এই যে, ইহা ব্যবহারের 
পর শ্রেণী হইতে লইয়া! যাওয়া যায় এবং শ্রেণীর বাহিরে ইহাতে ছবি, ম্যাপ 
প্রভৃতি স্্াকিযা শ্রেণীতে আনিয়া দেখান যায়! তে ইহ বেশীদিন স্থায়ী হয় 
ন|। সম্ভব হইলে কাঠের বোর্ডের অতিরিক্ত এরূপ কয়েকটি কাপড়-বো ও 


রাখ! যাইতে পারে। Vs. 
অন্তান্য জিনিষ । সুন্দর অক্ষরে সারগর্ভ বাক্যলেখা কাগজ কার্ডবোডে 


ঘটিকা অেণী-কক্ষের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত । নানা বিষয়ের চাট 


১৯৮ শিক্ষা 


তৈয়ার করিয়াও দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে । ইহা! ছাড়া 
প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে কতকগুলি সুদৃশ্য ও শিক্ষাপ্রদ ছবি থাকা বাঞ্ছনীয় । শ্রেণী- 
লাইব্রেরীর পুস্তক রাখিবার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে একটা আলমারীও 
রাখা উচিত। ডল্টন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন বিষয়-কক্ষ 
রাখা সম্ভব হইলে তাহাতে সেই বিষয়ের সহিত সম্পর্ব-যুক্ত নানা পুস্তক, 
জিনিষ, মডেল, ছবি ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিতে হয়। 

শ্রেণীকক্ষের আসবাবের অতিরিক্ত বিদ্যালয়ের জন্য আরও অনেক 
আসবাবের প্রয়োজন হয়। যথা__-আলমারী, সেল্ফ, র্যাক ইত্যাদি । সেইগুলি 
শিক্ষাদানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নহে বলিয়া এস্থলে বর্দিত 
হইল না। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বিছ্ভালয়-প্রাণ 


বিগ্যালয়-গৃহের সামনে কিছু খোল! জায়গা থাকা দ্রকার। বিদ্যালয় 
গৃহে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য ইহা রাখার প্রয়োজন হয়। 


ইহা ছাড়া, ছাত্রগণ ছুটির পর এই স্থানে সমবেত হইয়া সারিবদ্ধ হইয়া 
বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারে । 


খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার ৷ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে বা যতদূর সম্ভব 
নিকটে একটা খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যান্ুঘায়ী 
খেলার মাঠের আকার বড়-ছোট হইবে, ইহাতে যেন বিভিন্ন বয়সের অনেক 
ছাত্র একসপ্দে নানা খেলা খেলিতে পারে । শিশুর শারীরিক বিকাশের এবং 


বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ ১৯৯ 


তাহার মানসিক অবসাদ দূরীকরণের জন্য বিদ্যালয়ে খেলার উপযুক্ত 
ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। কিন্ত 
বিদ্যালয়-সংলগ্ন প্রয়োজনমত বড় খেলার মাঠ না থাকিলে বিদ্যালয়ের 
এতগুলি ছাত্রের ব্যায়াম বা খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। প্রয়োজনীয় 
অর্থবায় করিতে পারিলে প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে একটা ব্যায়ামাগারও রাখা 
ভাল। তাহা হইলে বর্ষার সময় ছাত্রগণের ব্যায়াম করার স্থবিধা হয়। 
ইহার জন্য একটা খোলা ঘরেরই প্রয়োজন । টানের বা খড়ের ছাউনী দিয়া 
চারিদিকে খোলা একটা ঘর তৈয়ার করা বিশেষ ব্যয়সাধ্যও নহে। 

পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ৷ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ মধ্যাহৃকালে 
81৫ ঘণ্টা সময় জলপান না করিয়া থাকিতে পারে না। বিশুদ্ধ পানীয় জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকিলে নিকটস্থ পুকুর বা ডোবার দূষিত জল পান 
করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে । যে স্থানে কলের জল সরবরাহ হয় তথায় 
বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণেই একটা জলের নল রাখা যাইতে পারে। অন্ত স্থানে বিদ্যালয় 
প্রাঙ্গণে একটি নলকূপ প্রোথিত করিলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাইতে 
পারে। এই দুইটার কোনটাই সম্ভব না হইলে বিদ্যালয়ে কয়লা-বালির ফিণ্টারের 
সাহায্যে জল পরিষ্কার করিয়া ঢাকা-দেওয়া পাত্রে জমা রাখা যাইতে পারে। 
একই পাত্র হইতে অনেক ছাত্র জলপান করিলে একজনের মারাত্মক রোগ 
অন্ত ছাত্রের শরীরে সংক্রমিত হওয়ার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । স্থতরাং 
জল খাওয়ার জন্য কোন পাত্র না রাখিয়া ছাত্রগণের অগ্জলীবদ্ধ হস্তে জল 
ঢালিয়। দেওয়া এবং তাহা হইতে জল খাইতে দেওয়াই ভাল। অথব। জলপাত্র 
মুখে না লাগাইয়া জল খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল! 

পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান। প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকগণের 
জন্য স্বতন্ত্র পায়খান। ও প্রস্রাবের স্থান রাখা একান্ত প্রয়োজন। তবে ক্কুল-গৃহ 
হইতে যথেষ্ট দূরে পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান নিদিষ্ট করিতে হয়, যেন স্কুলগৃহে 
ইহার দুর্গন্ধ আসিতে না পারে। ্থল-প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণায় পায়খানা 
ও প্রস্রাবের ঘর নির্দিষ্ট করা উচিত! বড় সহরে ফ্লাস (91) যুক্ত পায়খান। 
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না হইলে প্রত্যহ উহা পরিষ্কার করার জন্য মেথর নিযুক্ত করিতে হইবে। 


পললীগ্রামে যেখানে মেথর পাওয়া যায় না, সেখানে কোন স্রোত 


যুক্ত খালের উপর 


পায়খানা নির্মাণ করিতে পারিলেই ভাল হয় । 
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Management and Inspection, 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিদ্যালয় পরিচালনা 


(School Management) 


সুপরিচালনার উপরেই বিদ্ঠালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার সফলতা বা নিক্ষলত! সম্পূৰ্ণ 
নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থানে বহুব্যয়ে প্রাসাদোপম গৃহ নিমিত 
হইতে পারে, তাহাতে যথেষ্ট ছাত্র থাকিতে পারে, তাহার জগ প্রচুর আসবাব- 
পত্র ও সরগ্রাম সংগৃহীত হইতে পারে, এমন কি অনেক বিদ্বান শিক্ষকও নিযুক্ত 
হইতে পারে; তথাপি স্থপরিচালনার অভাবে সমস্ত ব্যর্থ হইতে পারে এবং 
বিদ্যালয় স্থশিক্ষাদানকার্ষে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম_ হইতে পারে । যেমন সর্ববিধ 
অন্ত্শস্ত্ে সজ্জিত, অগণিত সাহদী সৈনিক লইয়া গঠিত বিপুল গৈল্যবাহিনীও 


স্থপরিচালিত না হইলে কোন যুদ্ধে জয়লাভ ক 
অপর্যাপ্ত মালমশলা থাকিলেও নিপুণ শিল্পীর নির্মাণকৌশলের সভার এর 


পারে না। কারণ স্পা 


না, সুনির্দিষ্ট কাৰ্যক্ৰম থাকিবে না, শান্তি 
কর্তব্য করিবার সুযোগ পাইবে না। এরূপ অবস্থায় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা 


হওয়ার বা স্থশিক্ষাদানের আশা করা বাতুলতা নহে কি? 

বিদ্ঠালয় স্ুপরিচালনার ভন্য তাহার শিক্ষকগণই একা বা সর্বাপেক্ষা বেশী 
দারী। ভীহারাই বিদ্যালয়কে ঠিকভাবে তৈয়ার করিতেও পারেন, ধ্বংস 
করিতেও পারেন। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্গ বিদ্যালয়ের সমস্ত অভাব দূর করিয়া তথায় 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সুযোগ দিতে পারেন মাত্র, শিক্ষকগণই প্রয়োজনীয় 
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ব্যবস্থা করিয়া স্থশিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু খুব উপযুক্ত এবং আগ্রহশীল 
শিক্ষকগণ এক একজন এক একভাবে কাজ করিলে তাহাদের দ্বারা বিদ্যালয় 
স্থপরিচালিত হইতে পারে না। পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া স্ুশিক্ষা- 
দানরূপ কঠিন কার্ধে সফলতা অর্জন করিতে হইলে তাহাদিগকে একজন উপযুক্ত 
নেতার অধীনে কাজ করিতে হইবে । বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকই এই নেতার 
স্থান গ্রহণ করিতে পারেন। স্থতরাং শিক্ষকগণের নেতা হিসাবে বিদ্যালয় 
স্থপরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। 
তাহাকে বিদ্যালয়রূপ ঘটিকাযন্ত্রের প্রধান ক্্ীং বলা যায়। তিনি উপযুক্ত না 
হইলে বা ঠিকভাবে কাজ না করিলে বিগ্যালয়-ঘটিকা একেবারে অকর্মণ্য হইয়! 


গান্ত পরিশ্রম সত্বেও বিদ্যালয়-জাহাজ গ্তব্যস্থলে পৌছিবে না। বস্তুতঃ 
(প্রীধান-শিক্ষক উপযুক্ত, উদ্যমশীল, কর্তব্যপরায়ণ এবং উচ্চ আদর্শবাদী হইলে 
“বিদ্যালয় স্পরিচালিত হয়, অন্তথা বিদ্যালয় স্থপরিচালনার সমস্ত চেষ্টাই 


ব্যর্থ হয়৷, 
প্রধান-শিক্ষকের গুণাবলী 

ক্ষতার সহিত নি কর্ডবা সম্পাদন করিতে হইলে প্রধান- 
শিক্ষককে স্থৃশিক্ষক, সশাসক, সুব্যবস্থাপক (3০০৫ Organiser) 
ও উপযুক্ত নেতা হইতে হইবে) কেহ কেহ বলেন বে সথশিক্ষক 
না হইয়াও একজন সুদক্ষ প্রধান-শিক্ষক হইতে পারেন। ইহা 
নিতান্ত তুল ধারণা। কারণ নিজে স্থশিক্ষক না হইয়া তিনি কিরূপে 
অন্য শিক্ষকগণের শিক্ষাদান-কার্য তত্ত্বাবধান করিতে পারেন? 
নিজে স্থশিক্ষক না হইয়া তিনি অন্য শিক্ষককে “পরিচালিত করিতে 
গেলে একজন অন্ধ অন্ত একজন অন্ধকে চালাইবার গা করিতে 
হইবে, অথবা তিনি তাহার অধীনস্থ স্থশিক্ষকগণের কাখে অনিষ্ট বাধার 
স্বষ্টি করিবেন। সুতরাং প্রধান-শিক্ষককে সুশিক্ষকের অধিকাংশ 
খা বিক ও অজিত গুণের অধিকারী হইতে হইবে) শুধু তাহা নহে, 


বিদ্যালয় পরিচালনা ২০৩ 


শিক্ষাদান-কার্ধে তাহার বখেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকাও দরকার৷৷ 
তাহা না হইলে তিনি তাহার অধীনস্থ শিক্ষকগণকে সহানুভূতির সহিত ও 
দক্ষতার সহিত চালাইতে পারেন না। বরং তাহার অনভিজ্ঞতার ফলে অধীনস্থ 
অভিজ্ঞ শিক্ষকের কার্যে বাধার সুষ্টি করিতে পারেন। অপরদিকে শিক্ষাদান- 
কার্ধে দীর্ঘ অ অভিজ্ঞতাই প্রধানশিক্ষক হইবার জন্য একমাত্র গুণ বলি 
বিবেচিত হওয়া উচিত নহে। কারণ শিক্ষাদান-কার্য ও বিদ্যালয় পরিচালনা- 
কাধ সম্পূর্ণ এক নহে। শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে বিদ্যালয় পরিচালনার 
অভিজ্ঞতা না হইতেও পারে। তাহা ছাড়া কৃতিত্বের সহিত প্রধান-শিক্ষকের 
কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে যে উদ্যম, উৎসাহ, নৃতন কার্যার্তের ক্ষমতা 
(Power of Initiative), উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও কর্মশক্তি থাকা প্রয়োজন, তাহা 
খুব বেশী বয়সে থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ও অজিত 
গুণের অধিকারী সহকারী শিক্ষককে ৫ বংসরের মধ্যে সহকারী প্রধান 
শিক্ষকভাবে নিযুক্ত করা উচিত এবং ৪1৫ বংসর সহকারী প্রধান-শিক্ষকভাবে 
কাজ করার পরই প্রধান শিক্ষকের পদে প্রমোশন দেওয়া উচিত। 

(কেবল স্থশিক্ষক হইলেই যে স্থদক্ষ হেডমাষ্টার হইবেন তাহা নে তিনি 
সুশাসকও ন! হইলে বিদ্যালয়ে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে না 
এবং তাহার অভাবে স্ুশিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। ইহ 
সুব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা (Power of Organisation), কাজ আরম্ভ 
করিবার ক্ষমতা (Power of Initiative) থাকিতে হইবে এবং তাহাকে 
কিছু আদর্শবাদী (Idealist) হইতে হইবে) তাহা না হইলে তিনি 
বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে ও তাহার উন্নতি-সাধন 
করিতে পারিবেন না। সর্বোপরি তাহাকে একজন ভাল নেতা হুইতে 
হইবে । কারণ সমস্ত শিক্ষকের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন তিনি বিদ্যালয় 
টিকভাবে,চালাইতে পারেন না। বস্তুতঃ নিজে কাজ করা হইতেও অন্তকে 
দিয়া কাজ করাইবার বাস্তকে চালাইবার ক্ষমতাই প্রধান শিক্ষকের বড় 
গুণ ।) কারণ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তাহাকে শিক্ষকগণের অনেক 
চক্ষে দেখিতে হইবে, তাহাদের অনেক কর্ণে শুনিতে হইবে এবং তীহাদের 
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সমস্ত উৎসাহ ও উদ্ভম লইয়া কাৰ্য করিতে হইবে। তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, সেনাপতির সৈশ্ঠ-পরিচালনা এবং হেডমাষ্টারের শিক্ষক ও ছাত্রগণকে 
পরিচালনা এক নহে। কারণ শিক্ষক ও ছাত্রগণকে কেবল তাহার আদেশ 
পালন করাইতে পারিলেই চলিবে না। তাহাদিগের আন্তরিক সহযোগিতা 


লাভ করিতে না পারিলে তিনি বিদ্যালয় ঠিকভাবে চালাইতে ব! তাহার 


উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন না, সুতরাং তাহার এরূপ জ্ঞান, 
কর্ষশিতি, উদ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্বল থাকিতে হইবে যাহাতে অধীনস্থ শিক্ষক 
ও ছাত্র তাহাকে কেবল উধ্বতন কর্মচারীভাবে না৷ দেখিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব 
অন্তরের সহিত অনুভব করে। তিনিও অন্য. শিক্ষকগণকে কেবল অধীনস্থ 
কর্মচারীভাবে না৷ দেখিয়| তাহাদিগকে সহযোগী মনে করিলে ও তদন্ুযায়ী 
বাহার করিলেই তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাইবেন। ইহা! ছাড়। 


শুস্যতায় গভীর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেই, শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাহার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নির্ভর-চিত্তে আগ্রহের সহিত তাহার নির্দেশমত 
নিজ নিঙ্ কর্ব্য-সাধনে রত হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শিক্ষক ও 
ছাত্রগণের ক্ষমতাশালী প্রভু না সাজিয়া তাহাদের মঙ্গলাকাডজ্ী বন্ধু, 


y এ 


বিদ্যালয় পরিচালনা! ২০৫ 


তাহারা দুর্বলতা বলিয়াই মনে করিবে এবং তাহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। 
কেহ কেহ হেডমাষ্টারের কর্মকুশলতাকেই (6৪০) সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান 
দিয়া থাকেন। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য 
করাকেই কর্মকৌশল বলে এবং প্রত্যেক হেড্মাষ্টারের তাহা কিছু পরিমাণে 
হইলেও থাকা প্রয়োজন । অধীনস্থ লোকের প্রতি সহায়, সহানুভূতিপূর্ণ ও 
পৃক্ষপাতশৃল্ত ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বড়  কর্মকৌশল বলা যায়। কেননা তাহার 
দ্বারাই সংঘর্ষের মূলোৎপাটিত হয়। ইহা ছাড়া অবস্থোপযোগী অন্য উপায় 
অবলম্বন করিয়া ও সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য করা হেডমাষ্টার কেন প্রত্যেক দায়িত- 
পুর্ণ পদে নিযুক্ত লোকের কর্তব্য । কিন্তু সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য কর্তব্য অবহেলা 
করাকে কর্দকৌশল না বলিয়। কতব্য-জ্ঞানহীনতা বলাই ঠিক। 
প্রধান-শিক্ষকের কর্তব্য । হেডমাষ্টার নিজে প্রত্যহ অন্ততঃ ২৩ ঘণ্টা 
শ্রেণীতে পাঠ দিবেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য শিক্ষকের অনুপস্থিতির সুযোগ 
লইয়া বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে পাঠ দিলে সকল শ্রেণীর শিক্ষাদান 
সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত থাকিবেন। বস্তুতঃ শিক্ষাদান-কার্যে সম্পুর্ণ 
বিরত হওয়। হেডমাষ্টারের পক্ষে মহাভুল । কারণ তাহা করিলে শিক্ষক- 
গণের স্থবিধা-অন্গুবিধ। তিনি হৃদয়দ্ম করিতে পারেন না এবং তাহাদিগকে 
কাধতঃ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্ত তীহার পক্ষে খুব বেশী সময় 
শিক্ষাদান-কার্ধে ব্যয় করাও ঠিক নহে। কারণ তাহা হইলে তিনি অন্য শিক্ষকের 
শিক্ষাদান-কার্য তত্বাবধীন এবং বিদ্যালয় পরিচালনার অন্যান প্রয়োজনীয় কাজ 
করিবার সময় পাইবেন না। 
শিক্ষকগণের কাজ তত্ত্বাবধান করাই হেডমাষ্টারের জর্বপ্রধান কর্তব্য 
দক্ষতার সহিত তাহা! সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাহার যোগ্যতার 
তিনি শিক্ষকগণের কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছুই ভাবেই 


এবং 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


তত্বাবধান করিতে পারেন। > 
. - পরোক্ষ তন্বাবধান $_(ক) শিক্ষকগণের পাঠ-তালিকাঁ, পাঠটাকা, 


নোট, পাঠোরতির-রেজিষ্টার ইত্যাদি নিয়মমত পরীক্ষা করা; (খে) হেড 


হত শিক্ষা 


মাষ্টার নিজে প্রশ্ন করিয়া বা অন্য কোন শিক্ষকের দ্বারা প্রশ্ন করাইয়া শ্রেণী 
পরীক্ষা করা, এবং খুব ভাল, মধ্যম ও খুব খারাপ ছেলের কাগজগুলি নিজে 
পড়িয়া দেখা বা সহকারী প্রধান-শিক্ষক বা বিষয়-শিক্ষককে পড়িয়। মন্তব্য 
করিতে দেওয়া; (গ) শ্রেণী পরিদর্শন ও ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়া শিক্ষকের 
শিক্ষাদানের ফল নিরূপণ । 

প্রত্যক্ষ তন্বাবধান £_(ক) হেডমাষ্টার সময় সময় বারান্দায় ঘুরি 
বেড়াইবেন এবং কোন্‌ শ্রেণীতে কিরূপ কাজ হইতেছে লক্ষ্য করিবেন । কোন 
শ্রেণীতে বিশৃঙ্খল! হইয়াছে বা শিক্ষক কর্তব্য অবহেলা করিতেছে দেখিলে 
শিক্ষকের সহিত কোন কথা বলিবার ছলনায় শ্রেণীতে ঢুকিয়া পড়িতে পারেন 
এবং ২১ মিনিট দেখিয়া চলিয়া আসিতে পারেন । 

খে) প্রয়োজন মনে হইলে কোন শ্রেণীতে সমস্ত ঘণ্টা! থাকিয়া শিক্ষকের 
পাঠদান-কার্ধ পর্যবেক্ষণ করিতেও পারেন। কেবল অনভিজ্ঞ শিক্ষকের কাজ 
তত্বাবধানের জন্য, বিশেষতঃ পরোক্ষ তন্বাবধানের ফলে তীহার কাজ 
সন্তোষজনক নহে বলিয়া মনে হইলে, এই উপায় অবলম্বনীয়। তবে শ্রেণীতে 
শিক্ষকের সহিত সর্বদা সৌভন্যপর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহাকে 
উৎসাহ দেওয়া! বা প্রশংসা করা ছাড়া তাহার কাজের কিছুমাত্র বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করা উচিত নহে। 

পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ তত্বাবধানের পর শিক্ষকের কাজ সম্বন্ধে হেডমাষ্টারের 
মন্তব্য ও শিক্ষকের সংশোধনের জন্য তাহার প্রস্তাব একটা খাতায় লিখিয়া রাখ। 
“রক্ষার এবং তাহাকে ডাকিয়া গোপনে তাহা দেখান উচিত। 
শিক্ষকের কার্য সম্বন্ধে মন্তব্য অন্য শি 
যদি দেখা যায় যে অনেক শিক্ষকই একই 
শিক্ষকের নামোল্লেখ না করিয়া সমস্ত 
উপদেশ দিতে পারেন । 


শিক্ষকগণের কার্ধ তত্বাবধান ছাড়াও হেডমাষ্টারকে স্কুল পরিচালনার জন্য 
অনেক কাজ করিতে হয়। যথা-_ শ্রেণীগ্নঠন, সময়-পত্রিকা! প্রস্তুত করা, 
বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রয়োজনমত আসবাবপত্র স্থাপন, বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাঠ্য 


একজন 
'ক্ষকদের জানিতে দেওয়া উচিত নহে । 
রকম ভুল করিতেছেন তখন কোন 
শিক্ষকের সংশোধনের জন্য লিখিত 


বিদ্যালয় পরিচালনা ২০৭ 


পুস্তক নির্বাচন, বিদ্যালয় শাসন ও পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়ন, 
বংসরে বিভিন্ন অংশের জন্য পাঠ-তালিকা অনুমোদন, বিদ্যালয়ে সুশীসন 
রক্ষা, বিদ্যালয়-গৃহে ও তাহার চারিদিকে স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থা বজায় রাখা, 
স্থলের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা, আফিসের জন্য খাতাপত্র প্রস্তুত রাখা, 
পুস্তকাগারের পুস্তক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের খেলার বন্দোবস্ত করা, 
বিগ্যালয্-গৃহের কোন পরিবর্তন বা বিদ্যালয়ের কোনপ্রকার উন্নতি সাধনের জন্য 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করা, ছাত্রগণের কাজ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে 
অভিভাবকগণকে অবগত রাখা, শিক্ষা বিভাগের সহিত পত্রব্যবহার 
(correspondence) করা ইত্যাদি। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে 
যে হেডমাষ্টার নিজে একা এতগুলি কাজ করিতে পারেন না। ইহার জন্য 
তাহাকে বিশেষভাবে সহকারী প্রধান-শিক্ষকের সাহায্য লইতে হইবে এবং 
তাহার উপর কোন কোন বিষয়ের ভার দিতে হইবে। তাহ! ছাড়া উপযুক্ত 
শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেক কাজ বণ্টন করিয়া দিতে পারেন। কোন্‌ শিক্ষক 
কোন্‌ কাজের উপযুক্ত তাহা বাছিয়া লইয়া উপযুক্ততা৷ অনুযায়ী তাহাদের 
মধ্যে স্কুল পরিচালনার কাজ বণ্টন করাও প্রধান-শিক্ষকের একটা বিশেষ 
দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য । কিন্ত সকল বিষয়ে শেষ মীমাংসার ক্ষমতা তাহার নিজ 


হস্তে রাখিতে হইবে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সহকারী প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক 


বিদ্যালয় 'পরিচালনায় প্রধান-শিক্ষকের পরেই সহকারী প্রধান-শিক্ষকের 
স্থান। তাহাকে বস্তুতঃ শিক্ষানবীশ প্রধান-শিক্ষক বলা যায় এবং সেইরূপ 
মনোভাব লইয়াই তাহার কাজ করা উচিত। অন্যান্ত শিক্ষক হইতে তাহার 
ক্ষমতা যেমন বেশী, দায়িত্বও তেমন বেশী। কারণ তাহাকে হেডমাষ্টারের 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব উভয়েরই ভাগ লইতে হয়। যে-সমস্ত কার্ধনির্বাহের 
ভার তাহার উপর দেওয়া হয় সেই সমস্ত কাজ তাহাকে এরূপভাবে করিতে 
হইবে যেন তিনিই প্রধান-শিক্ষক | যে-সমস্ত কাজের ভার অন্য শিক্ষকের উপর 
দেওয়| হর সেগুলি স্থসম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহার দিকেও তাহার দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। হেডমাষ্টার যে আদেশ বা নির্দেশ দেন বা নিয়ম প্রণয়ন করেন 
তদম্যায়ী কাজ হইতেছে কিনা তাহা দেখাও তাহার কর্তব্য । কোন বিষয়ের 
বিশৃঙ্খল! হইতে দেখিলে সম্ভব হইলে তিনি নিজে তাহার প্রতিকার করিবেন 
অথবা হেডমাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। 
বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ নিয়মমত সম্পন্ন হওয়া এবং বিদ্যালয়ে 
শাসন বজায় রাখার প্রতি তাহাকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এক 
খায় বলিতে গেলে ভিনি প্রথান-শিক্ষকের দক্ষিণ হস্ত বা প্রতিনিধি 
হিসাবে কাজ করিবেন। তাহাকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিদ্যালয় 
স্পরিচালনার জন্য হেডমাষ্টারের পরে তিনিই সর্বপেক্ষা বেশী দারী। 

সহকারী শিক্ষক। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক সহকারী খিক্ষককেও 
স্থশিক্ষক এবং স্থশাসক হইতে হইবে। কেননা তাহাদিগকে নিজ নিজ 


শ্রেণীতে সুশিক্গা্নান করিতে হইবে এবং স্থশাসন বজায় রাখিতে হইবে । 


কিন্ত কেবল দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন করিলেই তাহাদের কর্তব্য শেষ 
হইবে না। বিদ্ঠালয়ের শিক্ষক-সংঘের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবেও তাহাদিগকে 
কতকগুলি কাজ করিতে হইবে । এই হিসাবে সহকারী শিক্ষকগণের প্রথম 
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ও প্রধান কর্তব্য তাহাদের উপর যে যে কাজের ভার দেওয়া হয় তাহা আগ্রহ 
ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন করা । তাহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য সকল বিষয়ে প্রধান- 
শিক্ষক ও সহকারী প্রধান-শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা করা । বিদ্যালয় 
পরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষক যে সমস্ত আদেশ দেন বা নিয়ম প্রণয়ন করেন 
তাহা তাহাদের সৈনিকের ন্যায় পালন করিতে হইবে । অবশ্য কোন ব্যবস্থা 
যদি তাহাদের নিকট আপত্তিকর বা অনিষ্টজনক বলিয়া মনে হয় তাহারা সেই 
সম্বন্ধে প্রধান-শিক্ষকের নিকট তাহাদের স্বাধীন মতামত খোলাখুলিভাবে 
প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্ত প্রধান-শিক্ষকের শেষ মীমাংসা তাহাদের 
অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে এবং অন্তরের সহিত তদক্থ্যায়ী কাজ 
করিতে হইবে। কারণ শিক্ষকদের মধ্যে সুশাসনের অভাব হইলে 
ছাত্রদের মধ্যে সুশাসন বজায় রাখা বা স্ুশৃত্বলার সহিত বিদ্যালয় 
পরিচালনা কিছুতেই সম্ভব নহে। ইহা বলা প্রয়োজন যে কেবল যন্ত্রে 
ন্যায় নিদিষ্ট কাজ করিয়া গেলেই সহকারী শিক্ষকের কর্তব্য করা হয় না। 
কারণ সৈনিকের কাজ বা কেরাণীর কাজ ও শিক্ষকের কাজ এক রকম নহে। 
সর্বনিম্নতম শিক্ষককেও অনেক সময় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থোপযোগী ব্যবস্থা করিতে 
হয়। সুতরাং আন্তরিক আগ্রহের সহিত কর্তব্য না করিলে কোন 
শিক্ষকের কাজ সন্তোষজনক বা ফলদায়ক হইতে পারে না। 
অপরদিকে অনেক সহকারী শিক্ষক মনে করেন যে সময়-পত্রিকায় তাহাকে 
যে কাজ দেওয়| হইয়াছে ঠিক সময়ে তাহার শক্তিমত সেই কাজ সম্পাদন 
কগিলেই হইল, ইহার বেশী তাহার কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব নাই; ইহা! নিতান্ত 
ভুল। ভাঁহার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রত্যেক সহকারী শিক্ষককেও 
বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বের অংশ লইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের 
ভালমন্দের জন্য নিজেকেও দায়ী মনে করিতে হইবে । কারণ সহকারী শিক্ষক 
কেবল একজন দায়িত্বহীন, অধস্তন কর্মচারী নহেন, তিনি ।বদ্যালয় 
পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-দংঘের একজন দায়িত্বশীল জদস্ত। প্রধান- 
শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক উভয়েই সর্বদা এই কথ! ম্মরণ রাখিয়া কাজ 
করিলে তাহাদের মধ্যে প্রভু-দাস সম্বন্ধ স্থাপিত না হইয়া নেতা ও সহকর্মীর 
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সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে । প্রধান-শিক্ষক ইহা বিস্বৃত হইলে তিনি সহকারী শিক্ষক- 
গণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইবেন। সহকারী শিক্ষকগণ 
ইহা বিস্থৃত হইলে ত্রীহারা নিজেদের হীন অধস্তন কর্মচারীতে পরিণত 
করিবেন, প্রধান-শিক্ষকের সহকর্মী বা শিক্ষক-সংঘের দায়িত্বশীল সদন্ত- 
পদলাভের অযোগ্য হইবেন ৷ 

শিক্ষকগণের অন্ভা। পূর্বেই বলা হইয়াছে বে প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী 
শিক্ষকগণের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত কোন বিদ্যালয় সুপরিচালিত 
হইতে পারে না। কিন্তু প্রধান-শিক্ষক আদেশ দিবেন এবং সহকারী শিক্ষকগণ 
কেবল আদেশ পালন করিবেন, এই ব্যবস্থা হইলে ছুই পক্ষের মধ্যে আন্তরিক 
সহযোগিতা হইতে পারে না। প্রকৃত সহযোগ্নিতার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে 
ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন । সহকারী খিক্ষকগণকেও বিদ্যালয়ের কাজ সম্বন্ধে 
মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন । . এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ে একটা শিক্ষকগণের সভা গঠন করা দরকার এবং যানে অন্ততঃ 
একবার এই সভার অধিবেশন হওয়া উচিত। প্রয়োজন হইলে যে কোন 
সময়ে ইহার বিশেষ অধিবেশন হইতে পারে। প্রধান-শিক্ষকই তাহার 
পদের দাবীতে (Ex-0ici0) ইহার সভাপতি হইবেন। তাহার 
অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রধান-শিক্ষকই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। 


প্রধান-শিক্ষক শিক্ষকদের মধ্য হইতে একজনকে ইহার কর্মসচিব মনোনীত 
করিবেন। 


শিক্ষকগণের এই সভায় তাহারা বিগ্যালয়-সম্প্কিত যে কোন বিষয়ের 
 নাষ্লাটনা করিতে পারেন, সকল বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে 
পারেন, এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধনের জন্য যে কোন প্রস্তাব করিতে পারেন। 
এমন কি, তাহাদের সাধারণ (59781০7) অভাব-অভিবোগ থাকিলে সে স্বন্ধেও 
এই সভায় আলোচনা হইতে পারে । ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে এই 
সভায় আলোচন! হওয়া উচিত নহে, ব্যক্তিগতভাবেই তাহা জানাইতে হয় এবং 
প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হয়। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা একটি 
পরামর্শ সভা (Advisory Committee) এবং বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে 
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) & ' হেডমাষ্টারকে পরামর্শ দেওয়াই ইহার প্রধান বা একমাত্র কাজ। স্থতরাং 


বিদ্যালয় পরিচালনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইহাতে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা 
হইবে। প্রধান-শিক্ষক সেরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ না করিলে ইহাতে ভোট দিয়া 
কোন প্রস্তাব গৃহীত বা অগ্রাহ্য হইবে না| ৷ শিক্ষকগণের স্বাধীন মতামত 
শুনিয়া হেডমাষ্টার তাহার সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিবেন । সহকারী 
শিক্ষকগণের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত এবং বিদ্যালয়ের পক্ষে ম্ঘলজনক মনে হইলে 
তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, না হইলে তিনি তাহা অগ্রাহথ করিতে পারেন। 
তবে উভয় পক্ষের মতামত এই সভার বিবরণীতে ঠিকভাবে লিখিতে হইবে, 
যাহাতে বিছ্যালয়-কর্তৃপক্ষ বা ইন্স্পেক্টার ইহা পাঠ করিয়া শিক্ষকদের প্রস্তাবের 
মূল্য এবং প্রধান-শিক্ষকের তাহা গ্রহণ করার বা না করার কারণ সম্বন্ধে সম্যক 
অবগত হইতে পারেন । 


শ্রেণীশিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক 


শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাদান-কার্ধ বণ্টনের সময় এক শ্রেণীতে অনেক বিষয় 
পড়াইবার কাজ এবং শ্রেণী পরিচালনার কাজ একজন শিক্ষককে দেওয়া যাইতে 
পারে। তাহাকেই শ্রেণী-শিক্ষক বলা যায়। অপরদিকে এক ' শিক্ষককে 
অনেক শ্রেণীতে একই বিবয়ে শিক্ষাদানের কাজ দেওয়া যায় এবং তাহাকে সেই 


বিষয়ে বিষয়-শিক্ষক বলা যায়৷ 
শ্রেণী-শিক্ষক নিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধা 

শ্রেণীগুলিই স্কুলের মানস্বরূপ এক এক অংশ (0051) ; তাহাদের 
ভিত্তি করিয়াই স্কুলসৌধ নিমিত হয় এবং স্কুলের সমস্ত কাধ-ব্যবস্থা হয়। 
প্রত্যেক শ্রেণী পরিচালনার বিশেষ কতকগুলি কাজ থাকে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর 
ছাত্রদের কতকগুলি সাধারণ (C০॥॥০৷) কাজ ও সাধারণ সমস্তা থাকে । 
ইহা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীতে অনেক সময় সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হয়, 
এবং এক এক শ্রেণীতে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণকে পরস্পর সহযোগিতা! 
করিয়া কাজ করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং এক এক শ্রেণীর পরিচালনার ভার 
এক একজন শিক্ষকের উপর দেওয়া-উচিত। ইহার সুবিধা এই যে, (১) ইহাতে 
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শ্রেণীর বিশেষ কাজগ্ুলি স্বনির্বাহিত হয়; (২) শ্রেণী-শিক্ষক তাহার শ্রেণীর 
ছাত্রগণ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত খবর লইতে পারেন এবং তাহাদের উপর অধিকতর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন; (৩) শ্রেণীশাসনের কাজ সহজ হয়, 
(৪) শ্রেণীর শিক্ষকগণ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতেছেন 
কিনা এবং তাহাদের শিক্ষাদান-কার্য সন্তোষজনক কিনা তাহার প্রতিও তিনি 
দৃষ্টি রাখিতে পারেন; (৫) শ্রেণীর সংঘবদ্ধ কাজগুলি স্থনিয়ন্ত্রিত হয় এবং 
(৬) শ্রেণীর উন্নতির জন্য শ্রেণী-শিক্ষককে বিশেষভাবে দায়ী করা যায়। 
ইহার অন্থবিধাও আছে; যথা,_(১), একই শিক্ষক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই 
শ্রেণীতে পড়াইতে গেলে উহা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষে অগ্রীতিকর 
একঘেয়েমীর সৃষ্টি করে; (২) আদর্শ স্থশিক্ষক না হইলে শ্রেণী 


শিক্ষককে অনেক বিষয় শিক্ষাদানের কাজ 
দেওয়া যায় না। 


শ্রেণী-শিক্ষকের কর্তব্য । শ্রেণী-শিক্ষকই শ্রেণীর হাজিরা ডাকিবেন, 
বেতন আদায় করিবেন, ছাত্রদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার 
মস্তব্যসহ ছুটার দরখাস্ত প্রধান-শিক্ষকের নিকট পাঠাই 
যথাস্থানে রক্ষা ও শ্রেণীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নত। প্রভৃতির দিকেও তিনি দৃষ্টি 
রাখিবেন; শেগীতে সুশাসন রক্ষার জন্তও তিনিই দায়ী থাকিবেন; শ্রেণীর 


সহকারী প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক ২১৩ 


ও প্রতিযোগিতার সুব্যবস্থা করিবেন। শ্রেণীর ছাত্রগণের সহিত তিনি খুব 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবেন এবং তাহাদের অভাব-অস্বিধার প্রতি প্রধান-শিক্ষকের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক 
ছাত্রের বাড়ীর অবস্থা, বাড়ীতে পড়িবার স্থবিধা-অস্থবিধা, অভিভাবকের 
উপযুক্ততা-অন্ুপযুক্ততা ও বাড়ীতে ছাত্রের কাজ তত্বাবধানের ব্যবস্থা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তিনি খোজ লইবেন। মধ্যে মধ্যে অভিভাবকের সহিত দেখা করিয়া 
বিদ্যালয়ে ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানাইবেন এবং বাড়ীতে ছাত্রের 
কাজ, ব্যবহার এবং ছাত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে খোজ লইবেন। ছাত্রকে পরিচালন! 
সম্বন্ধে অভিভাবকের পরামর্শ লইবেন ও তাহাকে পরামর্শ দিবেন। শ্রেণীর 
ছাত্রগণকে তাহাদের কাজ ও ব্যবহারের দ্বারা সকল বিষয়ে তাহাদের শ্রেণীকে 
বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শ শ্রেণীতে পরিণত করিবার জন্য উৎসাহ দিবেন । 
একদিকে তিনি প্রধান-শিক্ষকের প্রতিনিধিভাবে শ্রেণীর পরিচালনার দায়িত্ব 
লইবেন ; অপরদিকে অভিভাবকের প্রতিনিধি হিসাবে ছাত্রদের সর্বপ্রকার 
মঙ্গল-সাধনে রত থাকিবেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি একাধারে 
শ্রেণীর ছাত্রগণের শিক্ষক, শাসক, বন্ধু, পরামর্শনাতা ও পরিচালকভাবে 
কাজ করিবেন এবং সর্বদা শ্রেণীর ছাত্রগণের মঙ্গল বিধানের জন্য 
সচেষ্ট থাকিবেন। 

বিষয়-শিক্ষক নিয়োগের সুবিধা । এক একজন শিক্ষককে এক এক 
বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিয়োগ. কর! হইলে, (১) যেই বিষয়ে বাহার বিশেষ 
অঙ্গরাগ আছে তিনি সেই বিষয় পড়াইবার ভার লইতে পারেন; (২) সেই 
বিষয় এবং তাহার শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানার্জন করিয়া তিনি 
সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (52:০5:0। হইবার সুযোগ ও উৎসাহ পাইয়া থাকেন; 
(৩) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলি ভাল শিক্ষাদানের ও তাহার 
ভালরূপ তত্বাবধানের স্থবিধা হয় এবং (৪) এক এক বিষয় শিক্ষাদানকারী 
শিক্ষকগণ বিষয়-শিক্ষকের নেতৃত্বে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ 
করিলে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হইতে পারে, (৫) কোন 
বিষয় বা তাহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে সকল শিক্ষক সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
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বিষর-শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন বা তাহার সাহায্য লইতে 
পারেন। বস্তুতঃ বিষয়-শ্রিক্ষক নিয়োগ না করিয়া উচ্চ বিগ্ভালয়ের বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষাদানের বা শিক্ষাদান-কার্ধের ভাল তত্াবধানের 
সুব্যবস্থা করা কঠিন। কারণ প্রধান-শিক্ষক বা সহকারী প্রধান-শিক্ষকের পক্ষে 
সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে । যে সকল বিষয়ে তাহাদের বিশেষ 
অধিকার নাই, তাহারা সেই সকল শিক্ষাদান-কার্য তত্বাবধানের ভার বিষয়- 
শিক্ষকের উপর দিতে পারেন। ইহা! বলা বাহুল্য যে, একজন শিক্ষককে 
কেবল এক বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত এবং তাহাকে যত 
বেশী শ্রেণীতে সম্ভব সেই বিষয় শিক্ষাদানের ভার দেওয়া! উচিত। অবশ্য সেই 
বিয়ের অতিরিক্ত অন্য ২।১ বিষয় শিক্ষাদানের কার্ধও তাহাকে দিতে হয় এবং 
তাহার কাজের একঘেয়েমী নষ্ট করার জন্যও ইহার প্রয়োজন হয় । 
বিষয়-শিক্ষকের কর্তব্য । বিষয়-শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য তাহার নির্দিষ্ট 
বিষয় ও তাহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উচ্চজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অর্জন করা । তাঁহার দ্বিতীয় কর্তব্য সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার বিশেষ-বিষয় 
শিক্ষাদান-কার্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাহার উন্নতি-সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করা। এই দ্বিতীয় কর্তব্য সাধনের জন্য তিনি হেডমাষ্টারকে বলিয়া সেই 
বিষয় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক ও শিক্ষা-সরঞ্তাম সংগ্রহ করিবেন) 
বিভিন্ন শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান-কার্ধ পরিদর্শন বা তত্বাবধান করিয়া 
তাহার উন্নতিসাধনের জন্য উপদেশ দিতে পারেন; মাঝে মাঝে তাঁহার 
বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণের সভা আহ্বান করিয়া বিভিন্ন 
শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করিতে পারেন । 
হা ছাড়া বিষয়-শিক্ষকগণ সময় সময় নিজ নিজ বিষয়ে আদর্শ পাঠ দিতে 
পারেন এবং তাহার ছারা সেই সেই বিষয় শিক্ষাদদানকারী শিক্ষকগণকে 
কার্ধতঃ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। দক্ষতার সহিত এই সকল কর্তব্য 
করার জন্য যে শিক্ষক যে বিষয়ে বেশী শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ তাহাকেই সেই 
বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত। 
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প্রাচীনকালে সকল দেশের ছাত্রগ্ণণকে ব্যক্তিগতভাবেই শিক্ষা 
দেওয়া হইত। গুরু মহাশয়ের বা অধ্যাপকের চারিদিকে বসিয়া ছাত্রগণ 
নিজ নিজ কাজ করিত। যাহার যখন প্রয়োজন শিক্ষকের নিকট আসিয়া 
তাহার সাহায্য লইত। তিনিও পান্টাত্রমে এক একজন ছাত্রের পাঠ 
লইতেন বা কার্ধ দেখিতেন ও সংশোধন করিতেন। অনেক ছাত্রকে এক 
সঙ্গে বা শ্রেণীবন্ধভাবে শিক্ষাদানের প্রথা অজ্ঞাত ছিল । 

এইরূপ ব্যক্তিগত পাঠনার সুবিধা এই যে, ইহাতে শিক্ষক ছাত্রগণের 
প্রতি অধিকতর ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন এবং প্রত্যেক ছাত্রের জ্ঞান, 
শক্তি ও প্রকৃতি উপযোগী শিক্ষা দিতে পারেন। তাহা ছাড়া, ইহাতে 
ছাত্রগণ প্রধানত: আত্মচেষ্টায় শিক্ষা লাভ করিতে অভ্যস্ত হয় এবং 
তাহাদের স্বাবলস্বন শিক্ষা হয়। তাহারা নিজ নিজ অন্তরাগ ও শক্তি অনুযায়ী 
শিক্ষা -করিতে পারে এবং তাহাদের প্রয়োজন মত শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ 
করিতে পারে। সুতরাং ইহাতে ছাত্রদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষ থাকে ও 
তাহার বিকাশ হয়; কিন্ত এই ব্যবস্থার অস্থৃবিধাও আছে। ইহাতে শিক্ষকের 
সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়, পৃথক্‌ ভাবে এক এক ছাত্রকে সাহায্য করার 
জন্য তাহাকে একই বিষয়ের বা কাজের বার বার আবৃত্তি করিতে হয়। 
এই অপব্যয়ের ফলে তীহার সময় ও শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া তিনি বেশী ছাত্রকে 
প্রয়োজন মত সাহায্য করিতে পারেন না, এবং সাধারণতঃ তাহারা কেবল 
স্থৃতি-শক্তির সাহায্যেই জ্ঞানার্জনে রত থাকে । ইহাতে ছাত্রগণ পরস্পরের 
সহিত সহযোগিতা করিয়া শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না এবং প্রতিযোগিতার 
অভাবে অধিকতর উন্নতির চেষ্টা করে না। একজন শিক্ষক সকল বিষয়ে 
সমান পারদ হইতে পারেন না বলিয়া তিনি ছীত্রগণকে অনেক বিষয় 


২১৬ শিক্ষা 


শিক্ষা দিতে পারেন না বা তাহাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে পারেন না। 
ইহার ফলে ছাত্রগণ কতকগুলি বিষয় ভাল শিক্ষা করে এবং অন্য বিষয়ে প্রায় 
অজ্ঞ থাকে । 

বর্তমানে শিক্ষা-বিস্তারের ফলে বড় বড় বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন বয়সের বহু ছাত্রকে একই সঙ্গে শিক্ষা দিতে হয় বলিয়। 
তাহাদিগকে এক এক দলে বিভক্ত করিয়া শ্রেণী-গঠন করা৷ অপরিহার্য হইয়া 
পড়িয়াছে। ( শ্রেণী-পাঠনার স্থবিধা ও অস্বিধা পরে আলোচিত হইবে ৷ ) 


শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা 


এক এক শ্রেণীতে উধ্বপংখ্য। কতজন ছাত্র রাখা যাইতে পারে 
তাহা নির্ধারণের জন্য দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। ভালরূপ 
প্রতিযোগিতার স্থযোগ পাওয়ার জন্ত এবং অনেকে একসঙ্গে কাজ 
করার আনন্দ উপভোগের জন্য (for sympathy of numbers) যত 
বেশী ছাত্রের প্রয়োজন ততগুলি ছাত্র লইয়া এক এক শ্রেণী গঠন কর! উচিত। 
অপর দিকে দলবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের সময়ও যত ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত 


যে, বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীতে ২, জনের কম এবং ৪০ জনের বেশী ছাত্র থাকা 
উচিত নহে। নিন্ম শ্রেণীতে বা প্রাথমিক স্তরে বেশী ব্যক্তিগত মনোযোগ 
দানের প্রয়োজন হয় বলিয়। তথায় এক শ্রেণীতে ২০ জনের বেশী ছাত্র না রাখা 


৷ উপরের শ্রেণীতে ছাত্রগণ শিক্ষকের উপদেশ মত অনেকটা! স্বচেষ্টায 
কাজ করিতে পারে বলিয়া ত 


থায় এক শ্রেণীতে ৪০ ত 
Ee এক শ্রে ৪০ জন পর্যন্ত ছাত্র থাকিতে 
শ্রেণী-গঠনের ভিত্তি 
তিনটি বিষয় বিবেচনা করি 


রাই কতকগুলি ছাত্রকে একশেণীভুক্ত করা যায়। 
বিভিন্ন বয়সের ছাত্রকে বিভিন্ন প্রণালীতে 
সম্ভব এক বয়সের ছাত্র লইয়া একটা শ্রেণী 


বথা-(১) তাহাদের বয়স। 
শিক্ষা দিতে হয় বলিয়া যতটা 


০ 


শ্রেণী-গঠন - ২১৭ 


গঠন করা উচিত। (২) তাহাদের জ্ঞান ব| মানসিক বিকাশ ৷ 
অপরদিকে ছাত্রের জ্ঞান বা মানসিক বিকাশের উপযোগী আকারে পাঠ 
দিলেই তাহা তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে। কতকগুলি ছেলের 
জ্ঞান বেশী, কতকগুলি ছেলের জ্ঞান কম হইলে এক দলের উপযোগী আকারেই 
পাঠ দেওয়া যায়, অপর দলকে উপেক্ষা করিতে হয়। তাই সমান জ্ঞান ও 
বিকাশের ছাত্রগণকে লইয়া একটা শ্রেণী-গঠন করিলেই সন্তোষজনক ভাবে 
শেণীপাঠন। সম্ভব হয়। 

স্থতরাং একই বয়সের এবং সমান জ্ঞানযুক্ত ছাত্র লইয়াই আদর্শ শ্রেণী-গঠন 
করা যায়। তবে বয়সের সাধারণ তারতম্য হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু বেশী 
তারতম্য হইতে দেওয়া উচিত নহে । কারণ বয়সের বেশী তারতম্য হইলে 
একই পদ্ধতিতে পাঠ দেওয়া যায় না এবং বেশী বয়সের ছাত্র অল্প বয়সের ছাত্রের 
উপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কিন্ত জ্ঞানের বা মানসিক বিকাশের 
বেশী তারতম্য হওয়া অধিকতর আপত্তিজনক । কারণ এই বিষয়ে বেশী 
তারতম্য হইলে ছাত্রগণকে একসন্দে শিক্ষা দেওয়াই কঠিন হইয়া পড়ে। 
(৩) মেধা। উহা ছাড়া মেধা সম্বন্ধেও ছাত্রগণ সমস্থানীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
আমাদের বিছ্যালয়সমূহে সাধারণ মেধার ভিত্তিতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। পুর্ব 
বণিত উপায় অবলম্বন করিয়া সাধারণ-মেধার ছাত্রগণের সঙ্গে কিছু উচ্চ-মেধার 
ও অল্প-মেধার ছাত্রগণকেও শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু অসাধারণ-মেধা ও 
ক্ষীণ-মেধার ছাত্রগণকে সাধারণ-মেধার ছাত্রগণের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায় না। 


বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণী-বিভাগ 


তিন প্রকারে শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। যথা_-৫১) দৃঢ় প্রথা (Rigid 
5Sy5৮em)। ইহাতে শ্রেণীর সকল ছাত্রকে সকল বিষয়ে একসঙ্গে পাঠ 
দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিষয়ে পাঠের পরিমাণ বৎসরের প্রথমে নির্দিষ্ট 
কর| হয় এবং সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন করিলেই বৎসরের শেষে 
প্রমোশন দেওয়া হয়। জার্সেনী দেশে এই প্রণালীতে শ্রেণী গঠন 
করা হয়। ভারতবর্ষেও এই প্রথা প্রবতিত হইয়াছে। ইহার সুবিধা 


২১৮ শিক্ষা 

এই থে ইহার ব্যবস্থা অতি সহজ ও শৃঙ্খলাপুর্ণ ; ইহাতে সকল ছাত্রকে 
সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান করা যায় এবং তাহাদের পাঠোন্নতি অনেকটা 
নির্দিষ্ট করা বায়। ইহার অস্থবিধা এই যে কোন ছাত্রের এক বিষয়ে বেশী 
অন্গরাগ থাকিলে এবং তাহাতে দ্রুত পাঠোন্নতি করিতে পারিলেও তাহাকে 
অন্য ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হর। অপর দিকে কোন বিষয়ে কাহারও 
কিছুমাত্র অনুরাগ ন! থাকিলেও তাহাকে সে বিষয়েও নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান 
লাভের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় অথবা সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান লাভ করা পযন্ত তাহার প্রমোশন বন্ধ রাখিতে হয়। কোন ছাত্র ২১ 
বিষয়ে কিছু পশ্চাৎপদ হইলেও অন্য সকল বিষয়ে তাহার পাঠোন্নতি 
সন্তোষজনক হইলে তাহাকে প্রমোশন দিয়া উপরিউক্ত -অস্গুবিধার কিছু 
প্রতিকার করা যায়। 

(২): স্বাধীন প্রথা (Free 9556670) | ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় 
অধ্যয়নের জন্য ছাত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কোন ছাত্র 
এক বিষয়ে ওয় শ্রেণীর উপযুক্ত হইলেও অন্য বিষয়ে ৪র্থ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট বিষয় 
পাঠ করিতে পারে । ইহার স্থবিধা এই যে ইহাতে পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাদান- 
পদ্ধতি প্রত্যেক ছাত্রের শক্তি ও জ্ঞানের উপযোগী হইতে পারে এবং তাহার 
শক্তি অনুযায়ী সে ক্রুত বা ধীরে পাঠ করিতে পারে। এক বিষয়ে জ্ঞানের 
অভাব বা স্বল্পতার জন্য অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাঁভে বাধা হয় না, 
কিন্তু ইহার অস্থবিধা এই যে কতকগুলি নির্দিষ্ট ছাত্র লইয়া এক একটা শ্রেণী 
গঠন করা যায়না। কারণ তাহাদের জ্ঞানানুষারী তাহাদিগকে বিভিন 
বিষ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়া পাঠ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া 
তাহারা কৌন কোন বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং কোন কোন 
বিষয়ের সাধারণ জান বাভও না করিতে পারে। তাই এই প্রথা প্রায়ই 
দেখা যায় না, কেবল ডট প্রণালীতেই এই ব্যবস্থা করা সম্ভব ৷ 

(৩) মিশ্র প্রথ (Mixed System)। ইহাতে অধিকাংশ বিষয় 
শ্রেণীর সকল ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, কেবল গণিত, বিজ্ঞান, 
বিদেগীভাষা প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন বিষয়ের জন্ত ছাত্রগণকে পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন 


শ্রেণী-গঠন ২১৯ 


শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ইহার স্থবিধা এই যে ইহাতে ছাত্রের শক্তি 
অনুযায়ী তাহাকে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়া হয়। 
স্থতরাং ইহা মেধাবী ছাত্রেরই উপযোগী । কিন্তু খুব নিয্ন শ্রেণীতে কোন কোন, 
বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানলাভের উৎসাহ দিলে অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের সাধারণ 
জ্ঞানও না হইতে পারে । স্থৃতরাং বিদ্যালয়ের নিম্স্তরে দৃঢ় প্রথাই বেশী 
উপযোগী এবং উচ্চন্তরে মিশ্র প্রথান্যায়ী ব্যবস্থ। করাই সমীচীন। ইংলগ্ডের 
বিদ্ালয়সমূহে এই দুই প্রথার সংযোগ করা হয়। 

যে প্রণালীতেই শ্রেণী-গঠন করা হউক না কেন শ্রেণীর সকল ছাত্রের 
জ্ঞান প্রায় সমান না হইলে শ্রেণী-পাঠনার অস্থুবিধ| হয় । এই অস্থবিধা 
দূর করিবার জন্য ছাত্র ভতি করিবার সময় ও তাহাদিগকে. প্রমোশন দেওয়ার 
সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। বয়স ও জ্ঞান বিবেচনা করিয়া 
যেই ছাত্র যেই শ্রেণীতে ভতি হওয়ার উপযোগী তাহাকে তাহা হইতে 
উচ্চশ্রেণীতে ভর্তি কর! কিছুতেই উচিত নহে। প্রায় সকল বিষয়ে কোন 
শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জন না করিলে কোন ছাত্রকে প্রমোশন 
দেওয়| উচিত নহে। প্রধান শিক্ষক এই দুই বিষয়ে কিছুমাত্র দুর্বলতা দেখাইলে 
শ্রেণী-গঠনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন। অপরদিকে কেবল প্রমোশন দেওয়ার 
সমর কঠোরতা অবলম্বন ছাড়াও শ্রেণীতে ছাত্রগণের পাঠোন্নতির সমতা রক্ষার 
জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে । বস্তুতঃ অসুস্থতা বা অন্য কোন 
অপরিহার্য কারণে বৎসরের অধিকাংশ সময় শ্রেণীতে যোগ দিতে বা অধ্যয়ন 
করিতে অসমর্থ না হইলে, সকল ছাত্র যেন বিভিন্ন বিষয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সাধারণ জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং প্রমৌশান পাইতে পারে, তাহাই 
শিক্ষকগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 


শ্রেণী-পাঠনার সুবিধা 


শ্রেণী-পাঠনার অনেক স্থবিধা আছে; যথা-_(১) শ্রেণী গঠন করিয়া 
একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী অনেকগুলি বালক-বালিকাকে শিক্ষ। দিতে 
পারেন। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের জন্য 


ই শিক্ষা 


যতজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে অনেক কম শিক্ষক শ্রেণী-গঠন 
করিরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন । 

(২) সময়, কার্ধশক্তি ও অর্থের মিতব্যয়িতা হয়। অল্প সময়ে, অল্প 
পরিশ্রমে ও স্বলনব্যয়ে অনেকগুলি ছাত্র বা ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া 
যায়। 

(৩) শিক্ষকদের মধ্যে শরমবিভাগের স্থবিধা হয় এবং যে শিক্ষক থে বিষয়ে 
পারদর্শী তিনি প্রধানত: সেই বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। ইহার ফলে 
তাহারা এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন এবং বিষয়-শিক্ষকগণের 
সাহায্যে সকল বিষয় শিক্ষাদানের স্থবন্দোবস্ত করা যায়। 

(৪) ইহাতে শিক্ষাদান-কার্য শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের নিকট ব্যক্তিগত 
শিক্ষাদান হইতে বেশী আনন্দদায়ক হয়। বালক-বালিকাগণ স্বভাবতঃই 
তাহাদের সমবরস্ক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়। কাজ করিতে অধিকতর আনন্দ 
উপভোগ করে। 


+ (৫) সর্বসাধারণের ছেলেমেয়েদেরও অনেক শিক্ষাসরঞ্জামের সাহায্যে 
শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। 

(৬) পরস্পরের অনুকরণ করিয়া এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা 
ও প্রতিযোগিতা করিয়! ছাত্রগণ অনেক বেশী শিক্ষালাভ করিতে 
পারে। 

(৭) ছাত্রগণ অধিকতর সামাজিক হয়। 

(৮) ছাত্রগণের নিয়মান্থগামিতা শিক্ষা হয় এবং 
কাজ করিতে শিখে । 


(৯) নানারকম খেলার ব্যবস্থা কর! যায় এবং 
অনেক শিক্ষা হয়। 


(১০) নানা জাতির, নান। ধর্মের ও নানা 
মেলা-মেশার ফলে ছাত্রদের মন 
অধিকতর জ্ঞান হয়। 


তাহার! সংঘবদ্ধভাবে 
খেলার মধ্য দিয়াও ছাত্রদের 


প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
উদার হয় এবং লোক-চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের 


শ্রেণী-গঠন ২২১ 
শ্রেণী-পাঠনার অসুবিধা 


শ্রেণী-পাঠনার যেমন অনেক স্থবিধা আছে তেমন অনেক অস্থবিধাও 
আছে। 

(১) শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাত্রগণের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগদান কঠিন 
হয়। এই কারণে শ্রেণী-পাঠনার দ্বারা সকল ছাত্র সমভাবে উপকৃত হয় না। 

(২) সকল সময় ছাত্রের প্রকৃতি, শক্তি ও মানসিক বিকাশের উপযোগী 
আকারে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। 

(৩) মেধাবী ছাত্রগণের দ্রুত পাঠোন্নতির ব্যাঘাত হয় এবং ক্ষীণমেধ। 
ছাত্রগণকে অনেকটা অবহেলা করিতে হয় । কারণ সাধারণ মেধার ছাত্রের 
উপযোগী আকারেই শ্রেণীতে পাঠ দিতে হয়। 

(9) কুসংসর্গে পড়িয়া বা মন্দ ছাত্রের অনুকরণ করিয়া অনেক ছাত্রের 
সর্বনাশ হইতে পারে । একজন প্রভাবশালী মন্দচরিত্র ছাত্র অনেক ছাত্রকে 
কুপথে লইয়া যাইতে পারে। 

(৫) ইহা ছাত্রদের স্বাস্থ্যের হানিকারক। অনেক ছাত্র দীর্ঘকাল একঘরে 
আবদ্ধ থাকিয়া মানসিক কাজ করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হওয়ার সম্ভাবনা 
হয়। 

(৬) ইহাতে সুশাসনের সমস্তা কঠিন ও জটিল হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোন 
ছাত্রকে শাসন করা বা কর্তৃত্বাধীনে রাখা কঠিন নহে। কিন্তু অনেক ছাত্র 
একস্থানে মিলিত হইলে তাহাদের মধ্যে দলগত মনোবৃত্তির স্থষ্টি হয় বলিয়া 
তাহাদিগকে শাসন করা বা কর্তৃত্বাধীনে রাখার কাজ কঠিনতর ও জটিলতর হয়। 

(৭). স্থশিক্ষাদানের সমস্যাও কঠিনতর হয়। একজন ছাত্রকে তাহার 
প্রকৃতি, শক্তি ও বিকাশ নির্ধারণ করিয়। তহ্পযোগী শিক্ষা দেওয়া খুব কঠিন 
নহে। কিন্তু অনেকগুলি ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দিতে হইলে যতটা সম্ভব 
তাহাদের সকলের প্রকৃতি, শক্তি ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়| শিক্ষা দিতে 
হয়। সুতরাং ইহাতে শিক্ষাদানের সমস্তা কঠিনতর হয় এবং ইহার ভজন্ত 
যোগ্যতর শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। 


২২২ শিক্ষা 


৬) অনেকগুলি ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার আতিশব্যে ঈর্ষা, হিংসা, 
যড়যন্তর প্রভৃতির সৃষ্টি হইরা গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। 

(2) পাঠে মনোযোগদানের অধিকতর বাধা হৃষ্ট হইতে পারে, এক ছাত্র 
অন্ত ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, বা কতকগুলি ছাত্র সমস্ত 
শ্রেণীর মনোযোগ অন্যদিকে চালিত করিতে পারে।  একস্থানে অনেক 
লোকের উপস্থিতিই কোন বিষয়ে একাগ্র মনোযোগদানের অন্তরায় হয় । 

(১০) ছাত্রদের উপর শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করা এবং 
তাহাদিগকে নিজ ইচ্ছামত গড়িয়া তোলা কঠিন হয়। ঃ 

(১১) ছাত্রগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়ার বাধা হয়, তাহাদের ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এবং তাহারা সাধারণতঃ একই ছাচে প্রস্তুত হয়। এইজন্য 
তাহাদিগকে বিগ্ভালয়িক শিশু (Institutionalised Children) বলা হয়। 

(১২) ইহাতে ছাত্রগণ স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের উৎসাহ পায় না ও স্বাবলঙ্বী 
হয় না। 

শ্রেণী-পাঠনার স্থবিধা হইতে অস্থৃবিধা কম না হইলেও বর্তমান অবস্থায় 


উহা পরিহার করারও উপায় নাই। কারণ ব্যক্তিগতভাবে জাতির সমস্ত 
ছেলে-মেরেদের শিক্ষা দিতে হইলে এত বেশী শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে 
এবং এত বেশী অর্থব্যয় হইবে যে তাহার ব্যবস্থা কর! কিছুতেই সম্ভব নহে । 


হতরাং শ্রেণী-পাঠনা ত্যাগের কথ চিন্তা না করিয়া আমাদিগকে যতদূর 
শব তাহার অন্থবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 


শ্রেণী-পাঠনার অসুবিধার প্রতিকার 


(১) শ্রেণী-পাঠনার সময়ও ব্যক্তিগত মনোযোগদানের জন্য নানা উপায় 
অবলম্বন করা যাইতে পারে। বখা»_চতুরতার সহিত প্রশ্ন করা, সকলের 
প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, বোর্ডে কাজ করিতে দেওয়া, লেখা কাজ দেওয়া ও 
ব্যক্তিগতভাবে তাহার তন্বাবধান করা ও সংশোধন করা ইত্যাদি । 

(২) মানসিক শক্তি ও পাঁঠোন্নতি অস্থায়ী ছাত্রগণকে উত্তম, মধ্যম ও 
অধম তিন দলে বিভক্ত করিয়| এক এক দলকে স্বত্বভাবে পাঠ দেওয়া যাইতে 


শ্রেণী-গঠন ২২৩ 


পারে । সেই সময়ে অন্যদলের ছাত্রগণকে কোন কার্ধে নিযুক্ত রাখা যাইতে 
পারে। অবশ্য ইহাতে পাঠোন্নতি কম হইবে । যতটা সম্ভব একই বয়সের এবং 
সমান জ্ঞানের ছাত্র লইয়া শ্রেণী-গঠন করিলে এই দলবিভাগের প্রয়োজন 
হয় ন। 

(৩) শ্রেণীতে ছাত্রদের গড়-পড়তা বিকাশ ও জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
পাঠ দেওয়া যাইতে পারে । উচ্চমেধা ও অল্পমেধা ছাত্রগণকে শ্রেণীর বাহিরে 
স্বতন্্রভাবে কাজ দেওয়া যাইতে পারে এবং সাহায্যের ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। শ্রেণী-পাঠনার অতিরিক্ত বিভিন্ন মেধার ছাত্রগণকে ব্যক্তিগত সাহায্য 
করার জন্য তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এবং এক 
এক দলকে এক এক শিক্ষকের তত্বাবধানে রাখা যাইতে পারে | 

(৪) পাঠোন্নতি অনুযায়ী বংসরের মধ্যেই কতকগুলি ছাত্রকে প্রমোশান . 
দেওয়। যাইতে পারে। আমেরিকায় ইহার বহুল প্রচার আছে। তবে 
তাহাদিগকে স্বতন্ত্র এক শাখাশ্রেণীভূক্ত করিতে হয় এবং ইহাতে শ্রেণীসংখ্যা 
বাড়িয়া যায়। স্থৃতরাং অভিভাবকগণ অতিরিক্ত ব্যয়বহনের জন্য প্রস্তুত 
হইলেই এই ব্যবস্থা করা যায়। 

(৫) পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিবার জন্য ছাত্রগণকে 
উত্সাহ ও সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। শ্রেণীতে প্রত্যেক মন্দ ছাত্রের 
পার্খে একজন ভাল ছাত্রকে বসিতে দেওয়া যায় এবং ভাল ছাত্রের উপর খারাপ 
ছাত্রকে সাহাধ্য করিবার ভার দেওয়া যায়। 

(৬) শ্রেণী-পাঠনার সময় অমনোযোগিতার কারণগুলি নির্ধারণ করিয়া 
যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ( ষষ্ট অধ্যায়ে 
এই বিষয়ের আলোচনা হইবে )। 

(৭) বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনমত 
অতিরিক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয় (চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত 
আলোচন! হইবে )। 

(৮) স্বাস্থাবিজ্ঞানের নিয়মগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ের স্থান 
নির্দেশ ও গৃহনির্দাণ করিলে এবং পুর্ববণিত মানসিক অবসাদের কারণগুলি 
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স্মরণ রাখিয়া ও তাহাদের প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা দূর হইবে । 

০) প্রতিযোগিতার খারাপ ফল দূর করিবার জন্য ঈর্ষা, হিংসা, ষড়যন্ত্র 
বা কোন অসংপন্থা অবলম্বনের প্রমাণ পাইলে, পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করা! 
যাইতে পারে। ইহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য উন্নতির পুরস্কার (Prize for Mar- 


ked Progress) দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে প্রতিযোগিতার তীত্রতা' ' 


কমিবে। 


(১০) মন্দ চরিত্রের ছাত্রদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে এবং : 
তাহারা যেন অন্য ছাত্রদের সহিত বেশী মেলামেশ। করিতে বা৷ তাহাদের উপর 


প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবক বিশেষ 
‘সতর্ক থাকিতে পারেন। মন্দ চরিত্রের ছাত্রগণের সংশোধনের জন্যও নানা 
উপায় অবলম্বন কর! যাইতে পারে। তাহা সত্বেও যদি কাহারও সংশোধন না 
হয় এবং দেখা যায় যে সে অন্ত ছাত্রগণকে কুপথে পরিচালিত করিতেছে, তবে 
তাহাকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়। উচিত । 


(১১) বিদ্যালয়ের ও শ্রেণীর শাসনশৃঙ্খলা বজায় রাখিয়! ছাত্রগণকে 
যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করিবার স্থযোগ-স্থবিধ| দিলে তাহাদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে। (৬ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

(১২) শ্রেণী-পাঠনার অন্নপুরক ভাবে ভন্টন প্রণ 
সহযোগিতামূলক প্রণালী, পরিদখিত পাঠ প্রভৃতির 


ব্যবস্থা করিলে শ্রেণী-পাঠনার অনেক দোষের প্রতিকার 
পুরণ হইবে। 


লী, সমস্তামূলক প্রণালী, 
সাহায্যেও শিক্ষীলাভের 
হইবে বা অনেক অভাব 
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এক সময়ে শিশুর বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি স্বতন্ত্র বলিয়া! ধারণা 
ছিল এবং কোন্‌ বিষয় কোন্‌ মানসিক শক্তির বিকাশের সাহায্য করে 
কেবল তাহ! বিবেচন। করিয়াই পাঠ্যবিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করা 
হইত। কল্পনা-শক্তির বিকাশের জগ্ সাহিত্য, বিচার-শক্তির বিকাশের জন্য 
গণিত, স্মরণ-শক্তির বিকাশের জন্য ইতিহাস ও ভূগোল, বিচার ও উদ্ভাবনী 
শক্তির বিকাশের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। বস্তুতঃ বিভিন্ন বিষয়গুলি 
বিভিন্ন মানসিক শক্তির বিকাশের যন্তর্বরূপে ব্যবহার করা হইত। পরে 
শিক্ষাবিদ্গণ বুঝিতে পারেন যে, মানসিক শক্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে এবং 
অনেক বিষয় শিক্ষা করিলে কোন মানসিক শক্তির ব্যবহার বাদ পড়ে না। 

ইহার পর কিছুদিন জীবিকার্জনের সহিত যে সকল বিষয়ের 
সম্পর্ক আছে কেবল সে সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! হয়। কিন্ত 
শীঘ্রই উপলব্ধি কর! যায় যে মানুষ কেবল খাওয়ার জন্যই জীবনধারণ করে না, 
এবং কেবল শারীরিক অভাব পুরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তখন 
জীবিকার্জনের জন্য তৈয়ার করা ছাড়া সমাজের আদর্শ ও প্রয়োজনের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। 

কিন্তু তখন পর্যন্ত যে শিশু শিক্ষালাভ করিবে তাহার কথা আদৌ বিবেচনা 
করা হইত না। তাহার যে কোন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার যে কোন 
বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ থাকিতে পারে, অথবা তাহার বর্তমান জীবনের 
কোন অভাব পুরণ করারও যে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা স্মরণ রাখিয়া 
পাঠ্যবিষয় নির্বাচন হইত না। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্গণ তাহাদের এই ভুল 
বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই এখন সমাজের আদর্শ ও প্রয়োজন এবং 
শিশুর শক্তি, প্রকৃতি, ক্রমবিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্ততি_-এই 
উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিশুর পাঠ্যতালিকা নির্বাচন করা সমীচীন 


১৫ 


/ 
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বলিয়া স্থির হুইয়াছে। হৃতরাং শিশুর জন্য আদর্শ পাঁঠ্যতালিকা প্রস্তুত 
করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিতে হয় ১__ 

(১) ছাত্রকে কোন বিষয়ে মহাপণ্ডিত করা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য হইতে পারে না। তাহার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি (91265) ও 
প্রবৃত্তির (030005) বিকাশের সুযোগ দেওয়াই এই স্তরের শিক্ষার প্রধান 
কাজ। অধিকন্ত এই নমনীয় বয়সে নৃতন নৃতন বিষয়ে তাহার অনুরাগ স্থষ্টির 
চেষ্টা করাও আবশ্যক | 

(২) শিক্ষাজীবনের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করিয়াও শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা 
প্রস্তুত করিতে হয়। যে ছাত্রের পাঠ্যজীবন প্রাথমিক স্তরে বা মাধ্যমিক শ্তরেই 

. শেষ হইবে এবং যে ছাত্রের বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষালাভ করিবার সম্ভীবন! আছে 
এই উভয়েরই পাঠ্যতালিক। এক হইতে পারে ন|। 

(৩) প্রাথমিক স্তরে প্রধানত: শিশুর প্রতি এবং তাহার সাধারণ 
প্রয়োজনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করা উচিত! 
বিশেষতঃ শিশুর শক্তি ও ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষণীয় বিষয় 
নির্বাচন করিতে হইবে । 

(৪) মাধ্যমিক স্তরে উদার শিক্ষা (Liberal Education) দীনের 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই স্তরে ছাত্রকে প্রায় সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান 
দিতে হইবে, যেন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে কোন কোন বিষয়ে সে বিশেষ 
জ্ঞান ব! দক্ষতা অর্জন করিতে পারে। বস্তুতঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ভিত্তি 
যতই প্রশস্ত হয় ততই ভাল; তাহা হইলেই পরে তাহার উপর উচ্চ-জ্ঞান- 
সৌধ নিৰ্মাণ করা সম্ভব হইবে। 

(৫) কতকগুলি এমন সার্বজনীন বিষয় আছে এবং মানুষের জীবনের 
উপর তাহাদের প্রভাব এত বেশী যে কোন শিশুরই সেই সমস্ত বিষয়ে অঞ্ড 
থাকা উচিত নহে। যথা,_-মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অঙ্বনবিগ্যা ও স্গীত। 

(৬) বিদ্যালয়ের পারিপান্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়াও শিক্ষণীয় বিষয় 
নির্বাচন করিতে হয়। যেমন, কৃষিপ্রধান গ্রামের বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষাদানের 


শ্হ 
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ব্যবস্থা কর! যায় ও করা উচিত। কিন্তু শিল্পপ্রধান নগরের বিদ্যালয়ে কৃষির 
পরিবর্তে কোন হস্ত বা যন্ত্রশিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। 

(৭) শিক্ষা সমাপ্তির পুর্বে একট! ব্যবসায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর! 
কর্তব্য। ১৩1১৪ ব্সরের পূর্বে শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। 
সুতরাং প্রাথমিক স্তরে কোন ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়! যায় না। এই স্তরে সাধারণ 
বিষয়গুলি ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দিলে এবং হাতের কাজ শিক্ষা দিলে, পরে 
কোন একটা ব্যবসায় অবলম্বনের সাহায্য হইবে । যাহাদের শিক্ষা প্রাথমিক বা 
মধ্য বাঙ্ধলা স্তরেই শেষ হইবে তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর আরও 
এক বা ছুই বৎসর স্থলে রাখিয়া! কোন শিল্প শিক্ষা দেওয়া যায়। যাহাদের 
শিক্ষ। মাধ্যমিক স্তরে শেষ হইবে তাহাদিগকে মাধ্যমিক স্তরের শেষ ছুই বৎসর 
কোন ব্যবসায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । এই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক 
স্তরের শেষ দুই বৎসর ছাত্রগণকে দুইদলে বিভক্ত করিয়া একদলকে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য, অপর দলকে কোন ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য 
প্রস্তুত করা যাইতে পারে। 

পূর্বোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন স্তরের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য- 
তালিকা প্রস্তুত কর! যায়। | 

প্রাথমিক স্তর (৭_-১০)-_মাতৃভাষা, ব্যাকরণ, গণিত, নিজদেশের 
ইতিহাস, প্রাকৃতিক ভূগোল, নিজদেশের ভূগোল ও পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান, 
বস্তপাঠ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অঙ্কন, সঙ্গীত, ধর্ম ও নীতি, হাতের কাজ ও খেলা । 

মধ্য বাঞঙগল! স্তর (১১--১২)- প্রাথমিক স্তরের অতিরিক্ত বালা 
সাহিত্য, প্ররুতিপাঠ, ভারতের একটি সাধারণ ভাষা ও একটা হস্তশিল্প ৷ 

মাধ্যমিক স্তর (১৩__১৬)__বাদলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, গণিত, জ্যামিতি, 
পরিমিতি, বীজগণিত ( কেবল বিশ্ববিগ্ালয়ের অঙ্ক বা বিজ্ঞান শিক্ষা- 
লাভেচ্ছুগণের জন্য ), দেশের ইতিহাস ও পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল 
(নিজ নিজ দেশের বিস্তারিত জ্ঞান ও পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক 
ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান ), স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি, 
অঙ্কন, সঙ্গীত, নাগরিক বিজ্ঞান, একট! সর্বভারতীয় ভাষা, একটা পৃথিবীর ভাষা 


২২৮ শিক্ষা 


(ইংরেজী ), একটা প্রাচীন ভাষা-_সংস্ৃত, পারসী, আরবী, পালি ইত্যাদি 
(যাহার! বিশ্ববিষ্ভালয়ে £১:৮ শাখার শিক্ষা লাভ করিবে কেবল তাহাদের 
জন্য ), হস্তশিল্প, ব্যায়াম ( Gymnastics ) ও প্রতিযোগিতামূলক খেলা এবং 
একটা! কোন ব্যবসায়-সম্পর্কীয় শিক্ষা (যাহাদের শিক্ষা এই স্তরে শেষ 
হইবে কেবল তাহাদের জন্য ; মাধ্যমিক স্তরের শেষ ছুই বৎসর তাহাদিগকে 
স্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে । ) 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি মানুষের জীবনের সহিত সম্পর্বযুক্ত; 
"সেইজন্য এইগুলিকে মানবীয় (Humanistic) বিষয় বলে। যথা,__সাহিত্য 
ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম ও নীতি, চারুশিল্প (অঙ্কন, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য 
ইত্যাদি ), নাগরিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি । 
অন্য কতকগুলি বিষয় প্রকৃতির সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া তাহাদিগকে 
প্রাকৃতিক (ব4521555). বিষয় বলে। যথা__অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, 
প্রকৃতিপাঠ ইত্যাদি (ভূগোল উভয় শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়ার কারণ ভূগোল- 
শিক্ষাদানের পদ্ধতির সহিত আলোচিত হইবে) [ক 


অপর দিকে কতকগুলি বিষয়কে ভ্ঞানমূলক (Knowledge-subjects) 


আর কতকগুলিকে দক্ষতামূলক ( Skill- subjects ) বলা হয়। যথা, 
জ্ঞানমূলক :_ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, অঙ্ক, বিজ্ঞান 


ইত্যাদি; দক্ষতামূলক :_লিখন, পঠন, রচনা, অঙ্কন, সঙ্গীত ও বিভিন্ন 
হাতের কাজ। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
সময়-পত্রিক৷ 


অময়-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। প্রাচীনকালে ব্যক্তিগত-. 
ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়া সময়-পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল নাঁ। 
বর্তমান সময়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রেণী-পাঠনার ব্যবস্থা হওয়ায় অনেক 
তে শত শত ছাত্রকে একই সময়ে শিক্ষা দেওয়া হ্য়। স্থৃতরাং এখন 

হাব পরিচালনা সম্ভব নহে। 
রানি র সমস্ত প্রতিচ্ছবি, (শিক্ষকের দৈনিক কাজের 
পরিকল্পনা (0155) এবং ছাত্রের নি বিষয় পাঠের পূর্বকল্পিত কর্মসুচী) 
সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের পরিকল্পনা, নাবিকের পক্ষে যেমন সমুদ্র-পথের 
মানচিত্র, শিক্ষকের পক্ষে তেমন সময্ব-পত্রিকা। সময়-পত্রিকার সাহায্যে 
একদিকে শিক্ষকদিগের মধ্যে কার্যবিভাগ হয়, অপর দিকে বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনমত সময় বণ্টন করা হয়। ইহা প্রত্যেক পাঠ্য- 
বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের আবশ্যকমত মনোযোগ-দান সুনিশ্চিত করে) কখন 
কি কাজ করিতে হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ইহা সময় ও ইচ্ছাশক্তির 
অপব্যবহার নিবারণ করে; সমস্ত স্কল-সময়ের জন্য ছাত্রগণের কাজ নিদিষ্ট 
করিয়া দিয়া এবং তাহাদিগকে সমস্ত সময় 'কার্যরত রাখিয়া ইহা বিদ্যালয়ের 
শান্তিশৃঙ্খল| রক্ষায় সাহায্য করে; সর্বোপরি নিয়মান্থবতিতা এবং সঙ্বল্প- 
সাধনে অবিচলিত থাকিবার অভ্যাস গঠন করিয়া ইহা ছাত্রের চরিত্র-গঠনে 


, সাহায্য করে। বস্তুতঃ সময়- পত্তিকাধ্যতীত শৃঙ্খলার সহিত কোন বিদ্যালয় 


পরিচালনা সম্ভব নহে। . 
সময়-পত্রিকার গুরুত্ব যেমন বেশী 1 1 
প্রস্তুত করার সময় নিক্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 


রাখিতে হয়। 


২৩০ শিক্ষা 


(১) মস্ত পাঠ্য-বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা__সময়-পত্রিকা গ্রস্ত 
করিবার সময়ে প্রথমে দেখিতে হইবে যেন নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষণীয় প্রত্যেক: বিষয় 
শিক্ষাদানের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হয়। সুতরাং পাঠ্যবিষয়ের তালিকা সামনে 
রাখিয়াই সময়-পত্রিকা প্রস্তুতির কার্য আরম্ভ করিতে হয়। 

(২) জমস্ত শ্রেণীগুলিকে কার্ধে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা__গ্রাত্যেক 


শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন কার্ধ নির্দিষ্ট করিতে হয়, যেন ছাত্রগণ সর্বদা . 


কৌন না কোন কার্ধে নিযুক্ত থাকে । একটা শ্রেণীতে কাজ দিতে তুলিয়া 
গেলে তাহারা সমস্ত বিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করিবে। 

(৩) শিক্ষকগণের মধ্যে কর্মবিতরণ__শিক্ষকগণের মধ্যে কে 
কতদূর শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কাহার কি পরিমাণ অভিজ্ঞতা আছে, কাহার 
কোন্‌ বিশেষ অধিকার বা অনুরাগ আছে, ও কাহার কিরূপ ব্যক্তিত্ব, 
কৰ্মশক্তি ও শাসনক্ষমতা আছে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের কার্ধ বণ্টন করিতে হয়। দক্ষতার 
সহিত শিক্ষকগণের মধ্যে এই কর্মবিতরণের উপর বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের 
সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 

(8) বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য সময় বণ্টন_এক সপ্চাহে 
“প্রত্যেক শ্রেণীতে কত ঘণ্টা পাঠ দেওয়া যাইতে পারে হিসাব করিয়া বিষয়ের 
গুরুত্ব, কাঠিন্য ও পরিমাণাম্থযায়ী তাহাদের মধ্যে সময় বণ্টন করিতে হয় বা 
বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে হয়। তাহার পর সপ্তাহের 
বিভিন্ন দিবসে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠদানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। একই দিবসে একই বিষয়ে একটার অধিক পাঠ দেওয়া যায় না। 
অপর দিকে একই বিষয়ে দুইটি পাঠের মধ্যে এত বেলী সময়ের 
ব্যবধান থাকা উচিত নহে যাহাতে ছাত্রগণ পূর্বপাঠের বিষয় সম্পূর্ণ ভুলিয়া 
যাইতে পারে। 

কোন বিষয়ের ২1৩ টা শাখা থাকিতে পারে। যথা,_গণিত, জ্যামিতি, 
. বীজগণিত, অঙ্কেরই ৩টি শাখা! । প্রত্যেক সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে (alternately) 
ইহার বিভিন্ন শাখা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহাকে Spiral System 


» 


ox 


সময়-পত্রিকা ২৩১ 


বলে। অথবা প্রত্যেক শাখাকে বিভিন্ন অংশে (8165) ভাগ করিয়া. এক 
এক অংশের শিক্ষাদান শেষ হইলে অন্য শাখার এক অংশের শিক্ষাদান-কার্ধ 
আরম্ভ করা যাইতে পারে। যথা,_৩1 টা পাঠে গণিতের এঁকিক নিয়ম শিক্ষা 
দেওয়ার পর বীজগণিতের ঢ০$০:158602 শিক্ষাদান-কার্য আরম্ভ করা যায়। 
এই শেষোক্ত ব্যবস্থাকে সময়-পত্রিকীয় Block 35362 বলে এবং ইহাই 
শ্রে্টতর বলিয়| শিক্ষাবিদ্গণের অভিমত । কেননা ওহ] 99৮০ কোন 
শাখার এক অংশ শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই অন্য শাখার পাঠ দিতে হইতে 
পারে ; Block Sy5temএ এই দোষের প্রতিকার হয়। 

(৫) পাঠের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ_ছাত্রের- বয়স, পাঠ্য-বিষয়ের প্রকৃতি, 
দিবসের কোন্‌ ভাগে পাঠ দিতে হইবে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পাঠের দৈর্ঘ্য 
নির্ধারণ করিতে হয়। পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রগণ 
নিদিষ্ট সময়ের বেশী একটানা মনোযোগ রাখিতে পারে না। (৮৫ পৃষ্ঠায় 
অব্য ), সুতরাং তাহাদের পাঠের দৈর্যও তাহার বেশী হওয়া উচিত 
নহে। 

ইহ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক স্তরের বিগ্ঠালয়ে বিভিন্ন বয়সের 
বালক-বালিক! অধ্যয়ন করে। কিন্ত বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর 
সষ্া পাঠের দৈর্ঘ্যের তারতম্য করা যায় না, সর্বাপেক্ষা অধিক-বয়স্ক ছাত্রের 
উপযোগী পাঠের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করিতে হয়| তবে পাঠ দেওয়ার সময় শিক্ষকগণ 
ছাত্রের বয়সাহ্থযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠের দৈর্ঘ্যের তারতম্য করিতে পারেন। 
অবশিষ্ট সময় পাঠের সহিত সংশ্লিষ্ট ছবি -প্রদর্শন, কবিতা পাঠ, হাতের কাজ বা 
শেশী-ডিল প্রভৃতি কাজে ব্যয় করিতে পারেন। উক্তভাবে কাজ করিলে 
বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ের সমর়-পত্রিকায় পাঠের দৈর্ঘ্য নিম্নলিখিত পরিমাণ 
করা যাইতে পারে। 


প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০।২৫ মিনিট 
মধ্য বাঙলা বিদ্যালয়__ ৩০৩৫ মিনিট 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ৪০1৪৫ মিনিট 


২৩২ শিক্ষা 


তবে দিবসের প্রথম ভাগ হইতে শেষ ভাগে পাঠের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৫ মিনিট 
কম হওয়া উচিত। কারণ দিবসের শেষ ভাগে শিশুর মন অবসাদগ্রস্ত হয় 
বলিয়া সে পাঠ্য-বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে ন। | 

(৬) পাঠের পর্যায় (Succession of Lessons)— 

(ক) দিবসের প্রথম ভাগে ছাত্রের মন খুব সতেজ থাকে । প্রথমে 
তাহার মন স্থির করিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, ২য় ঘণ্টায় সে খুব ভাল 
মানসিক কাজ করিতে পারে, য় ঘণ্টার পর সে অবসাদগ্রস্ত হইতে আরস্ত 
করে।' সুতরাং অঙ্ক, বিদেশী ভাষা, প্রাচীন ভাষা প্রভৃতি যে সকল বিষয় 


পাঠে অধিক মানসিক পরিশ্রম হয় সে সকল বিষয়ে দিবসের প্রথম ভাগে বা. 


মধ্যাহ-অবসরের পরে পাঠ দেওয়া উচিত। এইগুলি দিবসের শেষ ভাগে 
শিক্ষা দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। মাতৃভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, 
অঙ্কনবিদ্যা, হস্তশিল্প প্রভৃতি কম অবসাদকর বিষয়গুলি দিবসের শেষভাগে 
শিক্ষা দেওয়া! যাইতে পারে । 

(খ)- একাদিক্ৰমে অবসাদকর বিষয়ের পাঠ দেওয়া উচিত নহে। একট! 
কঠিন বিষয়ের পাঠ দেওয়ার পর একটা! সহজ বিষয় শিক্ষা দেওয়। ভাল । যথা 
গণিত বা ইংরেজীর পাঠের পর মাতৃভাষা, ইতিহাস ইত্যাদির পাঠ দেওয়া যায়! 

(গ) ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, ইন্দ্রিয় বা মনৌবৃত্তির ব্যবহার হয় এমন বিষয়ের 
পাঠ পর্যায়ক্রমে দেওয়া উচিত । যথা,__পড়ার কাজের পর লেখার কাজ, 
চোখের কাজের পর শরবণেন্দ্রিয়ের কাজ, স্বৃতিশক্তির কাজের পর কল্পনা- 
শক্তির কাজ ইত্যাদি। পর্যায়ক্রমে পাঠের ও লেখার বা হাতের কাজের 
বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই খুব ভাল হয়। 

(ঘ) বিদ্যালয় বসিবার পরই ডুইং, হস্তলিপি বা অন্য হাতের কার্জ 
শিক্ষা দেওয়া ভাল নহে। তখন শিশুর শরীর চঞ্চল থাকে বলিয়া হাতের 
কাজ ভাল করিতে পারে ন। 

(৬) রবিবার বিশ্রাম করার পর সপ্তাহের প্রথম ভাগে শিশুর মন সতেজ 
থাকে। সপ্তাহের শেষের দিকে তাহার মন পুনঃ অবসাদগ্রস্ত হয়। স্থতরাং 

সপ্তাহের প্রথম ভাগেই কঠিন বিষয়গুলি বেশী শিক্ষ। দেওয়! যাইতে পারে। 


# 


সময়-পত্রিকা ২৩৩ 


(চ) উপযুপরি মৌখিক বর্ণনামূলক পাঠ দিতে হইলে শিক্ষক বেশী 
পরিশ্রান্ত হন। স্থতরাং তাহাকে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ 
দেওয়ার পুবে বা পরে গণিত, ব্যাকরণ, ভূগোল, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান 
ইত্যাদির পাঠ দিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় । 

(৭) শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষকের কাজ । শ্রেণী-শিক্ষককে 
তাহার শ্রেণীতে যত বেশী সম্ভব কাজ দেওয়া ভাল। তাহা হইলে তিনি 
শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে ভালভাবে জানিতে পারিবেন। অপরদিকে বিষয়- 
শিক্ষককে তাঁহার নির্দিষ্ট বিষয়ে যত বেশী সম্ভব পাঠদানের স্থযোগ দেওয়া 
উচিত। তাহা হইলেই তিনি সেই বিষয় শিক্ষাদান-কার্ধে বেশী মনোযোগ দিতে 
পারিবেন ও তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবেন। 
অবশ্য শ্রেণী-শিক্ষককে অন্য শ্রেণীতে এবং বিষয়-শিক্ষককে অন্য বিষয়ে কিছু 
পাঠ দিতে দেওয়া আবশ্যক । নতুবা তাহাদের কাজ একঘেয়ে হইয়া 
পড়িবে । 

(৮) শিক্ষক ও ছাত্রের অবসর ৷ ছাত্রগণ তিন ঘণ্টার বেশী 
একটানা মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে না । স্থতরাং তিন ঘণ্টা পাঠের পর 
তাহাদিগকে ৩০ মিনিট অবসর দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ঘণ্টার 
পর ৫ মিনিট অবসর দানের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাহা! হইলে 
প্রত্যেক ঘন্টা কাজের ফলে যে মানসিক অবসাদ আসে তাহা দূর হইতে পারে 
এবং এক বিষয় পাঠের পর নৃতন এক বিষয় পাঠের জন্য ছাত্রদের মন তৈয়ার 
হইতে পারে। অবশ্য এই ৫ মিনিট অবসর নির্দেশের জন্য স্বতন্ত্র ঘণ্টা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা কঠিন ও অন্থবিধাজনক। একটা! পাঠ শেষ হওয়ার 
৫ মিনিট পরে ২য় পাঠ আরম্ভ করিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। 

প্রত্যেক শিক্ষককে প্রত্যহ ছুই ঘণ্টা অবসর দেওয়া বাগ্ছনীয়। কেননা 
কোন শিক্ষকই এক দিবসে ৩৪ ঘণ্টার বেশী উদ্যমের সহিত পাঠ দিতে 
পারেন না। তবে অবশিষ্ট সময়ে মৌখিক পাঠদানের পরিবর্তে অন্য রকম 
পাঠদান বা কাজ করিতে দেওয়া: যাইতে পারে। তাহা হইলেও সকল 
শিক্ষককে প্রত্যহ অন্ততঃ একঘন্টা অবসর দিতেই হইবে । 


২৩৪ ক 


শ্রেণীর সময়-পত্রিকা ও শিক্ষকের লময়-পত্রিকা! 

সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন ঘন্টায় এক এক শ্রেণীর’ কাজ নির্দেশ 
করিয়া শ্রেণীর সময়-পত্রিকা তৈয়ার কর! যায়। প্রত্যেক শ্রেণীতে এরূপ 
একটা শ্রেণী-সময় পত্রিকা রাখিতে হইবে । 

সেরূপ সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে ও বিভিন্ন ঘণ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রত্যেক 
শিক্ষকের কাজ দেখাইয়া শিক্ষকের সম্য়-পত্রিকা প্ৰস্তত করা বায়। 
হেড্যাষ্টারের কামরার ও শিক্ষকগণের কামরায় এক একট! শিক্ষকের 
সময়-পত্রিকা রাখিতে হয়। 


সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কতিপর কার্যকরী ইঙ্গিত 


( Practical Hints ) 

(১) বিভিন্ন শ্ৰেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে সপ্তাহে কতগুলি পাঠ দিতে হইবে 
শ্রেণীগুলির নামের পার্শ্বে তাহা লিখিয়া লইবেন। ij 

(২). বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের তালিক! প্রস্তুত করিয়া তাহাদের 
পত্যেকের নামের পার্খে তাহাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা) কোন্‌ বিষয়ে বিশেষ 
অধিকার ব| অঙ্থরাগ প্রভৃতি বিষয় লিখিয়া লইবেন । 

(৩) তাহার পর 
লইবেন। একখানির বামধারে সমস্ত শি' 
সমস্ত শ্রেণীর নাম লিখিতে হইবে। 

(৪) এক্ষণে একজন শিক্ষক শ্রেনীর নামের পার্শ্বে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে, 
বিভিন্ন ঘণ্টায়, বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিইসংখ্যক পাঠ লিখিবেন। আর একজন 
শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষকের নামের পার্থে অনুরূপ দিবসে ও ঘণ্টায় সেই 
সকল শ্রেণী ও সেই সকল পাঠ লিখিয়া ফেলিবেন। 

(৫) এই ভাবে ছুই কাগজেই সপ্তাহের সমস্ত কাজ নির্দেশ করা হইলে 
পরীক্ষা! করিয়া দেখিবেন যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে নি্দিষ্টসংখ্যক পাঠ 
দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং সকল শ্রেণীকে প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন না কোন কাজ 
দেওয়া হইয়াছে কিনা, অপর দিকে সকল শিক্ষককে সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
কাজ দেওয়া ও প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পরিমাণ অবসর রাখা হইয়াছে কিনা। 


ক্ষকের নাম, অন্তখানির বামধারে 


ছুইখানি বড় কাগজে প্রয়োজনীয় দাগ কাটিয়া 


Ys 


সময়-পত্রিকা ২৩৫ 


ইহা বলা বাহুল্য যে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ নির্দেশ করার সময়ে এবং 
শিক্ষকদের মধ্যে সেই কাজ বন্টন করার সময়ে পুর্ববণিত পাঠের পর্যার, পাঠের 
দৈধ্য, পাঠ্যবিষয়ে সময়বণ্টন, শিক্ষকদের মধ্যে কার্যব্টন প্রভৃতি নিয়মগুলি 
স্মরণ রাখিতে হইবে এবং সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করার পর সেইগুলির সাহায্যে 
তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিতে হইবে। 

বর্তমান সময়ে কড়াকড়িভাবে সমস্ত স্থল-সময়ের জন্ত ছাত্রদের কাজ নিষ্ট 
করিয়া সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছেন। 
তাহারা বলেন যে ইহাতে ছাত্রগণের কিছুমাত্র স্বাধীনতা! থাকে না এবং তাহারা 
নিজেদের রুচি, শক্তি বা প্রয়োজনানুযায়ী কোন বিষয় অধ্যয়নে বেশী বা কম 
সময় দিতে পারে না। ফলে মেধাবী ছাত্রকে অল্পমেধ! ছাত্রের জন্য অপেক্ষা 
করিতে হয় এবং অল্পমেধা ছাত্রকে মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে তালে তালে পা 
ফেলিয়। চলিতে গিয়। হাপাইয়া উঠিতে হয় বা সেই চেষ্টা ত্যাগ করিতে হয়। 
তাই ডণ্টন লেবরেটরী পদ্ধতিতে সময়-পত্রিকা তৈয়ার করিবার প্রথা ত্যাগ 
করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু পুর্বে বলা হইয়াছে যে, সময়-পত্রিকার সাহায্য 
ব্যতীত বহ ছা, জেনী ও দু লইয়া গঠিত রিভালঘওবিতে বলার 
সহিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই সম্ভব নহে। সুতরাং সময়-পত্রিকা তুলিয়া 
না দিয়া পুবৌক্ত অন্থবিধাগুলির প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে । 

শ্রেণীর গড়পড়তা-মেধার ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিলে এবং 
যতটা সম্ভব একই বয়সের ও সমান জ্ঞানের ছাত্র লইয়া শ্রেণী-গঠন করিলে 
পূর্বোক্ত অস্গুবিধাগুলি অনেকটা দূর হইবে । ইহ! ছাড়া ছাত্রদ্রিগকে তাহাদের 
ইচ্ছামত পাঠের স্থযোগ দেওয়ার জন্য সময়-পত্রিকায় সপ্তাহে ২৩ ঘণ্টা সময় 
স্বতন্ত্র রাখা যাইতে পারে । : সেই সময় তাহারা শ্রেণীতে বসিয়। বা পুস্তকাগারে 
গিয়া যে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ অনুরাগ বা অভাব আছে তাহা পাঠ 
করিতে পারে । শ্রেণী-পাঠনার অন্ুপুরকভাবে ডণ্টন প্রণালী, কাধসমন্তা-প্রণালী 
হী অনুযায়ী শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করিলে পুর্বোক্ত দোষের প্রতিকার 

বে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ছাত্রদের সহযোগিতা 


বিদ্যালয়ের নিয়মব্যবস্থা বিনা আপত্তিতে মানিয়। চলিয়া এবং আগ্রহের সহিত 
শিক্ষকের নির্দেশমত কাজ করিয়াই ছাত্রগণ শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা! 
করিতে পারে। এই সহযোগিতা লাভের জন্য ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে 
থে, সকল সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের সদস্তগণকেই সংঘের নিয়মকানুন মানিয়| চলিতে 
হয়। নতরাং বি্ালযের নিয়মন্যবস্থাও তাহাদের বিনা আপত্তিতে মানিয়া চলা 
উচিত। অপর দিকে তাহাদিগকে ইহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, শিক্ষকগণকে 
উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই অভিভাবকগণ তাহাদের উপর তাহাদিগকে শিক্ষা- 
দানের ভার দিয়াছেন এবং ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত তাহাদের নির্দেশমত কাজ 
গকে ঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারেন বা গড়িয়া তুলিতে 
পারেন। সর্বোপরি ছাত্রগণকে স্দর্ম করাইতে হইবে যে, শিক্ষকগণ তাহা- 


ব্যবহারের দ্বারাই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে এবং ছাত্রদের 
বে। যদি শিক্ষকগণ তাহাদের সততা, কর্তব্য-পরায়ণতা, 


পক্ষপাতশৃন্যতা, শিক্ষাদান-কার্ষে আগ্রহ এবং ছাত্রগণের প্রতি সহান্ভূতির 
ঘারাই তাহাদের হৃদয় জয় করিতে পারেন, তাহা হইলেই ছাত্রগণ তাহাদের 


সহিত আস্তরিক সহযোগিতা করিবে। বস্তুতঃ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে হৃদয়ের 


স্ব 
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ছাত্রদের সহযোগিতা ২৩৭ 


বন্ধন স্থাপিত না হইলে এবং ছাত্রগণ শিক্ষকদের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা 
না করিলে বিদ্যালয় স্থপরিচালিত হইতে পারে না । ছাত্রগণের হৃদয়ে প্রবল 
জ্ঞানতৃষণ জাগাতে পারিলেও তাহার! জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষকগণের সহিত 
সহযোগিতা করিবে। 

ইহ! ছাড়া ছাত্রগণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা-কার্ধে অংশ 
গ্রহণ করিয়াও শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে । এই উদ্দেশ্তে 
উপযুক্ত ছাত্রগণকে মনিটর, ক্যাপটেইন, প্রিফেক্ট ও বিভিন্ন ছাত্রসংঘের 
কর্মসচিব নিযুক্ত করিতে হয় এবং শিক্ষকদের নেতৃত্বে নানা কাজ করিবার 
ভার তাহাদের উপর দিতে হয়। 


শ্রেণী-মনিটর 


শ্রেণীশীসন-কার্ধে শিক্ষককে সাহায্য করার জন্য বৎসরের প্রথমেই প্রত্যেক 
শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্য হইতে একজন মনিটর ও একজন সহকারী মনিটর 
নিযুক্ত করা 'ভাল। ইহারা উভয়েই ছাত্রগণকর্তৃক নির্বাচিত হইতে পারে 
বা প্রধান-শিক্ষককর্তৃক মনোনীতও হইতে পারে। বতমান গণতন্ত্রের দিনে 
শ্রেণী-ছাত্রগণকেই তাহাদের মনিটর ও সহকারী মনিটর নির্বাচন করিতে দেওয়া 


_ উচিত। কিন্তু কোন অন্ুপযুক্ত বা মন্দ চরিত্রের ছাত্র মনিটর বা সহকারী মনিটর 


নির্বাচিত হইলে শ্রেণী-শাসনের কিছুমাত্র সাহায্য না হইয়া বরং তাহাতে বাধার 
সথষ্ট হইতে পারে । তাই তাহাদের নির্বাচন প্রধান-শিক্ষকের অন্ুমৌদন-সাপেক্ষ 
হওয়া বিধেয়। প্রয়োজন হইলে মনিটরকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও 
হেডমাষ্টারের হাতে রাখিতে হইবে । তবে প্রধান-শিক্ষক সহজে তাহাদের 
মতের বিরুদ্ধে কাজ না করিয়া যাহাতে উপযুক্ত ও চরিত্রবান্‌ ছাত্র মনিটর ও 
সহকারী মনিটর নির্বাচিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে পারেন। মনিটর 
নির্বাচনের পূর্বে হেডমাষ্টার বা শ্রেণীশিক্ষক মনিটরের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা 
করিয়া এবং কিরূপ ছাত্র মনিটর পদের উপযুক্ত সেই সম্বন্ধে শ্রেণীর ছাত্রগণকে 
উপদেশ দিয়া ইন্দিতের সাহায্যে নিজের মনোমত ছাত্রকে মনিটর নির্বাচিত 
করাইতে পারেন। এমন কি, কোন ছাত্রকে যখন তিনি মনিটর পদের উপযুক্ত 


২৩৮ শিক্ষা 


মনে করেন তাহা ২১ জন ভাল ছাত্রকে বিশ্বাস করিয়া বলির়। তাহাদের দ্বারা 
শ্রেণীর অন্ত ছাত্রের মত প্রভাবিত করিতেও পারেন । 


মনিটরের কতব্য 


মনিটরকে একদিকে শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে, অন্য দিকে ছাত্রের 
প্রতিনিধিরপে কাজ করিতে হয়। শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাকে 
শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে সাহায্য করিতে হইবে, শিক্ষকের অনুপ- 
স্থিতিতে শ্রেণীতে যেন কোন গোলমাল বা! বিশৃঙ্খলা না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে, শ্রেণীর কোন ছাত্র যেন অন্ত কোন ছাত্রের প্রতি অন্তায় 
ব্যবহার না করে বা শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে যেন কোন দলাদলির স্থষ্টি না হয় 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; শ্রেণীর ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ 
করিতে চাহিলে তাহাতে বাধা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সর্বদা শিক্ষকের 
নির্দেশমত কাজ করিবার জন্য প্রবত্তিত করিতে হইবে । ইহা ছাড়া কেহ যেন 
শ্রেণীর কোন আসবাবপত্র নষ্ট না করে তাহার প্রতিও তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। কিন্তু শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার সময়ে কিছুমাত্র 
কতৃত্বের ভাব না দেখাইয়৷ তাহাকে ছাত্রদের হিতাকাজ্জী বন্ধু ও নেতা- 
ভাবেই কাজ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় তাহার 
দ্বারা পরিচালিত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষকের ন্যায় মনিটরকেও কোনরূপ 
পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। 

অপরদিকে ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে মনিটরকে শ্রেণীর অভাব-অভিযোগ 
শ্রেণী-শিক্ষক ও প্রধান-শিক্ষককে জানাইতে হইবে শ্রেণীর কোন আসবাব- 
পাত্রের অভাব হইলে প্রধান-শিক্ষককে বলিয়া তাহা পুরণ করার চেষ্টা করিতে 
হইবে; শ্রেণীর সম্মান রক্ষার কাজ ও শ্রেণীর ন্যাষ্য অধিকার অন্কুণ রাখার জন্ত 
সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে । বস্তুতঃ ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রেণীর স্বার্থ 


রক্ষার জন্য মনিটর সর্বদা চেষ্টত থাকিলেই শ্রেণীর ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় তাহার 
নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে । 


)/1 


ছাত্রদের সহযোগিতা ২৩৯ 


মনিটরদের সভা 

শিক্ষকদের সভার ন্যায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মনিটরদের একটা সভা থাকা 
দরকার । প্রধান-শিক্ষকই ইহার সভাপতি হইবেন। প্রত্যেক বৎসর সকল 
শ্রেণীর মনিটর ও সহকারী মনিটর নির্বাচিত হওয়ার পরই মনিটরদের প্রথম 
সভা আহ্বান করিতে হইবে । এই সভায় প্রধান-শিক্ষক মনিটরগণকে 
তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। তাহার পর প্রত্যেক 
মাসে একবার যনিটরদের সভা আহ্বান করা উচিত। এই সভায় প্রথমে 
মনিউরগণ তাহাদের নিজ নিজ শ্রেণীর ছাত্রদের কাজ, ব্যবহার, অভাব-অস্থবিধা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকিলে তাহ। বর্ণন। করিবে এবং প্রধান- - 
শিক্ষক সমস্ত মনিটরের বক্তব্য শুনিয়া প্রয়োজনমত উপদেশ দিবেন । ইহা ছাড়া 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছ্‌ জ্বলা বা কোন দুর্নী তির প্রাদুর্ভাব হইতে দেখিলে 
মনিটরদের তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ও তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে 
উপদেশ দিতে পারেন। বস্তুতঃ মনিটরগণকে বিদ্যালয় পরিচালনা-কার্ষে 
শিক্ষকের সহকারী কর্মচারী হিসাবে ব্যবহার করিলে এবং তাহাদিগকে সেভাবে 
কাজ করিবার জন্য উৎসাহ দিলে তাহাদের দ্বারাই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে 
সহজে ঠিকপথে পরিচালিত করা৷ ঘায়। 

মনিটর ছাড়া বিদ্যালয়ে আরও অনেক ছাত্র-কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। 
যথা,__খেলার ব্যবস্থার জন্য কেপটেইন নিযুক্ত করিতে হয়। বিদ্যালয়ে সাহিত্য- 
সভা, স্বেচ্ছাসেবক-সংঘ, ব্রতচারী-সংঘ, স্কাউট-সংঘ, দরিদ্র সাহায্য-ভাণ্ডার, 
আমোদ-প্রমোদসংঘ (55780০51500) ও স্কুল মেগাজিন প্রভৃতি প্রত্যেকটির 
জন্যও একজন বা দুইজন ছাত্র-কর্মসচিব নিযুক্ত করিতে হয়। ইহা ছাড়া 
কতকগুলি ছাত্রের উপর বিদ্যালয়ের পরিষার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, স্থল-বাগানের 
উন্নতি সাধন, জলখাবারের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজের ভার দেওয়া যায়। বর্তমান 
সময়ে বিদ্ভালয়ে সামাজিক জীবনের সমস্ত কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
হইতেছে । তাহার জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে পোষ্ট অফিস, সমবায় ভাণ্ডার, 
শিল্পাগার, মুন্রাযন্্র প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা হইলে তাহাদের 
পরিচালনার জন্যও অনেক ছাত্র-কর্মচারী নিযুক্ত করার প্রয়োজন হইবে । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বিষ্যালয়ের পুস্তকাগার ও তাহার ব্যবহার 


প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটা ভাল পুস্তকাগার থাকা একান্ত প্রয়োজন। 
ইহাকে বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ বলা যায়। কারণ কেবল শ্রেণীপাঠ্য-পুস্তক 
পড়িয়া বা শিক্ষক-প্রদতত পাঠ গ্রহণ করিয়া কোন বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না। তাহার জ্ঞান-বিস্তারের জন্য সেই বিষয়ে আরও পুস্তক পাঠ 
করা দরকার। বস্তুতঃ স্কুল-কলেজে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানদান অপেক্ষা সেই 
বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভের আগ্রহ স্থষ্টির প্রয়োজনীয়তাই বেশী। ইহার 


তাহা নহে। ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে,জ্ঞান-আ্োত কখনও নিশ্চল থাকে না। 
আজ যাহা কোন বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে কিছুকাল পরে 
হা জমাত্মক বণিয়া প্রমাণিত হইতে পারে এবং নৃতন সত্য আবিদ হইতে 
পারে। জানের এই ক্রমবিকাশের সহিত মিল রাখিয়া না চলিলে শিক্ষকগণ 
জ্ঞানক্ষেত্রে পিছনে পড়িয়া যাইবেন এবং দক্ষতার সহিত নিজ কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে অসমর্থ হইবেন। তাই প্ররুত শিক্ষককে আজীবন ছাত্র থাকিতে হয় । 
বিদ্যালয়ে ভাল পুস্তকাগার থাকিলেই শিক্ষকগণ পূর্বলন্ধ জ্ঞান-স্থৃতি জাগ্রত 
রাধিবার ও নৃতন নৃতন জ্ঞানার্জনের স্থযোগ পাইতে পারেন । 


বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ও তাহার ব্যবহার ২৪১ 
পুস্তক নিব্ণচন 

পুস্তকাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন একটা কঠিন কাজ। কারণ বিদ্যালয়ে 
বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মানসিক স্তরের ছাত্র থাকে এবং বিভিন্ন পরিমাণ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষকও থাকেন। ভাল স্থুল লাইব্রেরীতে এই সমস্ত স্তরের 
ছাত্র ও শিক্ষকের পাঠোপযোগী পুস্তক রাখিতে হয়। একদিকে ইহাতে সকল 
বিষয়ের শিশুপাঠ্য ও যুবক-পাঠ্য পুস্তক রাখিতে হইবে, অপরদিকে শিক্ষকগণের 
জন্য বিভিন্ন বিষয়ের 7২০5:৪:5০৩ পুস্তক রাখিতে হইবে । ইহা স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে খুব সতর্কতার সহিত শিশু বা অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য পুস্তক 
নির্বাচন করিতে হয়। স্কুল পুস্তকাগারে একটি ছুর্নাতিমূলক পুস্তক থাকিলে 
তাহার প্রভাবে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রী কুপথে পরিচালিত হইতে পারে। 
Reference পুস্তক নির্বাচনও কম কঠিন নহে। কারণ তাহাদের সংখ্যা ও 
মূল্য এত বেশী যে না দেখিয়া কোন Referen৷০৪ পুস্তক নির্বাচন করা যায় না। 
যে সকল শিক্ষক যে যে বিষয় শিক্ষা দেন তাহাদিগকে সেই সেই বিষয়ের পুস্তক 
নির্বাচন করিতে দেওয়া ভাল। তাঁহারা যে যে পুস্তক পছন্দ করেন তাহা 
লিখিয়া দেওয়ার জন্য একটা খাতা রাখা উচিত। তাহা দেখিয়া বিষয়-শিক্ষকগণ 
নিজ নিজ বিষয়ের পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। এই সমস্ত 

তালিকা দেখিয়া প্রধান-শিক্ষকই শেষ নির্বাচন করিবেন। 

পুস্তকীগার পরিচালক কর্মচারী ( Librarian ) 

পুস্তকাগার পরিচালনার: জন্য বিদ্যালয়ের কোন স্বতন্ত্র কর্মচারী বা 
লাইব্রেরিয়ান থাকে না। সাধারণতঃ একজন শিক্ষকের উপর লাইব্রেরী 
পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু একজন শিক্ষকের পক্ষে এই বোঝা খুব 
ভারী হ্য়। তাহার বোঝা হাল্কা করিবার জন্য ২টা ব্যবস্থা করা যায়। প্রথমতঃ 
লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিষয়-শীখা পরিচালনার ভার বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষকের উপর 
দেওয়া যায়। ইহাতে এই সুবিধা হয় যে, বিষয়-শিক্ষক তাহার বিষয়-সহবন্ধীয় 
পুস্তক ব্যবহারের অধিকতর স্থযৌগ পান এবং ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়! তাহার 
শাখার উন্নতিসাধন করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য 


১৬ 
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কতকগুলি পুস্তক শ্রেণী-কামরায় একটা আলমারীতে রাখা যাইতে পারে। উচ্চ 
শ্রেণীতে মনিটর বা! অন্য কোন ছাত্রের উপর এই শ্রেণী-লাইব্রেরীর বই ধার 
দেওয়ার ভার দেওয়া যাইতে পারে । নিয় শ্রেণীতে শ্রেণী-শিক্ষককেই ইহার 
ভার লইতে হয়। ইহাতে আরও স্থবিধা এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের 
উপযোগী পুস্তক বিভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়| যায় এবং ছাত্রের! পুস্তকাগারের পুস্তক 
পড়িবার জন্য অধিকতর উৎসাহিত হয়। একমাস বা দুইমাস পর পর শ্রেণী- 
লাইব্রেরীর বইগুলি পাণ্টাইয়া দিতে হয়। পুস্তকাগারের জন্য নিম্নলিখিত 
খাতাপত্র রাখিতে হয়। যথা,_ 

(১) পুস্তক জমা বই ( Stock Register ); 

(২) শ্রেণী-বিভাগযুক্ত পুস্তক-তালিকা (Classified Catalogue); 


(৩) শ্রেণী-লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা বই; ইহা শ্রেণী-বিভাগযুক্ত 
হওয়ার প্রয়োজন নাই ; 


(৪) শিক্ষককে পুস্তক ধার দেওয়ার বই ( Teachers’ Book Issue 
Register ) | 


(৫) ছাত্রদের পুস্তক ধার দেওয়ার বই ( Students’ Book Issue 
Register ); 


(৬) পুস্তকাগারের জমাখরচ বই ( Account Book )। 


পুদ্ভকাগারের পুস্তক পড়িবার জন্য উৎসাহ দান 


অনেক বিদ্যালয়ের বহু আলমারীপূর্ণ ভাল ভাল পুস্তক থাকিলেও তাহাদের 
যথেষ্ট ব্যবহার হয় না। ছাত্র ও শিক্ষকগণ পুস্তকাগারের যথেষ্ট পুস্তক পাঠ না 
করিলে পুত্তকাগারের কোন মূল্যই থাকে না। ছাত্রদিগকে পুস্তকাগারের পুস্তক 
বা উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলঙ্বন করা যাইতে পারে। 


(১) প্রত্যেক শ্রেণীর সময়-পত্রিকায় সপ্তাহে ২১ ঘণ্টা পুস্তকাগারে গিয়া 
পুস্তক পড়িবার জনয নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । 

(২) প্রত্যেক বিষয়-শিক্ষক তাহার বিষয় সন্ধে কি কি পুস্তক পড়া উচিত 
সে-সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দিতে পারেন । তিনি পাঠ দেওয়ার সময় ভাল ভাল 
বইয়ের উল্লেখ করিয়া তআহাপাঠ করিবার জনযছাত্রদের আগ্রহ জাগাইতে পারেন! 


্‌ 
| 


জট 
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(৩) এ্রেণী-লাইব্রেরীতে পুস্তক রাখিয়া কোন ছাত্রকে পুস্তক ধার 
দেওয়ার ভার দিলে ছাত্রেরা সহজে পুস্তক পাইতে পারে ও অধিকতর সংখ্যক 
পুস্তক পড়িতে উৎসাহিত হয়। 

(৪) পুস্তক-বিক্রেতারা তাহাদের পুস্তক-তালিকায় বা বিজ্ঞাপনে 
পুস্তকের যে বর্ণন। দেয় বা পত্রিকার পুস্তকের যে সমালোচনা বাহির হয় তাহা! 
সংগ্রহ করিয়া পৃস্তকাগারের টেবিলে রাখিলে তাহা পড়িয়া ছাত্রগণ পুস্তকগুলি 
পড়িতে উৎসাহিত হইবে । শিক্ষকগণ নিজেও তাহাতে কোন কোন পুস্তক 
সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া রাখিতে পারেন । 

(৫) অবীত পুস্তকের সংখ্যান্থ্যায়ী নম্বর দেওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা বেশী 
পুস্তক পড়ার জন্য কয়েকটি পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 
তবে ইহার জন্য নম্বর বা পুরস্কার দিতে হইলে কোন কোন পুস্তক সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করিয়া পুস্তকগুলি প্রক্কত পাঠ করিয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং 
তাহাদের মধ্যে একটা পুস্তক না পড়িয়াও মিথ্যা দাবী করিতেছে প্রমাণিত 
হইলে সম্পূর্ণ নম্বর বা পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
খেল৷ ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা 


স্কুলের ছাত্রদের খেলা ও ব্যায়ামের সুবন্দোবস্ত করাও স্কুল পরিচালনার 
এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ | বিশেষতঃ খেলা করা বালক-বালিকাদের 
একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং তাহাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যথেষ্ট 
ব্যবহারের সুযোগ না দিলে তাহাদের শারীরিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। 


এবং তাহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে । 
১। খেলার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা শিশুদের পক্ষে খেলাই 


তাহাদের কর্ম-প্রবৃতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। বালক-বালিকাদের জন্য খেলাই 
তাহাদের অতিরিক্ত কর্ম-শক্তির ( Superfluous Energy ) ব্যবহারের, 
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স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক উপায়। যুবক-যুবতীদের পক্ষে খেলা কঠোর 
সাংসারিক জীবনে একটা আনন্দদায়ক পরিবর্তন | 

(ক) স্বান্থ্যরক্ষ। ও শারীরিক বিকাশ । শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক 
বিকাশের জন্য খেলা একান্ত প্রয়োজনীয় । জন্মের পর অল্প সময়ের মধ্যে শিশু 
হাতপা৷ নাড়িয়া খেলিতে আরম্ভ করে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সন্দে তাহার এই 
স্বাভাবিক অন্ব-সঞ্চালন প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, এবং ইহার দ্বারাই তাহার দ্রুত 
শারীরিক বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সময়ে শিশু ও বালক- 
বালিকাদের পক্ষে খেলা আরও বেশী প্রয়োজনীয়। কেননা, অনেকক্ষণ শ্রেণী- 
কক্ষে মানসিক কাজে নিযুক্ত থাকার পর, মুক্ত বাতাসে যথেষ্ট অন্গ-সধশলনের 
ব্যবস্থা ন! করিলে তাহাদের মানসিক অবসাদ দূর হয় না ৷ বস্তুতঃ কোন প্রকার 
খেলা বা ব্যায়াম না করিয়া দীর্ঘকাল মানসিক কাজে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের 
স্বাস্থ্য ভা্দিয়া পড়া অনিবার্য । 

(খ) আনন্দ উপভোগি। খেলা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য এই যে কোন 
উদ্দেশঠ-নাধন বা অভাব দূর করিবার জন্য লোকে কাজ করে, প্রধানতঃ আনন্দ 
লাভের জন্তই লোকে খেলা করে। ইহার ফলে শারীরিক উন্নতি হইলেও 
তাহার জন্তই তাহারা খেলা করে না। সৃতরাং কোন খেলার বন্দোবস্ত 
করিবার সময়ে দেখিতে হইবে যে তাহা প্রকৃত আনন্দদায়ক কিন|। 

(গ) নেতৃত্ব ও নিয়ম মানিয়া কাজ করার অভ্যাস গঠন। 
সৈনিকের প্যায় নেতার আদেশে পরিচালিত হইবার এবং কড়াক ডিভাবে 
নিম মাশিয়া কাজ করিবার অভ্যাস গঠন খেলার বড় শিক্ষা এবং ইহা 
ছাত্রগণকে ভবিন্তং জীবনে উন্নতিলাভে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই জন্যই 
বলা হয়, ওয়েলিংটন রাগবী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ওয়াটালুরর যুদ্ধ জয় 
করিয়াছিলেন স্থতরাং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ছাত্রগণ কোন নেতার 
অধীনে নিয়ম মানিয়া খেলিতেছে কিনা, তাহা না. করিলে তাহারা খেলায় 
প্রকৃত উপকার লাভ করিবে না 


(ঘ) সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা শিক্ষা স্বপক্ষীয় খেলোয়াড় 


গণের সহিত সহযোগিতা না করিয়া স্বার্থপর খেলা খেলিলে খেলায় জয়লাভ” 


y 


le 
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করাও যায় না, প্রয়োজনীয় শিক্ষালীভও হয় না। অপরদিকে প্রতিপক্ষের 
সহিত যথাশক্তি প্রতিযোগিতা করিয়া না খেলিলে খেলা আনন্দজনক হইবে না, 
এবং তাহার দ্বারা যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রয়োজনীয় শারীরিক উন্নতি হইবে না। 

(৬) খেলোয়াড়ের গ্রকৃত মনোভাব ( Sportsmanship ) শিক্ষা । 
সর্বোপরি খেলোয়াড়ের প্রকৃত মনোভাব অর্জনই খেলার সর্বাপেক্ষা বড় 
শিক্ষা । খেলায় জয়লাভের যথাশক্তি চেষ্টা করা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় | 
কিন্ত তাহার জন্য অধীর না হইয়া ও পরাজয়ে হতাশ না হইয়া, প্রতিপক্ষের 
প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া এবং জয়লাভের জন্য কোন প্রকার অসছুপায় 
অবলম্বন না করিয়া খেলা করিতে প্রস্তুত হওয়াই প্রকৃত খেলোয়াড়ের 
মনোভাব । ইহার অভাবে খেলার অর্ধেক আনন্দ ও উপকারিতা! নষ্ট হয়। 
সুতরাং ছাত্রগণ খেলোয়াড়ের প্রকৃত মনোভাব লইয়া খেলিতেছে কিনা তাহার 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন ৷ 

২। খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগীর ৷ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ের জন্য একটি যথেষ্ট বড় খেলার মাঠ না থাকিলে এতগুলি ছাত্রের 
জন্য খেলার বন্দোবস্ত করা কঠিন। ইহার অতিরিক্ত একটা ব্যায়ামাগার 
থাকিলে বর্ধাকালেও খেলার বা ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করার স্থবিধা হয়। টানের 
বা খড়ের ছাউনীযুক্ত একটা বড় খোলা ঘর তৈয়ার করিলেই এই উদ্দেশ্য 
সাধিত হয় এবং ইহাতে বেশী খরচও হয় না। 

৩। ব্যায়াম-শিক্ষক | খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থার ভার নেওয়ার জন্য 
প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন । বিশেষতঃ 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একজন ব্যায়াম-শিক্ষক না থাকিলে কিছুতেই চলে না। 
বরং তাহার পক্ষে এক! এতগুলি শ্রেণীর ছাত্রদের খেলা ও ব্যায়ামের তত্বাবধান 
করা কঠিন হয়। অন্যান্ত যুবক-শিক্ষকদেরও তাহাকে এই কার্ষে সাহায্য 
করিতে দেওয়া প্রয়োজন হয়। মধ্য-বাংলা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র 
ব্যায়াম-শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। সেই সকল বিদ্যালয়ে একজন বা 
ছুইজন শিক্ষককে ব্যায়াম শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ট্রেইনিং দেওয়া যাইতে 
পারে। 
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৪। ক্যাপটেইন ও গ্যাসিষ্টেন্ট ক্যাপটেইন নিয়োগ । অন্য শিক্ষকের 


সাহায্য লইয়াও ব্যায়াম-শিক্ষক সকল সমর সমস্ত খেলার তত্বীবধানের 
বন্দোবস্ত করিতে পারেন না । তাহাকে সাহায্য করার জন্য ছাত্রদের মধ্য 
হইতে একজন ক্যাপটেইন ও একজন এ্যাসিষ্টেন্ট ক্যাপটেইনও নির্বাচন করিতে 
হয় | বিভিন্ন খেলার জন্য এক এক জন স্বতন্ত্র ক্যাপটেইন ও এ্যাসিষ্টে্ট 
ক্যাপটেইন নির্বাচন করিলে ভাল হয়। কেননা, প্রত্যেক খেলার সময় ছাত্রগণকে 
কাহারও নেতৃত্বাধীন রাখা প্রয়োজন। তাহা না হইলে তাহারা নিয়মান্যায়ী 
খেলে না এবং পরস্পরের সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়। 

৫। খেল ও ব্যায়াম (3500785605 )। খেলা যেরূপ আনন্দদায়ক 
ব্যায়াম সেরূপ আনন্দদায়ক নহে ; সেইজন্য শিশু খেলিতে চাহে, ব্যায়াম 
করিতে চাহে না। অনেক ছেলে একসঙ্গে খেলা করিতে পারে বলিয়াও ইহা 
বেশী আনন্দদায়ক হয়, ব্যায়াম সাধারণতঃ ব্যক্তিগতভাবেই করিতে হয়। 
খেলায় কাহারও নেতৃত্বে চলিতে হয় এবং নিদিষ্ট নিয়মানুযায়ী কাজ করিতে 
হয় বলিয়া উহা ব্যায়াম হইতে বেশী শিক্ষাপ্রদ ৷ খেলার ন্যায় ব্যায়াম 
করার সময়ে সহযোগিতার ও দলগত প্রতিযোগিতার সুযোগ পাওয়া 
যায় না। ইহাতে কেবল ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাই হইতে পারে। 
খেলায় শরীর-চর্গর সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তিরও যথেষ্ট ব্যবহার হয়। 
ব্যায়ামের দ্বারা সাধারণতঃ কেবল শরীর-চর্চা হয়। খেলায় যেরূপ সামাজিকতা! 
শিক্ষা হয়, ব্যায়ামের ছারা তাহা হয় না। অল্পবয়স্ক বালকবাঁলিকাদের 
পক্ষে খেলাই বেশী উপযোগী। খেলার একমাত্র দোষ এই যে ইহাতে 
সকল অন্গ-প্রত্যঙ্গের সমান ব্যবহার হয় না) কতকগুলি অন্বপ্রত্যর্দের 
অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে পারে এবং অন্ত কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যদ্রের আদৌ 
ব্যবহার না হইতে পারে। সকল অন্প্রত্যন্ের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া ব্যায়াম করা যায় এবং ইহা দ্বারা শরীরের পূর্ণ বিকাশ হইতে 
পারে। খেলা ও ব্যায়ামের মধ্যে ইহাই প্রধান পার্থক্য। খেলার 
এই অভাব পুরুণের জন্য অনুরূপভাবে ব্যায়ামের . বন্দোবস্ত 
করা প্রয়োজন। কিন্তু অল্প বয়সে কঠিন ব্যায়াম করিলে মাংসপেশীগুলি 
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শক্ত হইয়া যায় এবং শরীরের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্থতরাং 
১৩১৪ বৎসরের কম ছেলের পক্ষে কঠিন ব্যায়াম উপযোগী নহে। তবে 
তাহার! সহজ সহজ ড্রিল করিরা সমস্ত অঙ্গের ব্যবহার করিতে পারে 
অপর দিকে ১৪।১৫ বৎসরের পর সকল অন্বপ্রত্যক্দের ব্যবহার হয় এরূপ 
যথেষ্ট ব্যায়াম করিতে শিক্ষা না দিলে তাহাদের শরীর সুগঠিত হইবে না। 

৬। বিভিন্ন প্রকারের খেলা ও ব্যায়াম। বিদেশী খেলাগুলি বেশী 
ব্যয়সাধ্য বলিয়া কেহ কেহ সেগুলি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রচলনের বিরোধী ; 
বোধ হয় বিদেশী বলিয়াও তাহাদের সম্বন্ধে তাহারা বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। 
কিন্তু কোন্‌ খেলা বেশী আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রাদ এবং কোন্‌ খেলার দ্বারা 
ছাত্রদের বেশী শারীরিক উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয়গুলি বিবেচনা 
করিয়াই ছাত্রদের জন্য খেলা নির্বাচন করা উচিত। বিদেশী খেলাগুলি 
একটু ব্যয়সাধ্য হইলেও বেশী আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন 
জিনিষ বিদেশী বলিয়া পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত নহে, শিক্ষাপ্রদ ও উপযোগী 
হইলে তাহা গ্রহণ করা উচিত। স্থতরাং আমাদের দেশে ফুটবল, হকি, 
ক্রিকেট, বাস্কেটবল, ভলিবল প্রভৃতি বিদেশী খেলারও বহুল প্রচলন বাঞ্চনীয় 
অপর দিকে দেশীয় অনেক খেলাও বেশ আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ ৷ 
যথা, হাড়ুডু, দীড়িবীধা ইত্যাদি । বিশেষতঃ সেগুলি অল্পব্যয়সাধ্য ; স্ৃতরাং 
আমাদের বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাল ভাল খেলাগুলিরও বাবস্থা করা প্রয়োজন । 

বালিকাদের জন্য অল্প পরিশ্রমজনক খেলার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন । 
বিদেশী খেলার মধ্যে ব্যাটমিংটন ও টেনিস্‌ তাহাদের বিশেষ উপযোগী । 
বর্তমান সময়ে সকল বিষয়ে পুরুষদের সহিত পাল দেওয়ার নেশায় মাতিয়া 
মেয়েরাও ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু সেগুলি 
তাহাদের বিশেষ উপযোগী নহে। নৃত্যই তাহাদের পক্ষে বেশী উপযোগী 
ও উপকারী । খেলা এবং ব্যায়াম দুই আকারেই নৃত্যের ব্যবস্থা হইতে পারে, 
এবং তাহাই মেয়েদের শারীরিক বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট । 

৭। দৈনিক খেল! ও ব্যায়ামের ব্যবন্থাঁ। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র 
যাহাতে প্রত্যেক দিন কোন না কোন খেলায় যোগ দিতে পারে বা কোন 
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ব্যায়াম করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা 
বেশী হইলে এবং প্রয়োজনমত খেলার মাঠ ন! থাকিলে এই ব্যবস্থা করা 
একটা কঠিন সমস্তা হইয়া দাড়ায় । নিয়লিখিত উপায়ে সেই সমস্া সমাধানের 
চেষ্টা করা যাইতে পারে। 

(ক) বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে অপ্তাহে অন্ততঃ ছুই দিন ড্রিল 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যাহারা যেদিন ড্রিল শিক্ষা করিবে 
তাহারা সেদিন কোন খেলায় যোগ না দিতে পারে। 

(খ) ১৪।১৫ বৎসরের উধ্ব-বয়স্ক ছাত্রদের কয়েক দলে বিভক্ত করিয়া 
সপ্তাহে ৩ দিন Gymnastics শিক্ষা দেওয়া! যায়। সেই তিন দিন তাহারা 
কোন খেলায় যোগ দিবে না। 

(গ) সাধারণতঃ ছাত্রগণ পুর্ণ উদ্যমের সহিত খেলে না বলিয়া বেশীক্ষণ 
খেলিতে চাহে । তাহাদের এই কু-অভ্যাস সংশোধন করিয়া একটান। খেলিতে 
দিলে তাহারা বেশীক্ষণ খেলিতে পারে না। ১২ বৎসরের নিষ্ন-বরস্ক ছাত্রগণ 
২০ মিনিট এবং ১৫১৬ বৎসর বয়সের ছাত্রগণ ৩০ মিনিটকাল পূর্ণ উদ্যমের 
সহিত খেলিলে তাহাদের যথেষ্ট পরিশ্রম হ্য়। 


(ঘ) অপরাহ্ন তিনটার পর হইতে বিদ্যালয়ে খেলা আরম্ভ করা যায়! - 


নিয়ত্রেণীর ছাত্রগণকে ২০ মিনিট করিয়া খেলিতে দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে ৩ দল 
ছাত্র এক এক খেলা খেলিতে পারে। একসঙ্গে ২৩টি খেলার ব্যবস্থা করিলেও 
এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫০/২০০ ছাত্রকে খেলার সুযোগ দেওয়া যায়। 

(ডি বিভা ছুটির পর একই সঙ্গে বিভিন্ন খেলা আরম্ভ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর 
“= “কল ছাত্রকে ৩৯ মিনিট করিয়া খেলিতে দেওয়া যায়। তাহ হইলে এক 
ঘণ্টার মধ্যে ১ দল বা ৪৪ 
২৪ জন ছাত্র ভলিবল খেলিতে পারে; ২ দল বা প্রায় ২৮ জন ছাত্র বাস্কেট বল 
গলিতে পারে? ২ দল বা! ৪» জন ছাত্র হাডুডু খেলিতে পারে; এবং ২ দল বা 
পরায় ৪” জন ছাত্র দীড়িবীধা খেলিতে পারে। এইভাবে মাঠের পরিমাণাহ্যারী 
ও ছাত্রের সংখ্যায়্যায়ী একসদে:অনেক খেলার ব্যবসা করিয়া পরায় সকল ছাত্রকে 
প্রত্যহ কোন না কোন খেলায় যোগদানের স্থযোগ দেওয়া যাইতে পারে । 
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(চ) এক এক দল ছাত্রকে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া এক এক খেলা খেলিতে 
দিলে প্রত্যেক ছাত্র সপ্তাহে ৩ রকমের খেলা খেলিতে পারে । নানা খেলা 
খেলিতে দেওয়ার প্রয়োজন এই যে, এক খেলায় যে সকল 
অজ-প্রত্যজের ব্যবহার হয় না, অন্য খেলায় তাহাদের ব্যবহার 
হইতে পাঁরে। অবশ্য বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার জন্য যে-সকল ছাত্রকে 
তৈয়ার করিতে হইবে তাহাদিগকে সপ্তাহে ৪1৫ দিন পর্যন্ত একই খেলা 
'খেলিতে দিতে হইবে। 

৮। প্রতিযোগিতামূলক খেলা! ও 979০£5_-বৎ্সরের বিভিন্ন ভাগে 
বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করিতে হইবে । বিভিন্ন শ্রেণী বা 
বিভিন্ন হাউসের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইতে পারে। ইহা ছাড়া বৎসরে 
অন্ততঃ একবার 32০:5-এর ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ উৎসাহের সহিত 
'খেলা ও ব্যায়ামের অংশ গ্রহণ করিবে । 

৯। হাউস সিষ্টেম ( House System )_ পূর্বেই বল! হইয়াছে যে 


বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা যায়। 


এই ব্যবস্থার অস্থবিধা এই যে শ্রেণীর সকল ছাত্রের শারীরিক বিকাশ 
সমান না হইতে পারে বা সকলে খেলায় সমান পারদর্শী না হইতে পারে। 
সেইজন্য সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কয়েকটি হাউসে বিভক্ত করিয়া! 
বিভিন্ন হাউসের মধ্যে প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা ভাল। প্রত্যেক 
হাউসের ছাত্রগণকে তাহাদের শারীরিক বিকাশ ও খেলায় পারদখিতা 
অন্যায়ী পুনঃ অনেকগুলি দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন হাউসের অন্যরপ দলের 
মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা বীয়। এক এক হাউসের নামের 
সহিত এক একজন খ্যাতনামা লোকের নাম যৌগ করিলে তাহার 
সদস্যদের মধ্যে বেশী উৎসাহের সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ের নোটাশ-বোর্ডের পার্শ্বে 
আর একটা বোর্ড স্থাপন করিয়া বিভিন্ন হাউসের মধ্যে বিভিন্ন: খেলায় 
প্রতিযোগিতার ফলাফল লিখিয়া রাখিলে, তাহারা নিজ নিজ হাউসের সম্মান 
রক্ষার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে । 


নবম পরিচ্ছেদ 
ছাত্রাবাস পরিচালন৷ 


ছাত্রাবাস রাখার সুবিধা 


প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত এক একটা ছাত্রাবাসও থাকা ভাল। তাহা 
হইলে দূরবর্তী স্থানের ছাত্রগণও ছাত্রাবাসে থাকিয়া সে বিদ্যালয়ে পড়িতে 
পাঁরে। ছাত্রদের পড়াশুন! তত্বাবধান করিবার অবসর বা যোগ্যতাও অনেক 
অভিভাবকের ন! থাকিতে পারে। ছাত্রাবাস থাকিলে তাহারা তাহাদের 
অধীনস্থ ছাত্রগণকে ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া দিয়া তাহাদের দায়িত্ব শিক্ষকদের 
স্বন্ধে অপসারিত করিতে পারেন। সর্বোপরি ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ সম্পূর্ণভাবে 
শিক্ষকদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং তাঁহার! তাহাদের উপর ২৪ ঘণ্টা দৃষ্টি 
রাখিতে পারেন। স্থতরাং তাহার! ছাত্রাবাসের ছাত্রগণকে নিজ ইচ্ছামত 
গড়িমা তুলিতে পারেন এবং তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রদের সামনে 
আদর্শরূপে ধরিতে পারেন। 

কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রাবাস 


দায়িত্ব ততোধিক। বাড়ীতে ছাত্রগণ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্দে থাকে, তাই 


ঠাইয়া দিলে তাহার জন্য অভিভাবকের 
আর কিছুমাত্র দায়িত্ব থাকে না, তাহাদিগকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিবার সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব শিক্ষকের উপর আলিয়া পড়ে। সৃতরাং স্থপরিচালনার বন্দোবস্ত 
করিতে না পারিলে বি 


ওধান-শিক্ষককে ছাত্রাবাস সুপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্তু তিনি ছাত্রাবাসের নিকট বাস না করিলে তাহার নির্দেশমত 


va 


এ 
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ছাত্রাবাস পরিচালনার ভার একজন স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এক জন বা বেশী 
সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর দেওয়া যায়। প্রধান-শিক্ষককে খুব 
সতর্কতার সহিত উপযুক্ত শিক্ষকের মধ্য হইতে স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট ও সহকারী 
সুপারিস্টেণ্ড্টে নির্বাচন করিতে হইবে। কেননা তাহাদের যোগ্যতা ও 
কর্তব্যপরায়ণতার উপর ছাত্রাবাস স্ুপরিচালনা! সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ইহার প্র 
প্রধান-শিক্ষককে খুব যত্রের সহিত ছাত্রাবাস পরিচালনার নিয়মাবলী এবং 
ছাত্রগণের সমস্ত দিনের কার্য-ভালিকা প্রস্তুত করিয়া দিভে হইবে। 
সর্বশেষ তাঁহাকে যত বেশী সম্ভব ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিতে হইবে এবং 
তাহার নির্দেশমত কাজ হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে । 

ছাত্রাবাসের জুপারিন্টেপ্ডে্ট ছাত্রাবাস সুপরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষকের 
নিকট সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন॥ তাহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে অভিভাবকের 
সমস্ত দায়িত্ব তাহার ক্বন্ধেই স্থাপিত হইয়াছে। স্থতরাং ছাত্রদের খাঁওয়াপরা» 
চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত তাহাকে করিতে হইবে এবং ২৪ ঘন্টা 
তাহাদের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি বা একজন 
সহকারী স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকাল-সন্ধ্যায় ছাত্রদের হাজিরা ডাকিবেন। তাহার 
এই গুরুতর দায়িত্বের সঙ্গে ছাত্রগণের উপর তাহাকে পূর্ণ কর্তৃত্বও দিতে 
হইবে, উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিতে হইবে। 

স্থপারিণ্টেণ্ডেট ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেটকে সাহায্য করার জন্য 
ছাত্রাবাসের ছাত্রগণের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রিফেক্ট নির্বাচন করা যায়। 
ছাত্রাবাসের প্রত্যেক কামরায় একজন প্রিফেক্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। ছাত্রগণের 
খাওয়ার ব্যবস্থা করার ভার স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সহ-হুপারিন্টেণ্ডেট ও ছাত্রদের 
কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটা কমিটির উপর দেওয়া ভাল। 
ইহ ছাড়া ইহার জন্য প্রত্যেক মাসে ছাত্রগণের মধ্য হইতে একজন বা দুইজন 
ম্যানেজার নিযুক্ত করাও প্রয়োজন। তাহারাই জমা-খরচের হিসাব 
বাখিবে। কিন্তু টাকাপয়সা স্থুপারিন্টেণ্ডেণ্টের হাতে জমা থাকিবে এবং 
তাহাকে সময় সময় খরচের হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে। ছাত্রাবাসের 
ছাত্রগণের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, ও চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করাও 


২৫২ শিক্ষা 


প্রয়োজন। তিনি ছাত্রাবানের ছাত্রদের স্বাস্থ্রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং 
প্রয়োজনমত চিকিৎসা করিবেন। স্থপারিন্টেঞ্ডন্ট, এ্যাসি্ে্ট হ্থপারিন্টেঞ্ডে্ট 
ও চিকিৎসকের বেতন ছাত্রগণের নিকট হইতেই আদার করা যাইতে পারে। 
ভাল আলো-বাতাসপূর্ণ স্বাস্থ্যকর স্থানে, ছাত্রাবাস নির্মাণ করিতে হয়। 
অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের থাকার ঘর ছোট ছোট কামরায় বিভক্ত না হইয়া এক 
বা কয়েকটি বড় কামরার (Dorm৷it০৮7৮ ) আকারে নিগ্লিত হওয়া উচিত। 
ছাত্রগ্রণের বাসের ঘরে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ২০ বর্গ ফুট মেঝ থাকা! 
প্রয়োজন। ইহা ছাড়া স্বতন্্র রোগীর কামরা, আপত্তিকর ছাত্রের বাসের 
কামরা ( Rooms for Segregation of Boys of Objectionable 


Character ) থাক| আবশ্যক । বড় ছাত্রাবাস হইলে একটা Common 
1২০০০ থাকা ভাল । . ’ 


| /৫ দশম পরিচ্ছেদ 
4 শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোনিত। 


শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতার অভাবেই আমাদের বালক- 
বালিকাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হইতেছে না। ছাত্রগণ "দিবসের 
কয়েক ঘণ্টা মাত্র শিক্ষকগণের সঙ্গে থাকে, অবশিষ্ট সময় তাহারা অভিভাবকদের 
সংহত অতিবাহিত করে। তাহা ছাড়া ছাত্রের সন্দে অভিভাবকের ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক থাকে, সাধারণতঃ রক্তের সম্পর্ক থাকে। সুতরাং ছাত্রের উপর 
অভিভাবকের প্রভাব অনেক বেশী। শুধু তাহা নহে, ছাত্রকে অভিভাবক 
শিশুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছেন, তাই ছাত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও শিক্ষক 
হইতে অভিভাবকের জ্ঞান বেশী। এই অবস্থায় অভিভাবকের সহযোগিতা না 
পাইলে শিক্ষক ছাত্রকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন না। ছাত্রের উপর 
শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রভাব যদি সম্পূর্ণ বিপরীত হয় বা! তাহারা যদি 
ছাত্রকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালাইবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাদের উভয়ের চেষ্টাই 


এন 
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ব্যর্থ হইবে এবং ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ নি্ছল হইবে। স্থতরাং শিশুকে 
ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিলে শিক্ষক ও অভিভাবককে পরস্পরের সহিত 
আন্তরিক সহযোগিতা করিতে হইবে । 


. শিক্ষক ও অভিভাবকের মনোভাবের পরিবর্তন 

শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা স্থাপন করিতে হইলে 
প্রথমে পরস্পরের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে হইবে । অনেক 
অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া এবং মাসে মাসে স্থুল-বেতন 
দিয়াই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন। তাহার! বিদ্যালয়ে কিরূপ 
লেখাপড়া করিতেছে বা ব্যবহার করিতেছে, সারা ব্সর সে-সম্বদ্ধে 
কোন খোঁজ লইবার প্রয়োজন মনে করেন না । এমন কি ছাত্রের পাঠে 
অবহেলা বা অসন্ভোষজনক ব্যবহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানাইলেও তাহার! 
তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন না। শুধু তাহা নহে, কোন কোন ধনী 
বা উচ্চপদস্থ অভিভাবক গরীব শিক্ষককে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন এবং 
শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের সহিত পরামর্শ কর! বা সহযোগিতা করা 
তাহাদের পদমর্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন। এমন কি শিশুর সামনেই 
তাহারা শিক্ষক সম্বন্ধে অগ্রীতিকর মন্তব্য বা সমালোচনা করিতে ইতস্ততঃ করেন 
না। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে তাহাদের এই কর্তব্যে অবহেলা 
বা আত্মাভিমানের ফলে শিক্ষক হইতে তাহাদের ছেলে-মেয়েদেরই অধিক 
ক্ষতি হয়। কেননা ইহাতে ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব নষ্ট নয় এবং 
তাহার পক্ষে তাহাকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

অপর দিকে কোন কোন শিক্ষক মনে করেন যে ছাত্রদের সহিতই তাহাদের 


‘সম্পর্ক, অভিভাবকদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং তীহার! 


অভিভাবকদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ছাত্রদিগকে নিজ ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে 
পারেন তাঁহার! আরও মনে করেন যে শিক্ষা সম্বন্ধে তীহারাই বিশেষজ্ঞ, 
অভিভাবকদের সে-সম্বন্ধে কিছুই বলার অধিকার নাই? তীহারা ভুলিয়া যান 
যে ছাত্রের উপর তাঁহাদের হইতে অভিভাবকদের প্রভাব বেশী এবং ছাত্রদের 


হে শিক্ষা 


ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিক্ষক হইতে তাহাদের দায়িত্বও বেশী ৷ সুতরাং ভীহাদিগকে 
জল্পুর্ণ উপেক্ষা করিয়া শিক্ষকগণ ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থা! করিতে 
পারেন না। 

শিক্ষক ও অভিভাবকের পরস্পরের প্রতি এইরূপ বিরুদ্ধ মনো- 
ভাবের পরিবর্তন না হইলে শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার আশা 
নুদুর-পরাহত। অভিভাবককে মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষাদান একটা 
জটিল ও কঠিন কাজ এবং সেই কার্যে সফলতা অর্জনের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন শিক্ষকের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই 
শিক্ষকের উপর তাহারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার দিয়াছেন। সুতরাং 
রোগীর জন্য ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে চিকিৎসার স্থযোগ-স্থবিধা না 
দেওয়ার ন্যায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ভার শিক্ষকের উপর দিয়া তাহার 
সহিত সহযোগিতা না করা নিতান্ত নির্ব দ্ধিতার কাজ। অপরদিকে শিক্ষককে ও 
মনে রাখিতে হইবে যে অভিভাবকের সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন তিনি 
শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন না। সৃতরাং শিশুর শিক্ষাকে 
সাফল্যমপ্ডিত করিতে হইলে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিবেন এবং শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয় তোলার কাজে 
উভয়ে উভয়ের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিবেন। শিশুর 
শিক্ষা সম্বন্ধে উভয়ের আদর্শ ও অভিপ্রায় উভয়কে জানাইতে হইবে, উভয়কে 
পরামর্শ করিয়া শিশুর জীবন-পথ নির্দিষ্ট করিতে হইবে এবং উভয়কে 
রত দারা শিশুকে তাহার জীবনের গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে 

৷ 


অভিভাবকের সহযোগিতা লাভের উপায় 
(৯) বিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবসথা, বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, 
বিদ্যালয়ের আদর্শ, শিক্ষক ও অভিভাবকের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি 
বর্ণনা করিয়া একটা গ্স্পেক্টাস্‌ 0০০০০০০:০) ছাপান যাইতে পারে এবং 


প্রত্যেক ছাত্র ভতি হইবার সময়ে তাহার অভিভাবককে একটা Prospectus 
দেওয়া ভাল। 


মিটি এ 
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(২) অভিভাবকদের সহিত দেখা করিবার জন্য প্রধান-শিক্ষক একটা সময় 
নিদিষ্ট করিতে পারেন এবং অভিভাবকদের তাহা জানাইয়া দিতে পারেন। 
শ্রেণী-শিক্ষক মাসে অন্ততঃ একবার ছাত্রের গৃহে গিয়া অভিভাবকের সহিত 
দেখা করিতে পারেন এবং ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
পারেন। 

(৩) সময় সময় অভিভাবকগণকে বিদ্যালয়ে আসিয়া ছাত্রদের কাজ 
দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে। 

(৪) বৎসরে অন্ততঃ একবার অন্তিভাবকদের সন্ভা আহ্বান করা 
একান্ত আবশ্যক সেই সভায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে। পুরস্কার-বিতরণী সভায় 
অভিভাবকদের আহ্বান করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না । 

(৫) বৎসরে অন্ততঃ ২।৩ বার অভিভাবকদের নিকট ছাত্রের পাঁঠোন্স- 
তির বিবরণ পাঠাইতে হইবে । ইহাতে কেবল পরীক্ষার কল লেখা থাকিলে 
চলিবে না, ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রেণী-শিক্ষক এবং প্রত্যেক 
বিষর-শিক্ষকের মন্তব্য ও প্রস্তাব থাকা! প্রয়োজন। অভিভাবক ইহাতে গৃহে 
শিশুর কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া ফেরৎ পাঠাইবেন। 

(৬) যে-কোন সময় ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবকের 
মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কার্ড বা চিঠি ছাপা থাকিতে পারে এবং যখনই 
প্রয়োজন হয় তাহাতে আবশ্যকীয় বিষয় ও মন্তব্য লিখিয়া তাহা অভিভাবকের 
নিকট পাঠান যাইতে পারে । 

(৭) কোন ছাত্রের কাজ বা ব্যবহার খুব অসন্তোষজনক হইলে বা কোন 
ছাত্র স্কুলে আসিবার ছলনা করিয়া স্কুল-সময় অন্যত্র অতিবাহিত করার প্রমাণ 
পাইলে তাহাকে কিছু সময়ের জন্য তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটা 
দিনলিপি ( Diy ) রাখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। তাহাতে শিক্ষক ও 
অভিভাবক প্রত্যহ বিদ্যালয়ে ও গৃহে তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য 
লিখিয়া দিবেন । অবশ্য খুব খারাপ ছাত্রের জন্য সাময়িকভাবেই এই ব্যবস্থার 
প্রয়োজন হয় এবং তাহার সংশোধন হইলে ইহা বদ্ধ করিতে হইবে। 


২৫৬ শিক্ষা 


(৮) ছান্রগণের মধ্য দিয়াও শিক্ষক ও অভিভাবকের সহ- 
যোগিত৷ হুইতে পারে। বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ, নিয়ম, ব্যবস্থা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে ছাত্রদের ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে তাহারা তাহাদের অভিভাবকদের 
নিকট তাহা বর্ণনা করিবে। ইহার ফলে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের কাঁজ, 
নিয়ম ও ব্যবস্থ। সম্বন্ধে অবগত থাকিবেন ও তদনুষারী ছাত্রকে চালাইয়া 
শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবেন। 


অভিভাবকের কতব্য 
শুধু শিক্ষক কর্তব্য করিলে এবং অভিভাবক নিরপেক্ষ দ্রষ্টা সাজিলে বা 
সমালোচনা করিলে সহযোগিতা হয় না। তাই শিশুর শিক্ষাদান-কার্ধে 
শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা৷ করার জন্য অভিভাবকের কি কি করা কর্তব্য 
তাহাই এস্থলে বণিত হইল । 
- (১) অভিভাবককে দেখিতে হইবে যে তাহার অধীনস্থ ছাত্র প্রত্যেক 
দিন ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যায় এবং ঠিক সময়ে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসে! 
কেন না বিদ্ঠালয়ে নিয়ম-মত উপস্থিত না৷ থাকার দরুণই অনেক ছেলে সন্ভোষ- 
জনক পাঠোন্নতি করিতে অসমর্থ হয় এবং স্কুল সময়ের পূর্বে বা পরে খারাপ 
ছেলের সহিত মিশিয়াই অনেক ছেলে নষ্ট হয়। 

(২) শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়। ছাত্রের জন্য একটি দৈনিক কার্য- 
তালিকা তৈয়ার করিতে পারেন এবং ছাত্রকে কঠোরতার সহিত তাহা 
অনুসরণ করাইতে পারেন। তিনি নিজে বা পরিবারের যে-কোন লোককে 
গৃহে ছাত্রের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছাত্র 
ক্ষীণমেধা না.হইলে বা সে কোন কারণে শ্রেণীর পিছনে পড়িয়া না৷ গেলে গৃহ 
শিক্ষক রাখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিনা! প্রয়োজনে গৃহশিক্ষক রাখিলে 
ছাত্রের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। কেননা ভাহা। হইলে সে কখনও 
না শিক্ষা নে না এবং আত্মচেষ্টা ভিন্ন প্রকৃত শিক্ষা হয় না। 

*) স্কুলের বাহিরে ছাত্র যাহাতে কুসজে না পড়ে তাহার প্রতিও 
অভিভাবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ! শিক্ষকগণকে স্কুলের বাহিরেও 


সপ 
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ছাত্রের উপর দৃষ্টি রাখিতে বলিলে তাহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত দাবী 
করা হয়। অভিভাবকেরই এই কাজ করা উচিত । 

(৪) ছাত্রকে তাহার প্রয়োজনমত পুিকর খাদ্য দেওয়াও অভিভাবকের 
একটা প্রধান কর্তব্য । শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বয়সেই ছেলেমেয়েরা 
বিদ্যালয়ে পড়িতে যায় । এই বয়সে পুষ্টিকর খাদ্য না পাইলে শিক্ষকের সর্বপ্রকার 
যত্ন সত্বেও তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধা পাইবে । 
(শারীরিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইবে )। 

(৪) আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান-প্রণালী জম্বদ্ধে অন্ততঃ 
সাধারণ জান অর্জন করাও প্রত্যেক শিক্ষিত অভিভাবকের কর্তব্য। 
তাহ! হইলে তাঁহার! ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া বা তৈয়ার করার কঠিন 
কাজে শিক্ষকের সহিত ঠিকভাবে সহযোগিতা করিতে পারিবেন । 

(৬) অবসর মত বিদ্যালয়ে গিয়! ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে খোজ 
করা এবং তাহাকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা সম্বন্ধে শিক্ষকের সহিত পরামর্শ , 
করাও প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য । 

(৭) সর্বশেষ শিক্ষকের সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করা এবং 
ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব দৃঢ়তর করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করাও 
অভিভাবকের কর্তব্য। ছাত্রের সামনে অভিভাবক শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিলে ব! তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের 
ভক্তি থাকিবে নাও সে শিক্ষকের উপদেশমত কাজ করিবে না; শিক্ষকের 
বিরুদ্ধে অভিভাবকের কোন অভিযোগ থাকিলে প্রধান-শিক্ষক বা বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া তিনি তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু 
ছাত্রের সামনে শিক্ষকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া ছাত্রের মনে শিক্ষকের 
প্রতি অশ্রদ্ধা জন্নাইতে পারেন.না। 


১৭ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন 


(Corporate Life in School) 


যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সকলে পরস্পরের সহিত স্েহ- 
ভক্তি-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হয়, একসঙ্গে কাজ করিতে, একসন্দে আমোদ- 
উৎসব করিতে, একসঙ্গে খেল! করিতে, পরস্পরের "স্থররদুঃখের অংশ গ্রহণ 
করিতে, বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের স্বার্থ ও সম্মানকে নিজেরংস্বার্থ ও সম্মান বলিয়া 
বিবেচনা করিতে না শিখে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে আদর্শ বিদ্যালয় বলা যায় না। 
বস্তুতঃ প্রকৃত বিদ্যালর একটি দ্বিতীয় পরিবারে পরিণত হয়, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী- 
গণকে ছাত্রের পিতামাতার স্থান অধিকার করিতে হয় এবং ছাত্রগণকে 
পরস্পরকে বড় বা ছোট ভাইয়ের মত দেখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্কুল 
জীবনটাকে আনন্দদায়ক করিবারও চেষ্টা করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের 
জন্য ছাত্র-শিক্ষক সকলকে গৌরব অস্থভব করিতে শিক্ষ। দিতে হইবে। তাহা 
হইলেই তাহাদের সামাজিক জীবন নমপূরণতা প্রাপ্ত হইবে ৷- 

এইরূপ মনোভাব জাগাইবার জন্ত নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলঙ্বন করা 
যায় := 

(১) পূর্ব বৰ্ণনাহুযায়ী দলগত প্রতিযোগিতার জন্য ছাত্রগণকে লইয়া 
কতকগুলি চ7০এ3৪ গঠন করিলে এইরূপ সামাজিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হ্য়। 

(২) বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রকে মিলিত হইয়া কতকগুলি কাজ 
করিতে দিলেও সংহতি-বোধ জাগে। যথা 

(ক) "স্কুলের প্রারস্তে ও শেষে প্রার্থনার জন্য সকল ছাত্রের 
একস্থানে সমবেত হইবার ব্যবস্থা । 

(খ) দলবদ্ধ সঙ্গত ব| আবৃত্তি (Vass-Singing) 

প্রতিদিন সমস্ত ছাত্র একত্রিত হইয়া সমস্বরে ধর্ম, নীতি বা দেশপ্রেম 
সমন্ধীয় কোন গান করিতে পারে বা কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে। 
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(গ) দলবদ্ধ নৃত্য । ব্রতচারী নৃত্যের ন্যায় দলবদ্ধ নৃত্যের ব্যবস্থা 
হইতে পারে । 

(ঘ) দলবদ্ধ ব্যায়াম (155-1911)। সমস্ত ছাত্র খেলার মাঠে 
সমবেত হইয়া একসন্ধে Dri[! বা কোন ব্যায়াম করিতে পারে । 

(ঙ) পতাকা অভিনন্দন। সকল ছাত্র সমবেত হইয়| বিদ্যালয়ের 
পতাকা ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখাইতে পারে | 

(৩) বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের এক প্রকার পোষাক (Uniform) 
ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহ! সম্ভব না হইলে 
অন্ততঃ সকল ছাত্রকে কোন প্রকার পরিচয়-চিহ্ছ (82০) ব্যবহার 
করিতে দেওয়া যাইতে পারে । এমন কি শিক্ষকেরাও বিগ্ভালয়ের কোন 
পরিচয়-চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন । 

(৪) বৎসরের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা করিলেও 
বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন পুষ্ট হয় । যথা__ 

(ক) প্রত্যেক বৎসর বিগ্ালয়-স্থাপনের দিনে সমারোইহপূর্ণ অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

(খ) পুরঙ্কারবিতরণী সভা আহ্বান এবং সমারোহের সহিত বৎসরে 
একবার পুরাতন ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিয়া মিলনোৎ্সবের ব্যবস্থা কর! যাইতে 
পারে। 

(গ) মধ্যে মধ্যে সামাজিক মিলনের ব্যবস্থা করা যায়। সেই উপলক্ষে 
সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন হইতে পারে । 

(৫) জেবাসংঘ ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন। 
আমোদ-উৎ্সবে সকলের অংশ গ্রহণ করা যেমন সামাজিক জীবনের অঙ্গ, 
তেমনি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগরিত করিয়া আপদে বিপদে পরস্পরের 
সাহায্য করিতে এবং পরস্পরের অভাব পুরণের চেষ্টা করিতে শিক্ষা দিলেও 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-িক্ষকদের মধ্যে হৃদয়-বন্ধন স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের 
সেবা-সঙ্ঘ ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য-ভাগ্ীর গঠন করিয়া শিক্ষক ও 
ছাত্রগণকে এই যোগ দেওয়া যায়। 


২৬০ শিক্ষা 


(৬) অন্য বিদ্যালয়ের সহিত নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা ৷ এক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রের সহিত কোন 
প্রতিযোগিতামূলক খেল৷ (Competitive Matches) খেলে, তখন বিদ্যালয়ে 
প্রত্যেক ছাত্র তাহার বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়-দলের সহিত সম্পূর্ণ এক 
বলির অনুভব করে। সেরূপ আমোদ-উৎসব, সেবা, পরীক্ষায় রুতকাধতা 
প্রভৃতি বিষয়েও অন্ত বিদ্যালয়ের সহিত প্রতিযোগিতার স্ষ্টি করিতে পারিলে 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে সামাজিক মনোবৃত্তি জাগরিত হয়। 

(৭) শিক্ষক ও ছাত্রের সামনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ আদর্শ 
স্থাপন এবং তাহার জন্য সকলকে গৌরব অন্থভব করিতে শিক্ষা-দান। 
বিদ্যালয়ের ' যাহা কিছু গৌরবের বিষয় আছে তাহ শিক্ষক ও ছাত্রের সামনে" 
স্থাপন করিতে হইবে । যথা,_যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়া! বৃত্তি বা পুরস্কার লাভ করিয়াছে এবং যে-সকল পূর্বতন ছাত্র 
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাদের তালিকা বিদ্যালয়ের সভীঘরের 
দেওয়ালে বা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের পূর্বতন 
ছাত্রের মধ্যে বাহার নানাক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়। যশস্বী ও জন্মানার্হ 
হইয়াছেন তাহাদের ছবিও সভাগৃহের দেওয়ালে সাজাইয়! রাখা যাইতে পারে। 
ইহা ছাড়া খেলা, ব্রতচারী, স্কাউট্‌ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণের সাফল্যের বিবরণ একটা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 

অপরদিকে, স্থযোগ হইলেই বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ ছাত্রদের সামনে 
ধরিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে 
সকলকে উৎসাহ দিতে হইবে । ছাত্রগণকে সবদ! স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে 
যে তাহারা যেন তাহাদের বাক্যে, কার্যে ও ব্যবহারে বিদ্যালয়ের উচ্চ 
আদর্শ ও সম্মান অক্ষর রাখে। “এইরূপ কথা, কাজ বা ব্যবহার অমুক স্কুলের 
ছাত্রের উপযুক্ত নহে” এই কথ বলিয়াই তাহাদিগকে সাবধান করা যাইতে 
পারে। কেহ বিদ্যালয়ের বিশেষ সন্মান-হানিকর কোন কার্য করিলে তাহাকে 


কিছু সময়ের জন্য বিদ্যালয়ের পরিচয়-চিন্ন ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করাও যাইতে পারে । রত Lp : 


আহা 


‘Clas:-Management, Chaps. 1 and ডা, 
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‘Chaps. I-VI. 


চতুর্থ অধ্যায় 
সুশাসন 


(Discipline) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
সুশাসন কাহাকে বলে 


সাধারণতঃ কোন বিদ্যালয়ে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় থাকিলে, ছাত্রগণ 
কিছুমাত্র গোলমাল বা পরস্পরের সহিত ঝগড়া-বিবাদ না করিলে, সেই স্কুলে 
সুশাসন রক্ষিত হইতেছে বলা হয়। 

কিন্ত স্ুশীসনের অর্থ প্রাণহীন শান্তি নহে। হৃতরাং শাস্তির ভয়ে 
ছাত্রগণ চুপচাপ থাকিলেই বি্ালয়ে স্থশাসন রক্ষা হইয়াছে বলা যায় না। 
দেশে শান্তি শৃহ্খল! এক্ষা করা এবং বিদ্যালয়ে শাসন বজায় রাখা এক কথা 
নহে। ইহা শাস্তি-ভযপ্রস্থত আজ্রান্বতিতাও নহে এবং সকল সময় 
নিযেধাত্মকও নহে। বিদ্যালয়ে যে অবস্থা বা আবহাওয়ার তি 
হইলে ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় ও তৎপরতার সহিত শিক্ষকদের আদেশ. 
[নিন করিতে [ও তাহাদের উপদেশমত কাজ করিতে প্রস্তত হয়| 
নিজেদের উচ্ছ সাল প্র রর সহিত সংবত ও 
ষ্যায্য ব্যবহার করিতে আগ্রহের সহিত ৰ 
এবং স্োপরি স্বেচ্ছায় ও সতর্কতার সহিত বিদ্যালয়ের সমস্ত নিরম- 
ব্যবস্থা মানিয়। চলিতে অভ্যস্ত হয় ত বিদ্যালয়ের সুশাসন 


২ তাহার ফলে ছাত্রের! শিক্ষকের আজ্ঞান্ুবর্তী 
হইবে, পরস্পরের সহিত ন্তায়স্রত ব্যবহার করিবে ও আগ্রহের সহিত 
জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইবে। 


মা) 


স্থশাসন ২৬৩ 


বিদ্যালয়ে সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা । বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র এক 
সঙ্গে শিক্ষালাভ করে। তাহারা যদি ঠিকভাবে পরস্পরের সহিত ব্যবহার ন! 
করে এবং কাহারও নির্দেশমত বা কোন নিয়মানুযায়ী কাজ না করে তবে 
বিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকিবে না। এমন কি, বিশেষ কোন মন্দ কাজ না 
করিয়াও তাহারা বদি এক একজন এক এক ভাবে চলে তাহা হইলেও ঘোরতর 
বিশৃঙ্খলার স্থাষ্ট হইবে। বিদ্যালয়ে সুশাসনের অভাব হইলে শিক্ষক সফলতার 
সহিত পাঠ দিতে পারিবেন না, ছাত্র পাঠে মনোযোগ দিতে পারিবে না, 
বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যে 
সহযোগিতা হইবে না, ছাত্রগণ শিক্ষকদের নির্দেশমত জ্ঞানার্জনে রত 
হইবে না, যাহার যখন যাহা খুপী সে তখন তাহা করিবে এবং ফলে 
সমস্ত বিদ্যালয়ে একটা বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইবে । সুতরাং বিদ্যালয়ের নুশীসন 
বজায় না থাকিলে বিদ্যালয় স্ুপরিচালন! ব! বিদ্যালয়ে সুশিক্ষীদান 
কিছুতেই সম্ভব হইবে না৷ 

অপরদিকে শিশুর চরিত্রগঠনের জন্যও নুশীসনের প্রয়োজন কম 
নহে। শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহার উচ্ছঙ্খল প্রবৃত্তিও অত্যন্ত প্রবল, 
তাহার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল এবং তাহার ভালমন্দ বিচারশক্তিও নাই। স্থতরাং 
তাহাকে শিক্ষকের নির্দেশমত বা বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী চলিতে বাধ্য না 
করিলে সে ঠিকভাবে চলিতে ও ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইবে না এবং তাহার 
চরিত্র গঠিত হইবে না। 

ইহ! ছাড়া সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্ট। ভিন্ন কোন বড় কাজ করা সম্ভব নহে। 
কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইলে সকলকে কাহারও নেতৃত্বাধীনে চলিতে 
হয়, সৈনিকের ন্যায় কঠোরতার সহিত নিয়মপালন করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য 
করিতে হয়। সকলের স্মরণ বাখা উচিত যে, প্রথমে আদেশ পালন করিতে না 
শিখিলে আদেশ দানের ক্ষমতা লাভ করা যায় না। স্তরাং বাল্য জীবনে 
নিয়মানুগামিতা শিক্ষা না হইলে, ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ জীবনে কাহারও 
নেতৃত্বাধীনে অঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ 
একমাত্র স্থশাসনের অভাবেই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 


২৬৪ শিক্ষা 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত উপযুক্ততা থাক! সত্বেও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার 
অভাবে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না । জাতীয় জীবনের 
এই অভাব পুরণ করিয়া জাতিকে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিতে হইলে 
আমাদের বিগ্যালয়সমূহের স্থশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং বাল্যকাল 
হইতেই ছাত্রগণকে নিয়মান্বতিতা শিক্ষা দিতে হইবে । 
বিদ্যালয়-শাদন সম্বন্ধে প্রাচীন ও বর্তমান ধারণা 

সেকালে বিগ্ভালয়সমূহে দমন-নীতির প্রচলন ছিল। বেত্রই 
বিষ্ালয়-শাসনের প্রধান যন্ত্র ছিল এবং তাহা মুক্হস্তে ব্যবহার করা হইত। 
প্রবাদ ছিল যে “বেত্রের ব্যবহারে কার্পণ্য করিলে শিশুকে নষ্ট করা হয়।” 
(Spare the rod and spoil the child) “ছাত্রের কান তাহার পিঠের 
উপর, তাহার পৃষ্ঠে ঘা না দিলে সে শুনে না” (A boy's ear is on his 
back ; he does not listen if his back is not touched) 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ইউরোপে বিদ্যালয়ের এই দমননীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়| শিশুকেন্তরিক শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষকগণ শিশুকে অধিকতর সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে থাকেন এবং বেজ্রের 
ব্যবহার না করিয়া অন্য উপায়ে শিশুকে পরিচালিত করিবার পক্ষপাতী হইয়া 
গড়েন। তখন ছাত্রের উপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার 
করিয়া এবং বিদ্যালয়ে অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াই ছাত্রকে 

করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয় । অবশ্ঠ বিদ্যালয় হইতে বেত্রকে 

কিন্ত ইহার ব্যবহার যতদূর সম্ভব কম করিবার 


চেষ্টা হয়। ইংলণ্ডে এ by বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার Dr. Arnold এই. 


ননাদীদর আশু ছিলেন ।_ বর্তমান সময পরত বিদ্যালয়ে ই সম্বন্ধে এই 
নীতিই প্রচলিত আছে । £ 

কিন্তু কোন কোন শিক্ষাবিদ্‌ এই বিষয়ে আরও উদার মত পোষণ করেন। 
তাহার শিশুকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী । তীহাদের মতে 
যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র অন্ত কাহারও কাজে বাধা না দেয় ব৷ কাহারও 


অনিষ্ট না করে, ততক্ষণ তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। 


বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষার উপায় ২৬৫ 


তাহারা শারীরিক শাস্তিদানের সম্পূর্ণ বিরোধী; এমন কি, ছাত্রের উপর 
শিক্ষকের বেশী প্রভাব বিস্তার করাও অন্তায় মনে করেন। Mr. Macmunn ও 
Dr. 00165550116 এই দলের অগ্রণী। কিন্ত স্বীকার করিতে হইবে 
যে, এখনও এই মত শিক্ষক-সমাজে গৃহীত হয় নাই। তীহারা যনে করেন 
যে, আমাদের শিশুগণ এখনও সেইরূপ স্বাধীনতা উপভোগের যোগ্য 
হয় নাই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বাধীনত। এবং স্বেচ্ছাচারিতা এক 
কথা নহে । চঞ্চলম্তি শিশুগণকে সংযত থাকিতে এবং নিয়মান্বর্তী হইতে 
বাধ্য করিলে তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা! হয় না। ইহাও না করিলে 
শিশুগণ তাহাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতা বশতঃই অসংঘত ব্যবহার করিবে এবং 
বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিবে । তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে 
শারীরিক শান্তি ন! দিয়াও শিশুদের সংযত রাখা যায় এবং নিয়মানুবতিতা 
শিক্ষা দেওয়া যায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষার উপায় 


(১) বিদ্যালয়-পরিচালনার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ৷ 
বিদ্যালয়ে স্থশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সবপ্রথমে বিদ্যালয় স্থপরিচালনার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । ছাত্রগণ যখন দেখে যে প্রত্যেক শিক্ষককে স্থনি্িষ্ট 
নিয়মানুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হয়, তখন তাহারাও স্বভাবতঃই 
নিয়মানুযায়ী তাহাদের কর্তব্যসাধনে রত হয়। তাহ! ছাড়া তাহারা 
যখন বুঝিতে পারে ঘে, প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টি 
এড়াইয়| তাহারা কোন নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিতে পারে না, তখন তাহারা 
স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করিতে সাহস করে না। অপরদিকে বিদ্যালয়ে 
সশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ছাত্রই আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে রত 
হইবে, বিগ্তালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ কোন কাজ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে 


২৬৬ শিক্ষা 


না। অবশিষ্ট অল্প কয়েকজন ছাত্রকে শাসনের জন্যই অন্য উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে৷ সুতরাং বিদ্যালয় স্থুপরিচালন! ও বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা 
দানের সহিত বিদ্যালয় সুশাসনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে ; বস্ততঃ বিদ্যালয় 
স্থপরিচালিত হইলে এবং তথায় স্বশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলেই বিদ্যালয়ে 


শীসনক্ষমতা না থাঁকিলে অঙ্গকৃল অবস্থায়ও বিদ্যালয়ে সুশাসন 
রক্ষা হইতে পারে না. কেননা, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাঁসনক্ষমতার অভাব 
হইলে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরূদ কাজ হইতে নিবৃত্ত বা শিক্ষকের 
নির্দেশমত জানার্জনে রত না হইতে পারে । সুতরাং শিক্ষকগণের বিশেষতঃ 
প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাঁসন-দ্বমত] না থাকিলে বিদ্যালয়ে 
স্থশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। 

সুশাসকের গুণাবলী । স্শাসক হইতে হইলে শিক্ষকের যথেষ্ট 
ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চ-ব্যজ্তিত থাকা চাই। তাহাকে ইতন্ততঃ ভাব 
পরিহার করিতে হইবে; তৎপরতার সহিত বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার 
এবং দৃঢ়তার সহিত আদেশ-দানের ও তদস্যায়ী কাজ করাইবার ক্ষমতাও 
তাঁহার থাকা চাই । 

কিন্তু তাহার নিজের ভুল স্বীকার করিবার সাহসও থাকিতে হইবে, তাহাতে 
তাহার প্রতি ছাত্র বহ কিছুমাত্র কষিবে দা, বরং বাড়িবে। ভাতার যথেট 
কর্টকৌশল (72০ চাই । তৎপরতার সহিত সমস্ত দিক্‌ বিচার করিয়া 
এবং প্রত্যেক কাজের ভাবী কল চিন্তা করিয়া তাহাকে উপযুক্ত কর্মপন্থ 
নিরূপণ করিতে হইবে। তাহাকে ্টায়পরায়ণ, সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য 
এবং নিজে কঠোরতার সহিত নিয়মানুবর্তী হইতে হইবে। 
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নতুবা ছাত্রগণ তাহার সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা অন্তরের সহিত মানিয়া লইবে না 
এবং অন্তরের সহিত তাহার আদেশমত কাজ করিবে না। তাহাকে খুব সংযত 
ও সহিষ্ণু হইতে হইবে । তাহার নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকিলে তিনি 
ছাত্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না। তাহার হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা 
আছে এবং তিনি ছাত্রগণের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন বলিয়া তাহার 
আত্মবিশ্বাস থাকা চাই । কিন্তু তাহাকে নিরর্থক ক্ষমতা প্রদর্শন না করিয়া শাসন 
করিবার কৌশলটি জানিতে হইবে। ছাত্রদের সহিত তাহার ব্যবহার সর্বদা 
সৌজন্য ও সহান্ুভূতি-পুৰ্ণ হইবে ; কিন্তু প্রয্নোজন হইলে তাহাকে বজের মত 
কঠোরও হইতে হইবে । ছাত্রদের সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা তিনি যেমন 
বর্জন করিবেন, তেমনি তাহাদের প্রতি ওঁদাসীন্য বা তাহাদিগকে 
হেয় জ্ঞান করাও যত্বের সহিত পরিহার করিবেন। কখন তাহাদের সহিত ব্যঙ্গ 
বা হাস্তে যোগ দিবেন এবং কখন তাহা দমন করিবেন তাহা তাহাকে জানিতে 
হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, ছাত্রের সহিত শিক্ষক এমন ব্যবহার 
করিবে ৷ যাহাতে তাহাদের মনে তাহার প্রতি যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও. 
ভালবাসার ভাব জাগে; তাহার অদস্তৌষস্থচক ভ্রকুটিই যেন সর্বাপেক্ষা 
বড় শাস্তি এবং তাঁহার অন্থমোদন-স্চক মৃদুহাস্তভই যেন সর্বাপেক্ষ! বড় 
পুরস্কার বলিয়া তাহারা মনে করে। 

(৩) নিয়ম প্রণয়ন ও নিয়ম পাঁলন। ছাত্রগণকে নিয়মানুবতী 
করিতে পারিলেই বিদ্যালয়ে স্থুশীসন সুপ্রতিষ্ঠিত -হুয়। কিন্তু 
তাহাদিগকে নিয়মান্বতিতা শিক্ষা দেওয়ার পুর্বে তাহাদের পরিচালনার 
জন্তা সুচিন্তিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হইবে এবং সেগুলি 
তাহাদিগকে পরিক্ষারভাবে জানাইয়। দিতে হইবে। নিয়মগুলি 
ছাপাইয়। রাখিতে পারিলে এবং প্রত্যেক ছাত্রকে এক এক কপি দিতে পারিলে 
সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কেননা রাষ্ট্রীয় আইনের বেলা অজ্ঞতার অজুহাতে 
শান্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে না পারিলেও, কোন ছাত্র প্রকৃত অজ্ঞতাঁবশতঃ 
বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। জে- 
ক্ষেত্রে তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া যায় মাত্র। 


২৬৮ শিক্ষা 


বিদ্যালয়ের সুশাসনের নিয়মগুলি খুব চিন্তা ও যত্নের সহিত তৈয়ার 
করিতে হয়। নিয়মগুলি সংখ্যায় বেশী হওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক 
নিয়ম প্রণয়নের সময় তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে কিনা ভালরূপে চিন্তা 
করিয়া দেখিতে হয়। ইহা ছাড়া যে নিয়ম প্রয়োগ করা যাইবে না তাহা 
তৈয়ার করাও উচিত নহে। খুব বেশী নিয়ম প্রণয়ন করিলে ছাত্রগণের পক্ষে 
তাহা মনে রাখা বা অঙ্থরণ করা কঠিন হয়। নিয়মগুলি সাধারণ রকমের 
হইবে। খুব খুটিনাটি বিষয়ে নিয়ম তৈয়ার করিলে তাহ! সকল সমর ও সকল 
অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় না। নিয়মগুলি সরল, সহজবোধ্য ও যুক্তিযুক্ত হওয়া 
চাই। অন্পবয়ন্ক ছাত্রগণ নিয়মগ্ুলির অর্থ হয করিতে না পারিলে সেগুলি 
পালন করিতেও পারে না। নিয়মগুলি যুক্তিযুক্ত মনে হইলেই তাহারা 
আগ্রহের সহিত সেগুলি পালন করিবে । 

কেবল সুচিন্তিত নিয়ম প্রণয়ন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। সেগুলি 
হাত্রগণ যাহাতে নিষ্ঠার সহিত পালন করে তাহার প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে প্রকৃতির শাকির ন্যায় 
অনিবার্য শাস্তি দিতে হইবে। এমন কি, তাহার ফলে কাহারও কোন ক্ষতি 
না হইলেও নিয়মের মর্ধাদা রক্ষার জন্যও শাস্তি দিতে হইবে । নতুবা 
খাত্রগণ সতর্কতার সহিত নিয়ম-পালনে অভ্যস্ত হইবে না। 

(৪) আদেশ দান। আদেশ লিখিতও হইতে পারে, মৌখিকও 
হইতে পারে। সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেবকে কোন সাময়িক বিষয়ে মৌথিক 
দেশ দেওয়। হয়। অনেক ছাত্রকে সমরূপ অবস্থায় কোন কাজ করিবার 
নির্দেশ দিতে হইলে লিখিত আদেশ দেওয়া প্রয়োজন । ‘ 

নিয়ম ও লিখিত আদেশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নিয়ম সকল সময়ে 


সকলের উপর প্রযোজ্য । লিখিত আদেশ কোন সময়ে, বিশেষ অবস্থায় 
এবং নির্দিষ্ট ছাত্রগণের পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়। ইহা! ছাড়া নিয়ম 
ও আদেশের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। নিয়ম প্রণয়ন সম্বন্ধে যে-সকল 


মন্তব্য করা হইয়াছে সেগুলি 


লিখিত আদেশ দেওয়ার বেলাও স্মরণ রাখিতে 
হইবে। 
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(৫) শিক্ষকের আদর্শ। “উপদেশ হইতে উদাহরণ বেশী 
মূল্যবান বা! কার্যকরী” এই সারগর্ভ বাক্যটি শিক্ষাঙ্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা 
বেশী খাটে। শিক্ষকগণ নিজে কঠোরতার সহিত নিয়ম পালন করিয়াই 
ছাত্রদিগকে নিয়মান্ুবতিভা শিক্ষা দিতে পারেন । শিক্ষকেরা যদি প্রধান 
শিক্ষকের কর্তৃত্ব মানিয়া না চলেন, সৈনিকের ন্যায় তাহার নির্দেশমত কতব্য 
না করেন, ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে না আসেন, ঠিক সময়ে শ্রেণীতে পাঠ দিতে 
না যান, এবং অন্য যে সকল নিয়ম তাহাদের বেলায়ও প্রযোজ্য তাহা মানিয়া না 
চলেন, তবে সেই স্কুলে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে 
যে প্রথমে শিক্ষকদের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে ছাত্রদের 
মধ্যে স্ুশীমন প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব নহে। 

(৬) প্রধান-শিন্মকের তত্বাবধান। প্রধান শিক্ষক সর্বদা সমস্ত 
বিদ্যালয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি না রাখিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় 
থাকিবে ন| । শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই যদি বুঝিতে পারে যে, তাহারা প্রধান- 
শিক্ষকের চক্ষু এড়াইয়া কোন কাজ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কেহই 
নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিতে সাহস করিবে না। অবশ্য শিক্ষকদের উপর দৃষ্টি 
রাখার কাজে সহকারী প্রধান-শিক্ষককে সাহায্য করিতে হইবে এবং 
ছাত্রদের উপর দৃষ্টি রাখার কাজে সমন্ত শিক্ষকেরই তাহাকে সাহায্য করিতে 
হইবে |, সমস্ত শিক্ষকের চক্ষে না দেখিলে তাহার পক্ষে সর্বদা সমস্ত বিদ্যালয়ের 
উপর দৃষ্টি রাখা সম্ভব হইবে না। 

(৭) জর্বদা কার্যে নিয়োগ। “অলস লোকের মন শয়তানের 
কারখানা, এই সারগর্ভ বাক্যটি স্ুল-শাসন ব্যাপারে সর্বদা স্মরণ রাখিতে 
হইবে। কেননা, শিশুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল ৷ তাহাদিগকে চুপ করি বসিয়। 
থাকিতে বল। ও তাহাদিগকে প্রাণহীন হইতে বলা একই কথ! 
তাহাদিগকে কোন সময়ে কোন ভাল কাজে নিয়োজিত না করিলে তাহারা 
তখন মন্দ কার্ধে প্রবৃত্ত হইবে ; অন্ততঃ গোলমাল করিয়া সমস্ত বিদ্যালয়ের 
শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করিবে । স্থৃতরাং সমস্ত স্কুল-সময়ে সমস্ত ছাত্রকে কাজে 
নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা না করিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় থাকিবে না। 


২৭০ শিক্ষা 


(৮) ছাত্রদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত করা এবং বিদ্যালয়ের 
জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দেওয়া । “আমি অন্য কেহ হইতে 
হীন নই, আমারও একটা মর্যাদা আছে এবং কোনরূপ অন্যায় বা দ্বণ্য 
কাজ করা আমার পদমর্যাদার হানিকর,” এইরূপ মনোভাবকেই আত্মসন্মান- 
জ্ঞান বলে। ছাত্রদের মনে এরূপ আত্মপম্মান-জ্ঞান জাগাইতে পারিলে 
তাহারা আপনা হইতে অন্যায় কাজে নিবৃত্ত হইবে । অবশ্য নিক্-শ্রেণীর 
ছাত্রগণের মনে এরূপ ভাব জাগান কঠিন। কিন্ত উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের 
মনে এরূপ আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগরিত করা৷ কিছুমাত্র কঠিন নহে। “এরূপ 
কাজ অমুক শ্রেণীর কোন ছাত্রের উপযুক্ত নহে,” “অমুক শ্রেণীর কোন 
ছাত্র এরূপ কাজ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না,”__-এ রকম 
মন্তব্যই সাধারণ অপরাধের জন্য যথেষ্ট শাস্তি। শ্রেণীর সকল ছাত্রকে শ্রেণীর 
সম্মান রক্ষা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সকল 
শ্রেণীর ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দিলে 
তাহার সাহায্যেও তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত করা যায়। “অমুক 
বিদ্যালয়ের ছাত্র কোন প্রকার অন্তায় বা হীন কাজ করিতে পারে না,” “এরুপ 
কাজ অমুক বিদ্যালয়ের ছাত্রের উপযুক্ত নহে” ইত্যাদি মন্তব্য করিলে নিয় 
শ্রেণীর ছাত্রগণের মনেও আত্মসম্মান-বোধ জাগিবে। 

(৯) স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা । মনিটর, ক্যাপটেন, প্রিকেক্ট, 
নায়ক ইত্যাদি নাচন করিয়া তাহাদের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসন বজায় 
রাখার ভার দেওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া স্বায়ত্তশাসন শিক্ষা দেওয়ার 
জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা হইতে পারে, অন্যত্র ইহার আলোচনা হইবে। 

(১০) শান্তি_ পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ৷ 

(2১১) পুরস্কা__ ১, 
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সুশাসন রক্ষার জন্য অনেক সময় ছাত্রগণকে শাস্তি দিতে হয়। সেকালে 
ইহাই সুশাসন রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্তমান 
সময়ে খ্যাতনাম! শিক্ষকগণের অভিমত এই যে, যতদূর সম্ভব শান্তি না দিয়া 
শাসনের চেষ্টা করা বিধেয়। পুনঃ পুনঃ শাস্তিদান দুর্বল শাসনেরই 
পরিচায়ক বলা হয় । কিন্ত যিনি বলেন যে, শান্তির কিছুমাত্র সাহায্য না 
লইয়া বিদ্যালয়ে স্থশীসন রক্ষা করা যায় তাহাকে খুব সাহসী বলিতে হইবে । 
তিনি হয়ত কোনদিন কোন বিদ্যালয় পরিচালনা করেন নাই, অথবা আদর্শ 
সমাজে আদর্শ-শিশুদের শিক্ষাদান করিয়াছেন। আমাদের বর্তমান সমাজে 
সেরূপ আদর্শ-শিশু পাওয়া যায় না। সুতরাং শান্তিদান অপ্রীতিকর কাধ 
হইলেও তাহা! সম্পূর্ণ পরিহার করা বায় না। Mr. 2. Wren 
স্থন্দর ভাষায় বলিয়াছেন, “বিচারকের হস্তে শাস্তি পাওয়ার চেয়ে একজন 
বালকের পক্ষে শিক্ষকের হস্তে শাস্তি পাওয়। ভাল, জেলে আটক থাকার 
চেয়ে স্কুলগৃহে আটক থাক! ভাল, ফীসীকাষ্ঠে ঝুলার চেয়ে হেড- 
মাষ্টারের হস্তে কঠোরতম শাস্তি পাওয়া ভাল । তাই বলিয়া শাস্তির 
অপব্যবহার বা অত্যধিক ব্যবহার কিছুতেই জমর্থন-যোগ্য নহে।” 

শাস্তির উদ্দেশ্য_( ১) সংশোধন, (২) নিবারণ, (৩) ক্ষতিপূরণ 
এবং (৪) আইনের মর্যাদা-রক্ষা । 

(১) সংশোধক শাস্তি (Corrective or Reformative) | 
বিদ্যালয়ে যে শাস্তি দেওয়া হয় তাহার প্রধান উদ্দেশ্য সংশৌধন। কারণ, 
শিশু খুব গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহার প্রতি শিক্ষকের মনে দ্বণা বা 
বিদ্বেষের ভাব জাগা বা তাহার উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হওয়া উচিত 
নহে। যাহাতে ছাত্র নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে, তাহার অনুতাপ হয় ও 
সংশোধন হয় সেই উদ্দেশ্যেই তাহাকে শাস্তি দেওয়া কর্তব্য | 


২৭২ শিক্ষা 


(২) নিবারক শাস্তি (Deterrent or Exemplary) | “নিবারণ 
প্রতিকার হইতে ভাল”_এই সারগর্ভ উক্তি শিক্ষাক্ষেত্রেও কম 
প্রযোজ্য নহে। একজন অপরাধীকে শাস্তি পাইতে দেখিয়! যাহাতে 
অন্তে সেইরূপ অপরাধের কাজ হুইতে বিরত হয় এই উদ্দেষ্টে 
বে শাস্তি দেওয়া হয় তাহাকেই নিবারক শাস্তি বলে। একজন ছাত্র 
কোন অপরাধ করিলে তাহাকে সংশোধন করার জন্য যেমন শাস্তি দিতে হয়, 
তেমনি তাহাকে শাস্তি পাইতে দেখিয়! যাহাতে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রগণ সেরপ 
অপরাধের কাজ করিতে ভয় পায়, সেই উদ্দেশ্যেও শান্তি দেওয়ার প্রয়োজন 
হয়। অব্য গুরুতর অপরাধের জন্যই এইরূপ শাস্তি দেওয়| হয় এবং তাহ 
প্রকাশ্তভাবে ও কঠোরতার সহিত দিতে হয়। যথা,__মোটা জরিমানা, কঠোর 
শারীরিক শাস্তি, সাময়িকভাবে ছাত্রের পড়| বন্ধ (Rusticati০n) ও ছাত্রকে 
বিতাড়ন (Expulsion) | 

(৩) ক্ষতিপুৱক শান্তি (২০৮৮০৪)। একজন ছাত্রের কৌন 
কাজের ফলে অন্য ছাত্রের ব! বিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা! 
পূরণের উদ্দেশ্টেও শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। তাহাকেই 
ক্ষতিপুরক শাস্তি বলে। যথা,_একজন ছেলে আর একজন ছেলের জাম, 
ছিড়িয়া দিলে তাহার ভাল জামাটা সেই ছেলেকে দিয়া সেই ছেলের ছেঁড়া) 
জামাটা তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে, অথবা তাহাকে জরিমানা করিয়া তাহা 
হইতে সেই ছেলের জামা কিনিয়া দেওয়। যাইতে পারে। কোন ছাত্র 
বিদ্ঠালয়ের কৌন আসবাবপত্র ভাদ্দিয়া ফেলিলে তাহাকে জরিমানা করিয়া 
তাহাদ্বারা সেই আসবাবপত্র মেরামত করা বা পুননির্মাণ করা যাইতে পারে । 
ইহাতে অপরাধের ফল অপরাধীর উপর ফিরিয়া আসে বলিয়া ইহা বেশী' 
ফলদায়ক হুয়। এ 

(৪) আইনের মর্ষাদারক্ষক শাস্তি (Disciplinary)! 

বিদ্যালয়ের কেহ কোন নিয়মভঙ্গ করিলেই অবিলঘ্ধে বিন! ব্যতিক্রমে 
তাহাকে উপযুক্ত শান্তি, দেওয়া উচিত। এমন কি, সে নিয়মভঙ্গ করার ফলে 
অন্যের বা বিগ্ালয়ের কোন ক্ষতি না হইলেও তাহার জন্য কোন শান্তি দেওয়া 


শাস্তি ২৭৩১ 
প্রয়োজন । কেননা, একজন ছাত্রও যদি শাস্তি না পাইয়া কোন নিয়ম ভঙ্গ- 
করিতে পারে, তাহা হইলে অনেক ছাত্র সে নিয়মভঙ্গ করিতে সাহস করিবে বা 
উৎসাহিত হইবে এবং ফলে বিদ্যালয়ের শীসন-শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে । বস্তুতঃ দেশ 
শাসনের ন্যায় বিদ্যালয় শাসনের বেলায়ও কঠোরতার সহিত আইনের মর্ধীদ! 
রক্ষা করা না হইলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় থাকিবে না, ছাব্রগণও 
নিয়মান্ুবতিতা শিক্ষা করিবে না। 

রুশোর প্রকৃতির শাসন 

(Rousseau’s Theory of Natural Consequences) 

মনস্বী রুশো বলেন যে অপরাধীর কাজের ফলরূপেই প্রকৃতি শাস্তি 
দেয়। প্রকৃতির অন্মুলরণ করিয়া শিশুকেও তাহার কাজের ফল ভোগ 
করিয়াই শাস্তি পাইতে দেওয়া উচিত। তাহাদিগকে অন্য কৃত্রিম শাস্তি 
দেওয়া উচিত নহে । স্পেন্সারও (390.০97) এই মতের সমর্থক। তীহারা 
বলেন যে শিশু একবার আগুনে হাত দিয়া বে শাস্তি পায় তাহা সে জীবনে ভূলে 
না। তীহার। নিম্নলিখিত স্থুবিধা৷ দেখাইয়া প্রকৃতির শাস্তি সমর্থন করেন £_ 

(১) এই শাস্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য । ইহাতে ভাল কাজের 
ফলে আনন্দ পাওয়া যায় এবং মন্দ কাজের ফলে দুঃখ পাইতে হ্য়। তাই 
ইহা কৃত্রিম শান্তি হইতে বেশী ফলদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ ৷ 

(২) ইহাছ্ারা অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
সেই জন্য শিশু নিজের দোষ বুঝিতে পারে ও সংশোধনের চেষ্টা করে । 

(৩) ইহা অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী হয় এবং সাধারণতঃ অপরাধের 
সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। 

(৪) ইহাতে অপরাধী তাহার কাজের ফলরূপেই শাস্তি পায় বলিয়া 
শাস্তির ন্যায্যতা! হৃদয়দ্দম করে। সেই জন্য তাহার মনে শান্তিদাতার প্রতি 
বিদ্বেষ বা আক্রোশের সৃষ্টি হয় না। 

কিন্ত প্ররুতি অর্থে যদি জড় প্রকৃতিই বুঝায় তাহা হইলে উপরের 
স্থবিধাগুলি আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেননা 

(১) জড় প্রকৃতির শাস্তি সকল সময় অপরাধের পরিমাণানুযায়ী হয় না৷ 

১৮— - 
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ইহাতে অনেক সময় লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়। আগুনের যে দাহিকা শক্তি আছে 
তাহা'শিশু জানে না। এই অজ্ঞতার জন্য শিশু আগুনে হাত দিয়া তাহার 
একটা অঙ্গ হারাইতে পারে বা প্রাণও হারাইতে পারে । 

২), ইহাতে কাজের ফল সকল সময় সঙ্গে সঙ্গেও পাওয়া যায় না। 
তাই অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে কার্যকারণ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। যেমন স্বাস্থা- 
বিজ্ঞানের নিয়ম-ভন্দের সঙ্গে সঙ্গেই সকল সময়ে রোগ ভোগ হয় না। তাই 
রোগ ভোগ করিয়াও লোকে পুনঃ পুনঃ স্থাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম ভঙ্গ করিতে 
ইতন্ততঃ করে না। 

(৩) প্ররুতির শাস্তি সকল সময় নিশ্চিতও নহে। একজন অপরাধ 
করিয়া শাস্তির হাত এড়াইয়! যাইতে পারে এবং অন্তে অপরাধ না করিয়াও 
তাহার ফলভোগ করিতে পারে । যথা, কেহ যদি একটা পু্ধরিণীর জল দুষিত 


করিয়| তাহার জল পান ন! করে তবে সে কোন শান্তি ন পাইতে পারে, অন্তে ' 


না জানিয়। তাহার জল পান করিয়। রোগগ্রস্ত হইতে পারে। 

(৪) জড় প্ৰকৃতি অনেক অপরাধের শান্ডিই দিতে পারে না। যথা, চুরি 
করা, কাহাকেও অন্ধকারে আঘাত করা, অন্তের নিন্দা করা, কোন আইন বা 
নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি। 

(৫) সর্বোপরি জড় প্রকৃতির বিচারশক্তি নাই বলিয়| অবস্থান্যায়ী শান্তির 
তারতম্য করিতে পারে না। 

তবে প্রকৃতি বলিতে জড় প্রকৃতিকে না বুঝাইলে উপরি-উক্ত আপত্তির 
বিশেষ কারণ থাকে ন।। প্রকৃতির শাস্তির অর্থ যদি এই হয় যে যতটা সম্ভব 
অপরাধের ফলের আকারে শাস্তি দেওয়া উচিত, অথৰ| অপরাধের 
সহিত শাস্তির কোন জম্পর্ক থাকা উচিত, এবং শাস্তি অপরাধের উপযুক্ত 
ও পরিমাণানুযারী হওয়া উচিত, তবে ইহা বাস্তবিকই ফলদায়ক ও 
শিক্ষাপ্রদ। যথা, বিলম্বে বিদ্যালয়ে আসার জন্য ছুটার পর আটক রাখা, 
নিজের দৈনিক পাঠ অবহেলার জন্য বিদ্যালয়ে শাস্তিমূলক কাজ 
(Punishment task) দেওয়া, পড়ার বই ছিডিলে অন্যের বই হইতে 
লিখিয়া পড়িতে দেওয়া, মিথ্যাকথা বলিলে তাহার সত্যকথাও অবিশ্বাস করা, 
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অন্যের কোন জিনিব নষ্ট করিলে তাহার নিজের জিনিষ অন্যকে. দিতে বাধ্য : 
করা, অন্তকে শারীরিক কষ্ট দিলে তাহাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি 
শাস্তি সর্বতোভাবে বাঞ্চনীয় ও উপকারী ॥ 


বেহ্থামের শার্তিৰানের নীতি 


(36701780075 Canons of Punishment) 


বেস্থাম (Bentham) শাস্তিদানের যে মূলনীতিগুলি নির্ধারণ করিয়াছেন 
সেগুলি দেশ-শাসন ও বিদ্যালয়-শাসন উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তাই সেই 
নীতিগুলি নিয়ে বর্ধিত হইল ৷ 

(১) শাস্তি অপরাধের পরিমাণানুবায়ী হইবে (Punishment 
should be proportionate to the offence) | সুতরাং কোন অপরাধের 
জন্য একট! শাস্তি নিদিষ্ট করিয়া রাখা যায় না। অবস্থান্থযায়ী শাস্তির তারতম্য 
করিতে হয়। 

(২) অপরাধের প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়! শাস্তি দেওয়। উচিত 
এবং উভয়ের: মধ্যে সম্পর্ক থাকা উচিত (Punishment should be 
characteristical); যথা, স্কুলে বিলম্বে আসার জন্য ছুটির পর কাজ 
করিতে বাধ্য কর|; গৃহকাজ অবহেলা করার জন্য বিদ্যালয়ে সেই কাজ 
করিতে বাধ্য কব|। অপরাধের ফলরূপে শান্তি দেওয়ার নীতির মধ্যেও 
এই সত্য নিহিত আছে । 

(৩) শান্তি, সংশোধক হওয়া উচিত (Punishment should be 
Teformative) | 

(8) শাস্তি ক্ষতিপুরক হওয়৷ উচিত (Punishment should be 
retributive) | দোষী যে ক্ষতি করিয়াছে তাহাকেই যেন তাহা পুরণ 
করিতে হয়। এ 

(৫) শাস্তি উদ্াহরণস্থানীয় ব৷ প্রতিষেধক বা নিবারক হওয়া উচিত। 


(Punishment should be exemplary) I 
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(৬) শাস্তির পরিমাণ যতটা সম্ভব কম হওয়া উচিত (Punishment 
should be economical)l অপরাধের উপর বা অন্য ছাত্রের উপর 
ঈপ্সিত প্রভাব বিস্তারের জন্য যতটা দরকার তাহা হইতে বেশী শাস্তি দেওয়া 
উচিত নহে। 

(৭) শাস্তি জনপ্রিয় হওয়া উচিত (Punishment should be 
DODUlar)| সকলে, অন্ততঃ ভাল লোক বা ছাত্রগণ, যেন ইহ ন্যায্য বলিয়া 
বুঝিতে পারে, শান্তি সেইরূপ হওয়া উচিত । 

' ইহা ছাড়| বিদ্যালয়ে শান্তিদানের সময় নিম্নলিখিত নিয়মগুলিও অনুসরণ 
কর৷ বাঞ্ছনীয় । 

(৮) শাস্তি সম্পুর্ণ পক্ষপাতশৃষ্য ও প্রতিশোধের ভাবশুন্য হইতে 
হইবে । 

(৯) কেবল জ্ঞাতসারে কৃত অপরাধের জন্যই শাস্তি দেওয়া 
উচিত এবং শাস্তি দেওয়ার পূর্বে অপরাধীকে অপরাধ হৃদয়ঙ্ম করাইবার 
চেষ্টা করা উচিত (Offence must be brought home to the 
offender) | 

(১০) অপরাধী বেশী কষ্ট পায় ব| ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইরূপ শাস্তি হইতে 
সে অপমান বোধ করে সেইরূপ শাস্তিই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ছাত্রদের 
আত্মসম্মানে গুরুতর আঘাত করে এইরূপ শান্তি দেওয়াও উচিত নয়।  “ 

(১১) ছাত্রের অন্যায় কাজ বা অবহেলার জন্যই শান্তি দিতে হইবে, 
তাহার অক্ষমতার জন্য শাস্তি দেওয়। যায় না ১ সেই ক্ষেত্রে বরং তাহাকে 
সাহায্য কগিতে হয়। 

(১২) প্রকাশ্তভাবে শান্তি দেওয়া হইলে বেশী ফলদায়ক হয়। কারণ 
তাহাতে ছাত্র বেশী অপমান বোধ করে এবং অন্য ছাত্রের উপর তাহা 
প্রতিষেধকভাবে কাজ করে। কোন ছাত্র খুব গুরুতর অপরাধ করিলে ও 
তাহাকে উদাহরণস্থানীয় শাস্তি দিতে হইলে বিদ্ধালয়ের সমস্ত ছাত্র ও 


শিক্ষকের সভায় শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। (শারীরিক শান্তিদানের 
বিশেষ নিয়মগুলির আলোচনা পরে হইবে।) 


J 
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বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি 


পূর্বোক্ত নিয়মগুলি অন্থসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেওয়া যাইতে 
পারে। তাহাদের তালিক। নিযে দেওয়া গেল। 

(১) শিক্ষকের অসন্তোষ প্রকাশ, ভর্থদনা ও নৈতিক প্রবর্তন! 
(Moral Suasion) | 

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন স্থাপিত হইলে শিক্ষকের অসন্তোষ 
প্রকাশকে ছাত্র বড় শান্তি বলিয়া মনে করিবে। যদি তাহাতে ফল ন! হয়, 
তৰে শিক্ষক ছাত্রকে তাহার অপরাধের পরিমাণান্যারী মৃতু বা তীব্র ভংসনা 


করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের জন্য উপদেশ দিতেও পারেন। 


(২) অপমানজনক অবস্থান বা শ্রেণী-বিভাগ | সাধারণ অপরাধের 
জন্য অপমান বোধ করে এমন ভাবে দাড়াইতে বা বসিতে দেওয়া নিয়শ্রেণীর 
ছাত্রদিগের পক্ষে বেশ ভাল শাস্তি । যথা, কোন ছাত্রকে শ্রেণীর সামনে বা 
পিছনে দীড় করাইয়া রাখা, কাণে ধরিয়! দাড় করান ইত্যাদি। ইহা ছাড়া 
ব্যবহারাষ্্যায়ী ছাত্রগণকে সাময়িকভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে । ভাল দলের কোন 
ছাত্র খারাপ ব্যবহার করিলে তাহাকে খারাপ দলের বেঞ্চে অপসারিত করা 
যায়, খারাপ দলের কোন ছাত্রের ব্যবহার কিছুদিন ধরিয়া সন্তোষজনক বোধ 
হইলে তাহাকে ভাল দলের বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যায় । তবে বাকা হইয়া 


দাড়াইতে হাটু বাকা করিয়া বসিতে, মাথার উপর বোঝা রাখিয়া! বসিতে বা 
দাড়াইতে দেওয়। কিছুতেই উচিত নহে। তাহা ছাড়া গাধা, ঘোড়া, গরু 
ইত্যাদি কোন অপমানজনক উপাধি দান ভাল নহে, কারণ ইহাতে তাহাদের 
আত্মসম্মান-বোধ কমিয়া যায় এবং তাহাদের সহপাঠিগণ পরেও তাহাদের 
খারাপ উপাধি ব্যবহার করিতে পারে। 

(৩) ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত নম্বর হইতে বাদ দেওয়া অথবা 
খারাপ ব্যবহারের জন্য শাস্তিমূলক নদ্বর দেওয়া। বৎসরের প্রথমে 
প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যবহারের জন্ত পুর্ণ নম্বর দিয়া, মন্দ ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু 


২৭৮ শিক্ষা 


নম্বর বাদ দেওয়া হইলে খুব ভাল হয়। তবে প্রত্যেক ব্যবহারের জন্য 1 


নম্বর বাদ না দিয়া সমস্ত মাসে ছাত্রের ব্যবহার দেখিয়া মাসের শেষে বাদ 
দেওয়া ভাল। 

ইহাতে সকল ছাত্রকে প্রথমে সচ্চরিত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া সচ্চরিত্র হইবার 
জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাহাদের পতন হইতে থাকিলে তাহা তাহাদের 
চোখের সামনে ধরিয়া সংশোধনের স্থযোগ ও প্রেরণ! দেওয়া! হয়। কেহ 
কেহ ভাল ব্যবহারের জন্য নম্বর না দিয়া খারাপ ব্যবহারের জন্য শাস্তিমূলক 
নম্বর দেওয়ার পক্ষপাতী । কিন্তু পুর্ব ব্যবস্থাই শ্রেষ্ট মনে হয়। 


(৪) ছুটির পর আটক রাখা । পাঠে অমনোযোগিতা, সময়ানুবত্তিতার 
অভাব, গৃহকার্ষে অবহেলা প্রভৃতির জন্ত ছুটার পর ছাত্রগণকে কিছুক্ষণ 
আটকাইয়! রাখিলে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হয়, কিন্তু সেই সময় তাহাদিগকে 
কোন কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সুতরাং কোন শিক্ষককেও তাহাদের 
ভার লইয়া থাকিতে হয়। এক এক শিক্ষককে পালাক্রমে এক এক দিন 
সেই কাজের ভার দিলে কোন শিক্ষককে মাসে দুই দিনের বেশী আটক 
ছাত্রের জন্য অতিরিক্ত সময় থাকিতে হয় না । এই ব্যবস্থার একটা প্রধান 
দোষ এই যে সারাদিন মানসিক কাজের পর ছাত্রগণ অবসাদগ্রস্ত হয়। সেই 
অবস্থায় তাহাদিগকে আরও মানসিক কাজ করিতে দিলে তাহাদিগের 
স্সথাহানির আশঙ্কা হয়। তবে সেই সময়ে ছাত্রগণকে হস্তলিপি লিখিতে, 


কিছু নকল করিতে বা কোন শারীরিক কাজ করিতে দেওয়া হইলে সেই 
আশঙ্কা থাকে না। 


(৫) খেলা ব| কোন আনন্দদায়ক কাজে যোগদান করিতে না 
দেওয়া বা কোন লোভনীয় বস্তু হইতে বঞ্চিত করা । 
শিশুমাত্রেই খেলা-প্রিয়। যখন তাহার সমপাঠীগণ আনন্দের সহিত খেলা 
করিতেছে, তখন কোন ছাত্রকে তাহাতে যোগ দিতে না দিলে তাহার যথেষ্ট 
ছু ও শান্তি হয়। সেইরূপ কোন আমোদ উৎসবে যোগ দিতে না দিলেও 
তাহাদের শান্তি হয়। কোন পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েদের সুন্দর জামা, কাপড়, ছবির বই ইত্যাদি লোভনীয় বস্তু পাওয়া হইতে 


ভিত লা লাহোর ॥ চর 


শাস্তি ২৭৯ 


বঞ্চিত করিলেও তাহাদের কম শাস্তি হইবে না। তবে ইহার জন্য 
অভিভাবকের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় । 

(৬) ব্যবহারের খাতায় খারাপ ব্যবহার লিপিবদ্ধ করা৷ 

প্রত্যেক শ্রেণীশিক্ষককে তাহার শ্রেণীর ছাত্রগণের ব্যবহারের লিখিত 
বিবরণ রাখিবার জন্য বৎসরের প্রথমেই একটা খাতা দেওয়া যাইতে পারে। 
তাহাতে তিনি এক এক পৃষ্ঠায় এক এক ছাত্রের নাম লিখিতে পারেন 
এবং কোন ছাত্র পাঠে অবহেলা করিলে বা কোন খারাপ ব্যবহার করিলে 
তাহা লিখিয়া রাখিতে পারেন। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকগণও এই খাতায় 
ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিতে পারেন। 

ইহার স্থবিধা এই যে প্রত্যেক ছাত্রের ব্যবহার ও কাজ সম্বন্ধে শিক্ষকগণ 
সম্যক অবগত থাকিবেন এবং তাহাদের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু ইহার সর্বপ্রধীন উপকারিতা এই যে 
ছাত্রগণ যখন বুঝিতে পারে যে তাহাদের দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের 
লিখিত বিবরণ রাখা হইতেছে, তখনই তাহার আপনা হইতে সাবধান হইয়া 
যায়। তবে ইহাকে ফলদায়ক করিতে হইলে সহজে এবং অনেক ছাত্রের 
বিরুদ্ধে মন্তব্য লেখা উচিত নহে। তাহা করিলে ইহার ভয়ই চলিয়া যাইবে । 

(৭) অভিভাবকের নিকট সাবধানতার পত্র প্রেরণ। অনেক 
সময় ছাত্র বিদ্যালয়ে কিরূপ কাজ করিতেছে বা ব্যবহার করিতেছে তাহা 
অভিভাবক জানিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে ছাত্র পাঠে অবহেলা করিতে 
বা বিদ্যালয়ে খারাপ ব্যবহার করিতে সাহস করে। সুতরাং তাহার পাঠ 
বা খারাপ ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবককে জানাইয়া দিলে তাহার শাস্তিও হইবে 
এবং তাহার সংশোধনের জন্য অভিভাবকের সহযোগিতাও পাওয়া যাইতে 
পারে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি পত্র ছাপাইয়া রাখা যায়। যখনই প্রয়োজন 
বোধ হয় তাহাতে ছাত্রের নাম ও অপরাধ লিখিয়া দিয়া অভিভাবকের নিকট 
তাহা প্রেরণ করা যায়। 

(৮) কাজ ব্যবহারের রোজ-নামচ1। যদি কোন ছাত্রের কাজ 
বা ব্যবহার একান্ত অসন্তোষজনক হয়, কিংবা কেহ যদি বিদ্যালয়ে না আসিয়া 


হ্‌ শিক্ষা 


সেই সময় অন্থাত্র কাটায়, তবে তাহাকে কিছু সময়ের জন্য তাহার কাজ ও 
ব্যবহারের রোজনামচা রাখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রত্যহ 
বিদ্যালয়ের ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষকগণ মন্তব্য লিখিয়া দিবেন 
এবং বাড়ীতে তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবক মন্তব্য লিখিয়া 
দিবেন। কেবল খুব খারাপ ছাত্রের বেলায় সাময়িক ভাবে এই ব্যবস্থা 
অবলম্বনীয় এবং তাহার সংশোধন হইলে উহা! বন্ধ করিতে হইবে । 

(৯) জরিমান।। অনেক অপরাধের জন্য জরিমান! করিয়াও ছাত্রকে 
শান্তি দেওয়া যায় । কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে জরিমানা করিলে ছাত্র 
অপেক্ষা অভিভাবকেরই বেশী শান্তি হয় । সুতরাং যে স্থলে ছাত্রের অপরাধের 
জন্য অভিভাবকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব আছে বা যে স্থানে ছাত্রের 
সংশোধনের জন্য অভিভাবক সহযোগিতা করেন ন| কেবল সে স্থলেই জরিমানা! 
কর! উচিত। কেননা পকেটে হাত পড়িলে অভিভাবক আর ছাত্রের কাজ বা 
ব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। যদি কোন অভিভাবক তাহার 
অধীনস্থ ছাত্রকে শারীরিক শান্তিদানের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন তবে তাহার 
পরিবর্তে ছাত্রকে মোটা জরিমানা করিতে হয় ॥ ইহা ছাড়া কোন ছাত্র অন্য 
ছাত্রের ব বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি করিলে তাহাকে জরিমান। করিয়া তাহার 
দ্বারা সেই ক্ষতি পুরণ করিতে হয়। প্রত্যেক স্থলে অপরাধের পরিমাণ ও 
ছাত্রের আধিক অবস্থা এই ছুইটিই বিবেচন। করিয়া জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ 
করিতে হয়। যে জরিমীনাকে একজন গরীব ছাত্র বড় শাস্তি বলিয়া মনে 
করে তাহা একজন ধনীর পুত্রের পক্ষে কোন শাস্তি না হইতে পারে । ্থৃতরাং 
একই অপরাধের জন্যও সকল ক্ষেত্রে সমান জরিমানা! করিলে তাহা ফলদায়ক 
হয় না। 


(১০) শারীরিক শাস্তি। অনেক শিক্ষাবিদ শারীরিক শাস্তিদানের 
সম্পূর্ণ বিরোধী । ভাহার! বলেন বে ইহা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন 


ছিন্ন করে, এমন কি ইহার ফলে ছাত্রের মনে, শিক্ষকের প্রতি বিদ্বেষভাব 
জাগিতে পারে; ইহা শিক্ষালাভের আনন্দ নষ্ট করে, সুতরাং ইহার ফলে 
জ্ঞানলাভে ছাত্রের অঙ্গরাগ ন! জন্মিয়া বিভৃষ্ণা জন্মিতে পারে; ইহার দ্বারা 
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ছাত্রের গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে; ইহা! বর্বরোচিত শাস্তি, সভ্য 
সমাজে ইহার স্থান হওয়া উচিত নহে; ইহা ছাত্রকে দাসোচিত আজ্ান্ুবতিতা 
শিক্ষা দেয়; সর্বশেষ, জ্ঞানলাভে অন্থরাগ বা কর্তব্যজ্ঞানের পরিবর্তে শান্তির 
ভয়ে ছাত্রের কাজ করিলে তাহাদের নৈতিক অবনতি হয়। 
কিন্তু বীরভাবে বিচার করিল দেখা যাইবে যে শারীরিক শাস্তি হইতে 
তাহার অপব্যবহারই পূর্বোক্ত কুফলগুলির জন্য বেশী দায়ী। 
ন্যায্য-কারণে শারীরিক শান্তি দিলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্র বিদ্বেভাব পোষণ 
করে না। আন্তরিক সহানুভূতির সহিত ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ছাত্রের 
দোষের বিচার করিয়া কর্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া শিক্ষক শান্তি দিতেছেনঃ 
এই কথা ছাত্র বুঝিতে পারিলে ছাত্র ও শিগকের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন কিছুমাত্র 
শিথিল হয় না। পাপকে দ্বণা করিলেও পাগীকে ভালবাসিবার জন্য ধর্মের 
যে উপদেশ আছে তাহ শিক্ষাক্ষেত্রেই বেশী খাটে । তবে পাঠে অমনোযোগিতা, 
পাঠ বা গৃহকাজ অবহেলা প্রভৃতির জন্য শারীরিক শাস্তি না দিয়া অন্য প্রকারের 
শাস্তি দেওয়া উচিত। তাহা হইলে শারীরিক শান্তি দানের ফলে ছাত্রের 
জ্রানলাভে বিভৃষ্ণ। জন্মিবার কারণ থাকিবে না। যাহাতে ছাত্রের কোন 
শারীরিক ক্ষতি না হয় সেই ভাবেই শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। ভয় একটা 
অবাঞ্চনীয় প্রবৃত্তি হইলেও ছাত্রকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার জন্ প্রয়োজন 
হইলেও উহার সাহায্য লওয়া কিছুমাত্র অন্তায় নহে। পিতামাতার ন্যায় 
শিক্ষকের আল্ঞান্বর্তী হইতে বাধ্য হইলেই ছাত্রের মনে দাসমনোভাব জাগা 
উচিত নহে। প্রভু দাসকে নিজ স্থার্থের ভন্যই আজ্ঞান্বর্তী হইতে বাধ্য 
করে, ছাত্র তাহার নিজের মঙ্গলের জন্যই শিক্ষকের আজ্ঞামুবরতী হয়। সর্বশেষ 
ইহ্‌! স্বীকার করিতে হইবে যে শিশুর ইন্জিয়ান্ুভূতিই সর্বাপেক্ষা প্রবল ; তাই 
শারীরিক কষ্টদায়ক শাস্তিই শিশুর উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে । অপরদিকে 
বিবর্তনবাদীদের মতে শিশু অসভ্যদের সমস্থানীয়। স্থতরাং অসভ্য জাতির 
ন্যায় শিশুদের শাসনের জন্যও শারীরিক শাস্তির প্রয়োজন হয়। 
" কিন্তু সময় সময় শারীরিক শাস্তিদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও 
বেত্রের বহুল ব্যবহার বা অপব্যবহার কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নহে। 
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বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে শারীরিক শাস্তি দিলে তাহা কিছু মাত্র 
ফলপ্রদ না হইয়া বরং কুফল প্রসব করিতে পারে। বার বার কোন 
ছাত্রকে শারীরিক শাস্তি দিলে তাহার মন হইতে উহার ভয় বা উহার জন্য 
অপমান-বোধ চলিয়া যায়। তাহার পর তাহাকে কঠোর শারীরিক শাস্তি 
দিলেও কোন ফল হয় না। বস্তুতঃ শারীরিক শান্তিদান অপেক্ষা উহার ভয় 
ছাত্রকে শাসন করার কার্ধে বেশী সাহায্য করে। বার বার শারীরিক শাস্তি 
দিয়া সেই ভয় দূর করা কিছুতেই উচিত নহে। শাসনের সর্বপ্রকার উপায় 
নিক্ষল হইলে শিক্ষকের কর্তৃত্ব রক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই শারীরিক 
শাস্তি দেওয়া! উচিত। 

পূর্ব-বণিত সুশাসন রক্ষার উপায়গুলি অবলম্বন করিলে প্রথমোক্ত নয় 
প্রকারের শাস্তির সাহায্যেই বিদ্যালয়ে স্থশাসন রক্ষা করা যাইতে পারে, 
শারীরিক শান্তিদানের কোন প্রয়োজনই না হইতে পারে। 

রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থায় শারীরিক শাস্তিদান 


সম্পূর্ণ বন্ধ করা 
হইয়াছে এবং শিক্ষক বা অভিভাবক ক 


তৃকি ছাত্রকে কোন প্রকার শারীরিক 


শাস্তি দান আইনত: দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । 
তবে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও শাসন-কতৃপক্ষের সহযোগিতায় 
শারীরিক শান্তিদান বন্ধ করিয়াও বিদ্যালয়ে 


সুশাসন বজায় রাখ! সম্ভব হইয়াছে। 
1 বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া হয় এবং 
র সমালোচনা করে। তাহাতেও 
ভিভাবককে তাহা জানান হয় এবং 
যোগিতা করিতে বলা হয়। অভিভাবক সহযোগিতা! 
না করিলে শাসনকতৃপক্ষ নাগরিক সভার সভ্য-তালিকা হইতে সেই 
অভিভাবকের নাম অপসারণের আদেশ দেন। আমাদের দেশে এইরূপ 
সহযোগিতার ব্যবস্থা করা কতদিনে সম্ভব হইবে বলা যায় না। 
শারীরিক শাস্তিদানের সময় লক্ষ্য রাখার বিষয় 
(ক) পাঠে অবহেলা ও অন্ত সাধারণ অপরাধের জন্য শারীরিক শান্তি 
দেওয়া উচিত নহে। তাহার জন পুর্ব-বর্িত অন্ত কোন শাস্তি দেওয়া উচিত ॥ 


কোন ছাত্র গুরুতর অপরাধ করিলে তাহ 
শিক্ষক ও শ্রেণীর ছাত্রগণ মিলিয়া তাহা 
তাঁহার সংশোধন ন! হইলে তাহার অ 
তাহার সংশোধনের জন্য সহ 


এ ০৬ ৮ 
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শাস্তি ২৮৩: 


কোন ছাত্রকে প্রহার করা, নৈতিক অপরাধ, অবাধ্যতা, শিক্ষকের 
কতৃত্ব অস্বীকার, বারবার বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি 
অপরাধের জন্যই শারীরিক শাস্তি দিতে হয়৷ চুরি করা, বিদ্যালয় হইতে 
গলাইয়া যাওয়া, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা প্রভৃতি অপরাধের জন্য অন্য 
শাস্তির অতিরিক্ত শারীরিক শাস্তিও দেওয়া যায়। পুনঃ পুনঃ কোন অপরাধ 
করিতে থাকিলে এবং অন্ত কোন উপায়ে সংশোধন ন| হইলে 
শারীরিক শাস্তির সাহায্যেও সংশোধনের চেষ্টা করিতে হয় । যথা, মিথ্য। 
কথা বলার অভ্যাস কোনমতে ত্যাগ না করিলে শারীরিক শান্তির সাহাধোও 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই অভ্যাস সংশোধনের চেষ্টা করিতে হয়। 

(খ) ছাত্রের বয়স, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং অপরাধের গুরুত্ব ভালরূপ 
বিবেচনা করিয়াই শারীরিক শান্তির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। 

(গ) উত্তেজিত অবস্থায় কোন শিক্ষকের শারীরিক শাস্তি দেওয়া 
উচিত নহে। কেননা তখন তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত শারীরিক শাস্তি 
দিতে পারেন এবং ছাত্রের কোন গুরুতর শারীরিক ক্ষতিও করিতে পারেন। 

(ঘ) যন্ত্রণ। দেওয়। হইতে অপমান বোধ জাগাইবার দিকেই 
বেশী লক্ষ্য রাখিয়! শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। তাই শারীরিক শাস্তি 
প্রকাশ্যে দেওয়াই ভাল। শিক্ষক ও ছাত্রের সভায় ছাত্রের দোষের নিন্দা 
করিয়। সামান্য শারীরিক শাস্তি দিলেও তাহা বেশী ফলদায়ক হয়। 

(৬) পনর ষোল বৎসরের উধ্ববয়স্ক ছাত্রদের সহজে শারীরিক 
শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে তাহাদের সংশোধন না হইয়া 
তাহাদের মনে বিদ্রোহের ভাব জাগিবার সম্ভাবনাই বেশী। শারীরিক শান্তির 
পরিবর্তে তাহাদিগকে বেশী জরিমানা করা বা অন্য কোন কঠোর শান্তি দেওয়া 
যায়। তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয় ত্যাগ কর! 
বা শারীরিক শাস্তি গ্রহণ করা এই দুইয়ের মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে দেওয়া 
যায়। সেস্থলে তাহারা সাধারণতঃ শারীরিক শান্তিই গ্রহণ করে। 

(৮). ছাত্রের প্রকৃতি বা মেজাজও (temperament) বিবেচনা 
করিয়া শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। খুব উগ্র মেজাজের ছাত্রকে শারীরিক 
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শান্তি দিলে বিপরীত ফল হয়। সাধারণতঃ তাহাদের বেশী আত্মাভিমান 
থাকে। তাই শারীরিক শান্তির পরিবর্তে তাহাদিগকে অপমানজনক শাস্তি 
দিলেও তাহাদের সংশোধন হইতে পারে । 

(হ) মুখে, মাথায়, বুকে, পেটে ব| পিঠে কোন প্রকার শারীরিক 
শান্তি দেওয়া যায় না। কেননা, ইহাতে গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হইতে 
পারে। পিঠে শাস্তি দিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না বলিয়া যে ধারণা আছে 
তাহা তুল। পিঠে আঘাত করিলেও ফুস্ফুস্‌ ও হৃংপিণ্ডের অনিষ্ট হইতে পারে 
বা মেরুদগুবাহী স্মাযুগুচ্ছে আঘাত লাগিয়া মস্তিষষের রোগ জন্মিতে পারে। 
হস্তে, উরুতে, পায়ে বা পাছার উপরে শাস্তি দেওয়াই নিরাপদ । 

(জ) চপেটাঘাত, মুষ্্যাঘাত হইতে বেত্রাঘাতই শ্রেয়। কারণ 
শেষোক্ত শাস্তির দ্বার! বেশী যন্ত্রণা পাইলেও তাহার ফলে প্রথম দুইট| হইতে 
শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা অনেক কম। 

(ঝ) শারীরিক শাস্তিদানের জন্য বেশী মোটা, শক্ত বা ভারী ব্েত্র 
ব্যবহার কর! উচিত নহে; কেননা তাহার আঘাত গুরুতর হইতে পারে । 

॥ঞ) শিক্ষা বিভাগের নিয়মান্থ্যারী প্রধান শিক্ষক ভিন্ন অন্য কোন 
শিক্ষক শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে, যে শিক্ষকের 
নিকট ছাত্র অপরাধ করে ভিনি উত্তেজনা-বশে ভালরূপ বিবেচনা না করিয়া 
অতিরিক্ত শাস্তি দিতে পারেন বা বিনা প্রয়োজনে বেত্রের বহুল ব্যবহার করিতে 
পারেন। ইহা ছাড়া শারীরিক শান্তিদানের সময় বর্তমান অপরাধের সঙ্গে 
সারও অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। সুতরাং এই দায়িত্বজনক কাজের 
ভার প্রধান শিক্ষকের উপরেই দেওয়| উচিত। কিন্ত শিক্ষকগণের তীহার 
নিকট শারীরিক শাস্তিদানে সুপারিশ করিতে কোন আপত্তি হইতে 
পারে না। 

(৯১) বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা । হি দেখা বায় 
বে সপ্ত উপায় অবলম্বন করা সত্বেও কোন ছাত্রের সংশোধন হইতেছে না এবং 
সে বিদ্যালয়ের অন্ত ছাত্রগণের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তবে সেই 
ছাত্রকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা যায়৷ 


পুরস্কার ২৮৫ 


তাহাকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে অন্ত ছাত্রগণকে তাহার খারাপ প্রভাব হইতে 
রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। 

(১২) সাময়িকভাবে পড়া বন্ধ করা (Rusticati০॥)। নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য একজন ছাত্রকে কোন বিদ্যালয়ে পড়ার অধিকার হইতে. 
ব।ঞ্চত করা যায়। খুব গুরুতর অপরাধের জন্য এই শাস্তি দিতে হইলে 
হেভাষ্টারকে কমিটির নিকট রিপোর্ট করিতে হয় এবং অভিভাবককে কমিটির 
নিকট তাহার বক্তব্য জানাইবার জন্য নোটীশ দিতে হয়। কমিটি হেড্‌মাষ্টারের 
রিপোর্ট“পড়িয়া এবং অভিভাবকের বক্তব্য শুনিয়া হেড মাষ্টারের সুপারিশ গ্রহণ 
করিলে তাহা [n5$Dectoচকে জানাইতে হয়। [99০০০ তাহা অনুমোদন 
করিলে Ciচ০খlar দিয়া তাহা দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে জানাইয়া দেওয়৷ হয়, 
যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে ছাত্র কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে না পারে । 

(১৩) স্থায়ী ভাবে পড়া বন্ধ করা (Exচul5i০n )। যে সকল 
অপরাধের জন্য Rusticate করা হয় সেইরূপ কিন্তু তাহা হইতেও গুরুতর ' 
অপরাধের জন্য কোন ছাত্রকে চিরকালের জন্য বিদ্যালয়ে পড়িবার 
অধিকার হুইতে বঞ্চিত করা যায়! এই চরম শান্তি দিতে হইলেও 
Rustication করার মত কাধ-পদ্ধতির অন্থসরণ করিতে হয়। 


০ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


) গলির রস্কার 
শাস্তি যেমন বিদ্যালয়ের সুশাসন রক্ষার একটা উপায়, পুরস্কার 
দানও তাহার একটা! উপায় । শান্তির ভয়ে ছাত্র মন্দ কার্য হইতে নিবৃত্ত 
হয়, পুরস্কারের লোভে সে সৎকার্ষে প্রবৃত্ত হয়। স্থতরাং উভয় ক্ষেত্রেই হীন 
উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে বলিয়া কোনটাই প্রকৃষ্ট উপায় নহে। কিন্তু শাস্তি 
যেমন প্ররুষ্ট উপায় না হইলেও একটা কার্যকরী উপায় এবং অনেক সময় শাস্তি 


২৮৬ শিক্ষা 
দানের প্রয়োজন হয়, সেরূপ পুরস্কার দান প্রক্ষ্ট উপায় না হইলেও একটা 
কার্যকরী উপায় এবং অনেক সময় পুরস্কার দানেরও প্রয়োজন হয়। তবে 
পুরস্কার দান শান্তিদান হইতেও কম আপত্তিজনক । কারণ শাস্তিানের প্যায় 
ইহা নিষেধাত্মক নহে এবং ইহার অন্ত উপকারিতাও আছে। আদর্শ 
সমাজের আদর্শ শিশুদের বিদ্যালয়ে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের লোভ 
উভয়ই অনাবশ্ক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের এই ভ্রমশীল মনুষ্য 
সমাজের শিশুদের বিদ্যালয়ে শাস্তি এবং পুরস্কার উভয়েরই প্রয়োজন 
আছে। 

পুরষ্কার দানের উপকারিত|। পুরস্কারের লোভে ছাত্র সকার্ষে 
প্রবৃত্ত হয় এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে। 


পুরস্কারের জন্য ছাত্রদের মধ্যে ভাল প্রতিযোগিতার সৃতি হয় এবং তাহার 
ফলে তাহাদের অনেক বেশী উন্নতি হয়। 


পুরস্কার দানের অপকারিতা । জ্ঞান লাভের বিমল আনন্দ উপভোগের 
জগই জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তাহার জন্য অন্য কোন পুরস্কার দেওয়ার 
প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে। পুরস্কারের লোভে কাজ করিলে হীন উদ্দেশ্য 
লইয়া কাজ করা হয়। পুরস্কার লাভের জন্য অনেক সময় তীর প্রতিযোগিতার 


স্্টি হয় এবং তাহ প্রতিদ্বন্দিতায় পরিণত হয়। ইহার ফলে ছাত্রদের মনে 


অনেক সময় ঈর্ষ, হিংসা, আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি জন্মে এবং ছাত্রগণ অনেক সময় 


অদদুপায় অবলম্বন করিতে, এমন কি প্রতিদ্বন্থার অনিষ্ট করিতেও ইতস্ততঃ 
করে লা। পুরস্কার লাভের জন্য এক সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের 
্বাস্াও নষ্ট করিতে পারে। ইহ্‌! ছাড়া পুরস্কার লাভের জন্য অল্প কয়েকজন 
ছাত্রের মখো প্রতিযোগিতা হয়, অধিকাংশ ছাত্র তাহাদের শক্তির বাহির 


>. 
বলিয়া ইহার প্রতি উদাসীন থাকে। কার্ষের ফল হইতে কার্য করিবার জন্য 


সচ্েষ্টাই বেশী প্রশংসার যোগ্য; কিন্ত সাধারণতঃ কার্ধের ফলের জন্যই পুরস্কার 


দেওয়া হয়, সচ্েষ্টার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় না। “সর্বশেষে, নৈতিক 
চরিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইলে অন্ত ছাত্রগুলি নীতিহীন বলিয়া ইপ্সিত 
কর! হয়। 


) 


পুরস্কার ৬ 


সমর্থন বা প্রতিকার 


পুরস্কার লাভের লোভ দেখাইয়া ও ভালকার্ষে প্রবৃত্ত করা তেমন আপত্তি- 
জনক নহে । কেননা উদ্দেশ্য অনেক সময় উপায়ের সমর্থন করে। 
প্রতিযোগিতা যাহাতে প্রতিদ্বন্দিতায় পরিণত না হয় তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিয়| পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা যায়। ঈর্ষা, হিংসা, আত্মশ্নাঘা প্রভৃতি 
খারাপ প্রবৃত্তির বা অসদুপায় অবলম্বনের প্রমাণ পাইলে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত 
করা যায়। সাময়িক কাজের জন্য পুরস্কার না দিয়! সারা বৎসরের কাজ 
বিবেচনা করিয়া পুরস্কার দিলে এক সময়ে অতিরিক্ত খাটিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার 
আশঙ্কা থাকে না। সকল ছাত্র যাহাতে পুরস্কার লাভের জন্য প্রতিযোগিতার 
যোগ দিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য উন্নতির পুরস্কার 
( Prizes for marked Progress ) দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে | 
ইহ লাভের জন্য ছাত্রকে প্রথম, দ্বিতীয় ব। তৃতীয় স্থান অধিকার করিতে হয় 
না। পুর্ব বত্সর হইতে পরের বৎসর তাহার পাঠে বা কোন কাজে যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়া! থাকিলেই একজন ছাত্র এই পুরস্কার পাইতে পারে। ইহা সত্য 
যে সঙ্গেষ্টাও কিছুমাত্র ফলবতী ন! হইলে তাহার জনা পুরস্কার দেওয়া যায় না। 
কেননা, কিছুমাত্র ফলবতী না হইলে সচ্চেষ্টার প্রমাণও হয় না। তবে 
সান্বনাজনক পুরস্কার (09930140075 Prize ) দিয়া ইহার কিছু প্রতিকার 


করা যায়। নৈতিক চরিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়াই উচিত নহে। নৈতিক 
অপরাধের জনা শান্তি দিলেই যথেষ্ট হয়৷ যথা, সত্য বলার জন্য পুরস্কার না 


দিয় মিথ্যা বলার জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত। তবে পুর্ব-বণিত ভাবে বত্সব্যরে 
প্রথমে সচ্চরিত্রতার জন্য পুর্ণ নম্বর দিয়! নৈতিক অপরাধের জন্য নম্বর কাটিয়া 
দেওয়া যায়। 
বিভিন্ন পুরস্কার 
(১) অনুমোদন ও প্রশংস1-_ছাত্রগণের জ্ঞানলাভে আগ্রহ থাকিলে 
এবং ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, শিক্ষকের 


- অনুমোদন বা প্রশংসাকেই ছাত্র যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করে। 


২৮৮ শিক্ষা 


(২) সম্মানজনক স্থান বা শ্রেণীবিভাগ । সম্তোষজনক কাজ বা 
ব্যবহারের জন্য ছাত্রগণকে কোন সম্মানজনক স্থানে বসিতে দেওয়া যাইতে 
পারে। “উপরে” বা “নীচে” বসিতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বেশ কার্ষকরী। তবে প্রত্যেক ঘণ্টায় স্থান 
পরিবর্তন করিতে দিলে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হয়। এক এক পরীক্ষার পর 
ছাত্রগণকে পরীক্ষায় তাহাদের নিজ নিজ স্থান অনুযায়ী শ্রেণীতে বসিতে 
দেওয়া যাইতে পারে। 

ইহা ছাড়া শ্রেণীতে ২।১টা বেঞ্চকে সম্মানজনক কোন নাম দেওয়া যাইতে 
পারে এবং ভাল ছাত্রগণকেই সেই বেঞ্চে বপিতে দেওয়া যাইতে পারে । অন্য 
বেঞ্চের বে কোন ছাত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইলে তাহাকেও সেই বেঞ্চে 
বসিবার অধিকার দেওয়! যাইতে পারে । এইভাবে ২ বা ৩টা শ্রেণী বিভাগ 
করিয়া ছাত্রগণকে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া যায়। 

(৩) ভাল পাঠোন্নতি ও ব্যবহারের জন্য কতকগুলি জন্মানজনক 
উপাধি-দানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যথা, সত্যব্রত, ন্যায়ব্রত, 
জ্ানব্রত, বিনযব্রত, শ্রমব্রত ইত্যাদি। সেই সকল উপাধি লেখ কোন 
নিদর্শন ধারণ করিতে দিলে তাহার! আরও বেশী উৎসাহিত হইবে | তবে 
খুব সতর্কতার সহিত যোগ্য পাত্রেই এই সকল উপাধি দিতে হইবে এবং সেই 
উপাধির অধোগ্য ব্যবহারের সঠিক প্রমাণ পাইলে উপাধিচ্যুত করিতে হইবে | 

(৪) সম্মানজনক তালিকা! প্ৰস্তুত করা। স্ুলের সভাগৃহে একটা বোর্ড 
স্থাপন করিয়া তাহাতে সমস্ত বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার 
সর্বোত্তম তাহাদের নাম লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে । শিক্ষকের সভায় এই 
তালিক প্ৰস্তুত করিতে হইবে এবং সমস্ত শিক্ষক একমত না হইলে কাহারও 
নাম এই তালিকার অন্তর্ভূক্ত করা উচিত নহে। 

(৫) বন্ত-পুরস্কার। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি বা! দক্ষতা, বাধিক 
পরীক্ষায় শরষটস্থান অধিকার, বিভিন্ন খেলা বা ব্যায়ামের প্রতিযোগিতায় 
সাফল্যলাভ, সময়ানবতিতা ইত্যাদির জন্য নানা প্রকার ব্ত-পুরস্কারও দেওয়া 
যাইতে পারে। বত মূল্য হইতে তাহা পাওয়ার সম্মানটাকেই বেশী মূল্যবান 
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মনে করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । সেই জন্য এই বন্ত-পুরস্কারগুলি প্রকাস্য 
সভায় ঘোষণা করিয়া দেওয়া উচিত । যে বিষয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় 
উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বস্তু পুরস্কার দেওয়া ভাল। যেমন, কোন বিষয়ে 
পারদগ্সিতার জন্য সেই বিষয়ের ভাল পুস্তক, কোন কাজে দক্ষতার জন্য সেই 
কাজে ব্যবহার্য কোন জিনিষ, সময়ান্বতিতার জন্য ঘড়ি, ব্যায়াম-নৈপুণ্যের 
জন্য ব্যায়ামের জিনিষ ইত্যাদি। কোন প্রকার বিলাসের দ্রব্য না দিয়া 
ব্যবহারের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বস্তু দেওয়াই ভাল । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
শ্রেণীশাসন 


পুর্বে বিদ্যালয়-শাসনের জন্য যে সমস্ত উপায় প্রয়োজনীয় বলিয়া বণিত 
হইয়াছে সেইগুলি অবলম্বন করা হইলে শ্রেণীতে স্থশাসন বজায় থাকিবার: 
সম্ভাবনা খুব বেশী। কিন্ত শ্রেণী-শাসনের জন্য কতকগুলি বিশেষ উপায় 
অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। সেইগুলিই এই স্থানে আলোচনা করা' 
যাইতেছে । 

(১) শ্রেণীকক্ষে ভাল আলোবাভাস প্রবেশের ব্যবস্থা এবং 
ছাত্রদের ভালভাবে বিবার ব্যবস্থা । ইহার প্রয়োজনীয়তা পুর্বে বণিত, 
হইয়াছে । ইহার সুব্যবস্থা না হইলে ছাত্রগণ অস্বস্তি অনুভব করিবে ও চঞ্চল 
হইয়া স্থশাসন নষ্ট করিবে। 

(২) ছাত্রগ্নণের ঠিকভাবে উপবেশন ও শ্রেণী-ব্যায়াম। পাঠদান 
আর্ত করিবার পুর্বে শ্রেণীর ছাত্রগণ ঠিকভাবে বদিয়াছে কিনা দেখিতে হইবে, 
ঠিকভাবে না বসিয়া থাকিলে প্রথমেই তাহাদিগকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে 
বা স্থানে খাড়া হইয়া বসিতে আদেশ দিতে হইবে। (পূর্বে বলা হইয়াছে 
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যে এক আসনে বেশী ছাত্র বসিবার ব্যবস্থা হইলে নম্বর দিয়া প্রত্যেকের স্থান 
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ভাল )। যদি শ্রেণীতে বিশেষ বিশৃঙ্খলা বা গোলমাল হয় 
তবে পাঠদান স্থগিত রাখিয়া ছাত্রগণকে দাভাইতে এবং ২।১ মিনিট শ্রেণী- 
ব্যায়াম করিতে আদেশ দিলে বিশৃঙ্খলা অনেকটা! দূর হইবে। ইহ! স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, শ্রেণীতে শৃঙ্খল! স্থাপন না করিয়া পাঠদান আরম্ভ করা 
কিছুতেই উচিত নহে। 

(৩) শিক্ষকের ঠিক স্থানে অবস্থান। শিক্ষক শ্রেণীর সামনে এমন 
স্থানে দাড়াইবেন বা আসন গ্রহণ করিবেন থেন তিনি সমস্ত ছাত্রের মুখ 
দেখিতে পারেন এবং তাহারা যেন কখনও তাহার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে না 
পারে। এই জন্য শিক্ষকের আসন কিছু উচ্চ হওয়াও উচিত। 

(৪) আনন্দদায়ক ও সজীব ভাবে পাঠদান। পাঠদান আনন্দদায়ক 
ও সজীব হইলে ছাত্রগণের মন তাহাতে আকধিত হইবে এবং আবদ্ধ থাকিবে । 
হতরাং কোনরূপ গোলমাল করিবার তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে না। ভাল 
পাঠদানের ব্যবস্থা না করিয়া শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখা যায় না। 
কেননা তাহার অভাব হইলে কেবল শ 


স্তির ভয়ে ছাত্রগণ চুপচাপ করিয়া 
বসিয়া থাকিতে পারে এবং 


সেইরূপ প্রাণহীন শাস্তিকে স্থশাসন বলা যায় না। 

(৫) সৰ্বদা কর্মে নিয়োগ রাখা । চঞ্চলমতি শিশুগণ অল্পক্ষণও চুপচাপ 
করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের হাতে কোন কাজ না থাকিলেই 
তাহারা গোলমাল করিবে। সুতরাং তাহাদিগকে জর্বদা কার্ধরত 
রাখাই শ্রেণীশাসনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। কেননা তাহা হইলে তাহারা 
গোলমাল করিয়া শ্রেণীর শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার কোন অবসরই 
পাইবে না। 

(৬) চক্ষুর শাসন। শ্রেণীতে কোন কাজ দিলেই যে সকল ছাত্র 
কার্ধরত থাকিবে তাহা নহে। তাহাদের উপর শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি না 
থাকিলে তাহারা কার্ষে অবহেলা করিয়া পরস্পরের সহিত কথাবার্তায় প্রবৃত্ত 
হইতে পারে বা গোলমাল করিতে পারে; তাই চক্ষুকে শ্রেণী-শীসনের 
সর্বাপেক্ষা কার্যকরী যন্ত্র বল! হয়। যে ছেলে আগ্রহের সহিত কাজ 
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করিতেছে তাহার প্রতি অন্ুমোদনসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে 
উৎসাহিত হইবে। যে ছাত্র লুকাইয়া কোন সাধারণ অন্যায় কাজ করিবার 


চেষ্টা করিতেছে তাহার মুখের উপর ছৃষ্টিস্থাপন করিয়া শিক্ষক মৃদ্হাস্ত 


করিলে সে লজ্জা পাইবে ও সেই কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবে। কোন ছাত্র 
বিশেষ অন্যায় কার্য করিবার চেষ্টা করিলে ভ্রকুটির সাহায্যে তাহাকে শাসন 
করা যায়। ছাত্রের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলে সে পাঠে অমনোযোগী 
হইলেও ধরা পড়িবে। বস্তুতঃ চক্ষুর ভাল ব্যবহার করিতে পারিলে এবং 
সমস্ত শ্রেণীর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিলে সাধারণতঃ একমাত্র তাহার সাহায্েই 
‘শ্রেণীতে স্থশাসন রক্ষা করা যায়। 

(৭) প্রশ্ন। কোন ছাত্র পাঠে অমনোযোগী হইয়াছে বা গোলমাল 
করিতেছে দেখিলে তাহাকে বর্নিত বিষয়ে একটা প্রশ্ন করিলে সে উত্তর 
দিতে না পারিয়া লঙ্জিত হইবে । কোন ভাল ছাত্র যদি অহঙ্কারবশতঃ 
পাঠে অমনোযোগী হয় বা উদ্ধত ব্যবহার করে, তাহাকে একটা কঠিন 
প্রশ্ন করিয়া তাহার জ্ঞানের সীমা দেখাইয়া দিলে সে লজ্জা! পাইবে ও 
সত্ৰ হইবে। 

(৮) কিছুক্ষণের জন্য পাঠ স্থগিত ও শ্রেণী পর্যবেক্ষণ ৷ যদি 
পাঠদানের সময় দেখা যায় যে শ্রেণীর অনেক ছাত্র পাঠে মনোযোগী না হইয়া 
পরস্পরের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহার ফলে শ্রেণীতে 
গোলমালের স্থষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে হঠাৎ পাঠ বদ্ধ করিয়া শিক্ষক 
তীকষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকিলে ছাত্রগণ সচকিত হইয়া পরস্পরের 
সহিত কথা বলা বন্ধ করিবে এবং শ্রেণীতে শাস্তি স্থাপিত হইবে । 

(৯) অপরাধী ছাত্রগণের নাম লেখা । যে সকল ছাত্র কোনরূপ 
«গোলমাল করে তাহাদের নাম লিখিবার ভার মনিটরের উপর দেওয়া যাইতে 
পারে। কোন ছাত্রের নাম বার বার এই তালিকায় স্থান পাইলে তাহার 
সন্ধে ব্যবহারের খাতায় মন্তব্য করা হইবে ইহা জানাইয়া দিলে বা তাহাকে 
পরে উপযুক্ত শান্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে খুব উচ্ছ খল ছাত্রও ভয় পাইবে ও 
সংযত হইবে। 
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(১০) আদেশ দান ও ভৎসন|। পাঠদানের সময় শ্রেণী-শাসনের 


জন্য জিহ্বার ব্যবহার যত কম হয় ততই ভাল। কেননা তাহাতে শিক্ষকের 
পাঠ বর্ণনায় এবং ছাত্রগণের পাঠে মনোযোগ দানে বাধার সৃষ্টি হয়। তাহা- 
ছাড়া দেখা যায় যে বার বার ছাত্রগণকে “চুপ কর” “গোলমাল কোরো! ন” 
ইত্যাদি আদেশ দ্রিতে থাকিলে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয় না। একটু 
পরেই তাহারা পুনঃ গোলমাল করিতে আরম্ভ করে। স্থতরাং পাঠদানের 
সময় জিহ্বার ব্যবহার ন! করিয়া বতদূর সম্ভব চচ্ষুর সাহায্যে শাসনের 
চেষ্টা করা উচিত। একান্ত প্রয়োজন হইলে অমনোযোগী বা! 
গোলমালকারী ছাত্রের নামোচচারণ করিলেই সে সাবধান হয় ও শাস্ত হয়। 
ইহাতে ফল না হইলে ছাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু ভর্খপনা করা যাইতে 
পারে। কিন্তু সমস্ত শ্রেণীকে ভর্খসনা করা কিছুতেই উচিত নহে । কেননা! 
ইহাতে প্রকৃত দোষীকে শাসন করা হয় না, অনেক নির্দোষ ছাত্র শাস্তি পায়। 
আদেশের সংখা! কম হওয়া উচিত এবং তাহা সাধারণতঃ নিষেধাত্মক ন! হইয়া' 
নিৰ্দেশাত্মক হওয়। উচিত। আদেশ দৃঢ়তার সহিত দিতে হইবে এবং ছাঁত্রেরা! 
যেন তাহা তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত করে তাহা দেখিতে হইবে । 

(১১) শান্তি। পাঠদানের সময় কোন গুরুতর শাস্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, 
শারীরিক শাস্তি দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। কেননা, তাহাতে ছাত্রের 
শরীর মন এতই বিচলিত হইয়! পড়ে যে সে সহজে মনস্থির করিতে পারে না৷ 
ইহাতে জ্ঞানলাভের আনন্দ নষ্ট করে। পাঠের সময় শাস্তির ভয়ে শিশুর মন 
আড়ষ্ট হইয়া পড়িলে সে শিক্ষকের সহিত মানসিক সহযোগিত। করিতে পারে! 
না, এবং নিজের ভাবে কাজ করিতেও উৎসাহিত হয় না। তবে সময় সময় 
অনপ-বয়স্ক ছাত্রছাত্রীগণকে এই প্রকারের শাস্তি দেওয়া যায়। যথ৷,_দুইজন' 
ছাত্র বারবার কথা৷ বলিতেছে দেখিলে তাহাদিগের মধ্যে একজনকে 
স্থানান্তরিত করা যায়; পড়া না শেখার জন্ত বা অমনোযোগিতার জন্য কোন 
ছাত্রকে শ্রেণীর পেছনে দাড়াইয়া পাঠ গ্রহণ করিতে দেওয়া যায়; কোন 
অন্ঠায় কার্য করিলে তথায় কাণে ধরিয়া দাড় করাইয়| রাখা যায়; কোন ছাত্র 
গোলমাল করিয়া পাঠদানে ব অন্ত ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ দানে বাধার 


| 
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স্থষ্টি করিলে এবং পূর্ব-বণিত কোন উপায়ে তাহাকে সংযত করিতে না পাঁরিলে 
তাহাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাড়াইয়। পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া 
যায়। পাঠ বা গৃহকার্ধে অবহেলা করার জন্য স্থুল ছুটার পর আটক রাখিয়া 
কোন কাজ করিতে দেওয়া যায়। 

(১২) গুরুতর অপরাধের শাস্তি। যদি কোন ছাত্র পাঠদানের সময়ও 
গুরুতর অপরাধ করে, যথা, _শিক্ষকের সামনে অন্ত ছাত্রকে গালি দেয় বা 
প্রহার করে, শিক্ষকের আদেশ অমান্ত করে বা তাহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে 
তবে পাঠদান কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিয়া! তাহাকে উপযুক্ত শান্তি দানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। কারণ শ্রেণীতে শিক্ষকের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখিতে না 
পারিলে তিনি শ্রেণীকে শাসন করিতেও পারিবেন না এবং শিক্ষা দিতেও 
পারিবেন না। তবে সহজে ইহা করা উচিত নহে, শিক্ষকের কতৃত্ব রক্ষার 
‘শেষ উপায় হিসাবেই ইহা অবলম্বন করিতে হয়। 
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পঞ্চম অধ্যায় 
শিক্ষাদানের কৌশল 


(Teaching Devices) 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি আলোচনা করার পুর্বে কতিপয় শিক্ষাদানের কৌশল 
সন্দ্ধে আলোচনা করা দরকার। কেননা শিক্ষাদানের সময় এই সকল 
কৌশলের সাহায্য না লইলে কোন শিক্ষাদান-পদ্ধতি পাঠদান-কার্ধকে' 
সাফল্যমপ্ডিত করিতে পারে না। 

১। বর্ণনা_মৌধিক শিক্ষাদানের একটা প্রধান অঙ্গ বর্ণনা। ইতিহাস, 
ভূগোল প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ের পাঠ প্রধানতঃ বর্ণনার সাহাযোই দিতে 
হয়। অন্য প্রায় সকল বিষয়ের পাঠেও বর্ণনার কিছু-না-কিছু সাহায্য লইতে 
হয়। বর্ণনা যতই স্থন্দর, জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হয়, পাঠ ততই হৃদয়গ্রাহী হয় ।' 
স্ৃতরাং শিক্ষকমাত্রেরই ভাল বর্ণনা দানের ক্ষমতা থাক] দরকার। কিন্ত 
কেবল উচ্চৈঃক্বরে আবৃত্তি করিলেই ভাল বৰ্ণনা দেওয়া হয় না। শিক্ষা প্রদ 
বৰ্ণন! দিতে হইলে নিয্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে । 

(১) শিক্ষকের উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও 
মত উচ্চ হইতে হইবে। 


(২) বর্ণনার ভাষা ও ভাব 
হইতে হইবে। 


সুস্পষ্ট এবং তাহার স্বর প্রয়োজন 


ছাত্রের বয়স ও মানসিক বিকাশের উপযোগী 
ভাষা সুন্দর, সরল ও প্রাঞ্জল হইতে হইবে। 

(৩) বর্ণনা জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হইতে হইবে। বর্ণনার ফলে ছাত্রের' 
মানসপটে যেন বিষয়ের জলন্ত ছবি ফুটিয়া উঠে। 


(৪) বর্ণনার বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের আস্তরিক অনুরাগ থাকিতে 


হইবে। অন্তরের সহিত কোন কথা না বলিলে তাহা শ্রোতার অন্তর! 
স্পর্শ করে না। 1 


লী 
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(৫) বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন মত 
শিক্ষকের স্বর পরিবর্তন করিতে হইবে। তাহা না হইলে বর্ণনা একঘেয়ে 
হইয়া পড়িবে। 

(৬) প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ কথা ও তথ্যের উপর বেশী জোর দিয়া 
বর্ণনা করিতে হইবে । নতুবা তাহাদের প্রতি ছাত্রগণ প্রয়োজনমত মনোযোগ 
দিবে না এবং সেইগুলি স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিবে না। 

(৭) পাঠের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণনা দিতে হইবে এবং 
অপ্রয়োজ্জনীয় বা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা পরিহার করিতে হইবে । 

(৮) একটানা দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া উচিত নহে, তাহ! একঘেয়ে হইয়া 
পড়ে। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নান! প্রদীপনের ব্যবহার করিয়া ও মধ্যে মধ্যে 
প্রশ্ন করিয়া বিষয়টি ছাত্রের মনে গাথিয়া দিতে হইবে | 

২। ব্যাখ্যা_কেব্ল বর্ণনা করিলেই ছাত্র সকল বিষয় সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
করিতে পারে না, তাহা ছাত্রের বোধগম্য করার জন্য সময় সময় ব্যাখ্যারও 
প্রয়োজন হয়। কেবল যে ভাষার কাঠিন্য দূর করার জন্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হয় তাহা নহে, ভাবের কাঠিন্য দূর করার জন্য তাহার আরও বেশী প্রয়োজন 
হইতে পারে। স্থতরাং কেবল সাহিত্যের পাঠে নহে, সমস্ত বিষয়ের পাঠেই 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে । 

ইহা! ছাঁড়া কেবল শব্দের পরিবর্তে শব্দ এবং বাক্যের পরিবর্তে বাক্য 
ব্যবহার করিলেই ভাল ব্যাখ্যা হয় না। ভাল ব্যাখ্যার জন্য যেমন কঠিন 
ভাষার পরিবর্তে সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ভাবকে 


বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত করিয়া সহজবোধ্য করিতে হয়, এবং সম্পর্কযুক্ত সমস্ত তথ্য 


সরবরাহ করিতে হয়। সময় সময় উদাহরণ দান ও কার্ধ-প্রদর্শন 


( Demovstration ) দ্বারাও ব্যাখ্যার কাজ হইতে পারে। 

৩। প্রদীপন। কোন নুতন বা কঠিন বিষয় উপলব্ধির সাছাব্যের 
জন্য তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত যে সকল ছবি বা বস্তু ইত্যাদি প্রদর্শন 
করা হুয় বা যে পূর্বজ্ঞাত উদ্বাহরণ ইত্যাদি দেওয়া হয় তাহাদিগকে 


প্রদীপন বলে। 


২৯৬ শিক্ষা 


শিক্ষার তিনটি মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করি প্রদীপনের ব্যবহার 
করিতে হয়। যথা_(১) যতদূর সম্ভব ইন্রিয়ের সাহায্যেই শিশুকে শিক্ষা 
দেওয়া প্রয়োজন) (২) জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যেই অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে 
জ্ঞান দেওয়া উচিত; (৩) সরল বিষয়ের সাহায্যেই জটিল বিষয়ের ভাল 
জ্ঞান দেওয়া যায়। 

প্রদীপনের উপকারিতা £_( ১) ইহা কঠিন বিষয়কে সহজবোধ্য 
করে; (২) ইহা! ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে ুম্পষ্ট ও জীবন্ত করে 7; (৩) ইহা 
বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে; (৪) ইহা বর্দিত বিষয়ের মানসিক চিত্রগঠনে 
সাহাধ্য করে। (৫) ইহা ছাত্রের মনে জ্ঞান গাধিয়া দেয় ও তাহা 
মরণ রাখার সাহায্য করে; এবং (৬) ইহা! পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও বোধশক্তি 
বৃদ্ধিকরে। 

বিভিন্ন প্রকারের প্রদীপন 

প্রদীপনকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়। যথা_(১) ইন্দ্ৰিয়- 
গ্রাহ্য বা বাস্তব প্রদীপন ও (২) বাচনিক প্রদীপন । 

(১) ইন্জিয়গ্রাহথ বা বাস্তব প্রদীপন 

(ক) বস্ত-বস্ত প্ৰদৰ্শন না করিয়া পর্যবেক্ষণমূলক পাঠ দেওয়াই যায় না। 
অন্তান্ত বিষয়ের পাঠেও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বস্তুগুলি ছাত্রগণকে দেখাইতে 
পারিলে তাহারা সহজে পাঠ অনুসরণ করিতে পারে । : এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ে নানারকম জিনিব সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন । 

(খ) আদর্শ_বখন কোন বস্তু প্রদর্শন সম্ভব হয় না, তখন সেই বস্তুর 
আদর্শ দেখাইলেও প্রদীপনের কাজ হয়। যথা,_ শ্রেণীতে হুদ, পর্বত প্রভৃতি 
এবং অনেক জন্তু দেখান যায় না, কিন্তু তাহাদের আদর্শ দেখাইতে পারা যায়৷ 

(গর) চিত্র। যখন বস্ত্র বা আদৰ্শ কোনটাই দেখাইতে পার! যায় না, 
তখন বর্ণিত জিনিষ বা বিষয়ের ছবি দেখাইতে হইবে । মৌখিক বর্ণনার সঙ্গে 

স্দে বর্ণিত জিনিষ বা বিষয়ের ছবিও দেখাইলে শিশুগণ সহজে বর্ণনা অনুসরণ 
করিতে পারে। তাহা ছাড়া অল্প শিশুগণ স্বভাবতঃই ছবি দেখিতে 
ভালবাসে। স্বতরাং ছবির সাহায্যে পাঠদান করিলে শিশুর নিকট তাহা! 


/ 
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চিত্তাকর্ষক হয় ও তাহাদের বেশী স্মরণ থাকে । বর্ণনার বস্তু বা বিষয়ের ছবি 
দেখাইতে পারিলে প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহাযা হয় বলিয়া তাহাতে বিষয় 
সম্বন্ধে ছাত্রের সঠিক জ্ঞান হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট 
ছবি সংগ্রহ করিয়া! রাখা দরকার। কোন জিনিষের ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব 
না হইলে শিক্ষক ব্রযাকবোর্ডে তাহাদের ছবি জাকিয়া দিতে পারেন। 

(ঘ) নক্সা_বর্ণনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া বা অঙ্কন করা সম্ভব 
না হইলে কাগজে বা ব্র্যাকবোর্ডে তাহার নক্সা আাকিয়া দিয়া তাহার সাহায্যে 
'পাঠ দেওয়া যায়। 

(উ) মানচিত্র। মানচিত্রের ব্যবহার না করিয়া ভূগোল শিক্ষা আদৌ 
'দেওয়া যায় না। ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের পাঠেও কোন দেশের বা 
স্থানের উল্লেখ বা বর্ণনা থাকিলে মানচিত্রে তাহা দেখাইতে হইবে । 

(চি) কাজ বা অবস্থা প্রদর্শন। কোন কাজ বা অবস্থার বর্ণনাদানের 
সময় সে কাজ বা অবস্থা দেখাইলেই ছাত্রের সেই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয়। 

(ছ) যন্ত্রের সাহায্যে প্রদর্শন (62077368097) | কোন 
বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় তাহা যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া না 
'দেখাইলে তাহার ভাল জ্ঞান হইতে পারে না। 

(২) বাচনিক গ্রদীপন 

ইহা নিয়লিখিত কয়েক প্রকারের হইতে পারে; যথা £ 

(ক) তুলনা_একটা নৃতন বিষয় বা বস্তুর জ্ঞানদানের সময় পুর্বজ্ঞাত 
কোন বিষয় বা! বস্তুর সহিত তাহার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ত বর্ণনা করিলে নৃতন 
বিষয় বা বস্তুর ভাল জ্ঞান হয়। 

খে) উদাহরণ দান__কোন সাধারণ নিয়ম বা নীতিবাক্য বুঝাইবার 
সময় অথবা কোন গুণ বা বিমূর্ত (৭০5৪০8) বিষয় বর্ণনার সময় তাহার 
উদাহরণ দিলেই তাহা শিশু ভাল উপলব্ধি করিতে পারে। 

গে) ছোটগঞ্প বলা-_-অনেক সময় একটা ছোট গল্প বলিয়া বর্ণিত 
বিষয় উপলব্ধির কাজে শিশুকে সাহায্য করা যায় এবং তাহা আনন্দদায়ক 
করা যায়। 
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(ঘ) সদৃশ কথা বা বিষয়ের উল্লেখ (Citing of parallel 
passages, instances or thoughts)—ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় 
শিক্ষাদানের সময় পাঠ্য বিষয়ের সদৃশ কোন বর্ণনা, তথ্য বা ধারণার উল্লেখ 
করিলে পাঠ চিত্রাকর্ষক হয় ও পাঠ্যবিষয় সহজবোধ্য হয়। 

প্রদীপন ব্যবহারের সময় নিয্বলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা! 
প্রয়োজন £__ 

(ক) বাস্তব প্রদীপন সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞানদায়ক হইতে হইবে । 
নিরশেণীতে যে চিত্র, ম্যাপ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় সেইগুলি রঙ্গীন হইলেই 
ভাল হয়। 

(খ) এক সঙ্গে অনেকগুলি বস্তু, আদর্শ ইত্যাদি শ্রেণীর সামনে স্থাপন 
করা ভাল নহে । যখন যে প্রদীপনের ব্যবহার করিতে হইবে তখন কেবল 
সেইটিই শ্রেণীর সামনে উপস্থিত করা উচিত। 

(গ) তৈয়ারী নক্সা, চিত্র বা ম্যাপ প্রদর্শন অপেক্ষা শ্রেণীর সামনে তাহা 
আকিয়া দিতে পারিলে প্রদীপন বেশী ফলপ্রদ হয়। তবে দ্রুত ও সঠিক ভাবে 
অঙ্কনের ক্ষমতা না থাকিলে শ্রেণীর সামনে আ্াকিবাঁর চেষ্ট। কর! উচিত 
নহে। 

(ঘ) প্রদীপন যতট! সম্ভব সরল ও সহজবোধ্য হওয়া উচিত! 
ছাত্রগণ তাহা দেখিয়া বা শুনিয়াই যেন সঠিক ধারণা করিতে পারে । 
প্রদীপনের ব্যাখ্যা ব! বর্ণনার প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে। 

(ড) প্রয়োজনাভিরিক্ত প্রদীপনের ব্যবহার করা উচিত নহে। 
কোন বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য প্রদীপনের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা না 
দেখিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। কোন পাঠে অনেকগুলি বাস্তব 
গ্রদীপনের ব্যবহার করিলে তাহার দ্বারা পাঠ অন্থুসরণের সাহায্য না হইয়া! 
বরং বাধা হইতে পারে। 

(৮) অবান্তর অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্পর্কশুন্ত গ্রদীপন ব্যবহার 


করা কিছুতেই উচিত নহে। বাচনিক প্রদীপনের ব্যবহারেই এই বিষয়ে 
বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। 


J 
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(ছ) প্রদীপনের ব্যবহারে যথাসম্ভব কম সময় ব্যয় করিতে হয় । 
প্রদীপনের ব্যবহারে বেশী সময় ব্যয় করিলে পাঠ সম্পূর্ণ করা বা প্রয়োজন মত 
বিষয় শিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয় ভুলিয়া 
গিয়া বা তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া প্রদীপন পর্যবেক্ষণ বা শ্রবণে বৃথা 
সময় কাটাইতে পারে। 

৩। ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার । ভাল পাঠদানের জন্য ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার 
অনেকটা অপরিহার্য । ইহার বাবহার না করিয়া গণিত ও অঙ্কনবিগ্তা শিক্ষাই 
দেওয়া যায় না, ভূগোল ও ইতিহাসের পাঠে ইহার ব্যবহার না করিয়া পাঠ্য- 
বিষয় ছাত্রের মনে গীথিয়া দেওয়া যায় না। অগ্তান্ত প্রায় সমস্ত বিষয়ের পাঠেও 
ইহার কমবেশী ব্যবহার করিতে হয়। বস্তুতঃ ব্ল্যাকবোর্ড একেবারে 
ব্যবহার ন! করিয়া সফলতার সহিত কোন বিষয়ের পাঠ দেওয়া 


যায় না। 
ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্য বা উপকারিতা 


(১) ব্র্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া মৌখিক বর্ণনার বিষয় ছাত্রদের 
দর্শনেন্দ্রিযগোচর করা যায় এবং শ্রবণ ও দর্শন এই ছুই ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ. 
ব্যবহারের ফলে পাঠ্যবিষয় ভাল শিক্ষা হয় ও স্মরণ থাকে। 

(২) কঠিন বা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া তাহার প্রতি 
ছাত্রের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। 

(৩) নৃতন শব্দ, কঠিন শব্দ, নাম, তারিখ ইত্যাদি ব্র্যাকবোর্ডে লিখিয়া' 
দিয়া ছাত্রদের অনেক ভুল সংশোধন করা যায় বা সন্দেহ দূর করা যায়। 

(৪) নক্সা, চিত্র, মানচিত্র ইত্যাদি ব্ল্যাকবোর্ডে ত্বাকিয়া দিয়া পাঠা- 
বিষয়ের ভাল প্রদীপন করা যায়। 

(৫) ব্লযাকবোর্ডে ছাত্রের সামনে চিত্র আ্বাকিয়া দিয়া বা গণিতের অঙ্ক 
কবিয়া না দেখাইয়া অঙ্কন-বিগ্ভা ও গণিত ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় না। 

(৬) প্রয়োজনমত পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়া পাঠ্য বিষয় 


স্মরণ রাখিতে ছাত্রকে সাহায্য করা যায়। 
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(৭) সমর্ূপ ঘটনা, বাক্য, গণ্ভাংশ বা পদ্াংশ প্রভৃতি ব্র্যাকবোর্ডে 
লিখিয়া দিপা পাঠ চিত্তাকর্ষক করা যায়। 

(৮) ছাত্রগণের সহযোগিতায় শিক্ষক ব্রাকবোর্ডে কোন লেখার কাজ 
করিতে পারেন এবং তাহাতে ছাত্রগণের ভাল শিক্ষা হয়। 

(৯) ছাত্রগণকে বোর্ডে কোন কাজ করিতে দিয়া তাহাদের জ্ঞান 
পরীন্ষ! করা যায়। 

(১০) ছাত্রগণকে বোর্ডে কোন কাজ করিতে দিলে তাহাদের সাহস ও 
উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। 

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের সময় ব্রাকবোর্ডের ব্যবহার সেই সকল বিষয় 
শিক্ষাদান-পদ্ধতির সঙ্গেই বর্ণনা করা হইবে। ব্লযাকবোর্ভ ব্যবহারের সময় 
নিন্গলিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে £_ 

(১) ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লেখার পূর্ধে তাহা ভাল ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া 
লইতে হইবে। 


(২) ব্র্যাকবোর্ডের একপাশে দাঁড়াইয়া লিখিতে হইবে, যেন লেখা 
শরীরের দ্বারা ঢাকা না পড়ে। 


(৩) ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা বেশ স্থম্পষ্ট ও পরিফ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে 
হইবে। 

(৪) ব্র্যাকবোর্ডে একসঙ্গে ছুই বা বহু বিষয় লেখা বা! দুই বা বছ 
জিনিবের ছবি বাকা ভাল নহে। তাহা করিলে ছাত্রের মনোযোগ কোন 
একট! বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে না। 


(৫) ব্লাকবোর্ডের লেখায় বা কাজে যেন কোন ভুল না হয় সেই সে 
বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। 


(৬) ব্লযাকবোর্ডের লেখা সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে। 
(9) ব্রযাকবোর্ডে লিখিত ব| অঙ্কিত ব্ষয় শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহ! 
মুহিয়া ফেলিতে হইবে। পরে তাহা পুনঃ দেখাইতে হইলে বোর্ড উণ্টাইয়া 


রাখা যায়। তাহা না করিয়া অন্য বিষয়ের বর্ণনা দিতে গেলে ছাত্রগণের 
মনোযোগ ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার বা ছবির প্রতি আকৃষ্ট হইবে। 
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(৮) ব্লাকবোর্ডে লেখার সময় শ্রেণী-শাসনের জন্য বারবার শ্রেণীর 
দিকে ফিরিয়া দেখা ভাল নহে। একপার্থে দাড়াইয়া লিখিলেই শ্রেণী-শিক্ষকের 
দৃষ্টির অন্তরালে যাইবে না। তবে এক এক অংশ লেখা বা ত্বাকা শেষ করিয়া 
শ্রেণীর ছাত্রগণ কি করিতেছে দেখা প্রয়োজন । 

(৯) ব্রযাকবোর্ডেকোন বিষয় লেখার বা কোন চিত্র ত্বাকার সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্রগণকেও তাহা নিজ নিজ খাতায় লিখিতে বা আীকিতে বলা প্রয়োজন । 
তাহা হইলেই তাহারা কর্মে নিযুক্ত থাকিবে ও শ্রেণীর শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে 
পারিবে না। 

৫। মৌখিক প্রশ্ন প্রশ্ন করিবার প্রয়োজনীয়তা 

শিক্ষাদানের কৌশলগুলির মধ্যে প্রশ্নকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া 
যাঁয়। বস্তুতঃ ইহার সাহায্য ব্যতীত পাঠদান কার্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করা 
যায় না। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ছাত্রের মানসিক সহযোগিতা ভিন্ন 
তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় না এবং পাঠে ছাত্রের এই অতি 
প্রয়োজনীয় মানসিক সহযোগিতা লাভে প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিতে 
পারে; প্রশ্নের সাহায্যে কোন বিষয়ের প্রতি ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করা 
যায়, তাহার ওঁৎস্থক্য জাগরিত করা যায়, তাহাকে চিন্তা করিতে ও পাঠ 
অনুসরণ করিতে বাধ্য করা যায়, তাহাকে পাঠ অনুসরণ করিতে সাহায্যও করা' 
যায়, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার জ্ঞান পরীক্ষা করা যায় এবং অজিত 
জ্ঞান প্রয়োগের স্থযোগ দেওয়া যায়ঃ এমন কি প্রশ্নের সাহায্যে তাহাকে শাসনও 
করা যায়। স্থতরাং শিক্ষাদান কার্ষে সফলতা লাভে প্রশ্ন খুব বেশী -সাহায্য 
করে। অবশ্য তাই বলিয়া বিনা প্রয়োজনে বা প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশ্ন করা ভাল 
নহে। তাহাতে শিক্ষাদানের সাহায্য না হইয়া বরং ব্যাঘাত হইতে পারে। 

অনেকে মনে করেন যে প্রশ্ন করা অতি সহজ কাজ, তাহার জন্য বিশেষ 
চিন্তা বা নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। ইহা কিছুমাত্র সত্য নহে। দক্ষতার 
সহিত প্রশ্ন করার উপরই ভাহার মূল্য বা উপকারিতা সম্পুর্ণ নির্ভর 
করে। ভাল প্রশ্ন যেমন পাঠদান কার্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে, খারাপ প্রশ্ন 

সেরূপ তাহার যথেষ্ট ব্যাঘাত করিতে পারে। প্রশ্নের দ্বারা পূর্ব-ব্ণিত উদ্দেশাগুলি 
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কতদূর সফল হইয়াছে তাহার বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে দক্ষতার 
সহিত প্রশ্ন করা কত কঠিন। দক্ষতার সহিত প্রশ্ন করিতে হইলে পাঠ্য বিষয় 
সম্বন্ধে এবং শিশুর প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে শিক্ষকের ভাল জ্ঞান থাকিতে হইবে ; 
তাহার বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকিতে হইবে, প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব ও বিচারশক্তি 
থাকিতে হইবে এবং সংক্ষেপে, সহজ ভাবায় ও পরিষ্কার ভাবে নিজের মনের 
ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকিতে হইবে । 

বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন । প্রশ্নকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায় । যথা, 
€১) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing questions), (২) শিক্ষামূলক 
প্রশ্থা (Training questions) এবং শাসনমূলক প্রশ্ম (Disciplinary 
questions) | 

(১) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন । ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই এই প্রকারের 
প্রশ্ন করা হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রের মনকে পিছন দিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং 
স্থতির সাহাযো তাহার অজিত জ্ঞান পুনঃ চেতনার কেন্দ্র্থলে আনিয়া তাহা 
বৰ্ণন! করিতে বলা হয়। পাঠের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রশ্ন 
করা হয়। যথা,_ 

(ক), প্রস্ততীকরণের প্রশ্ন (Preparatory Questions) | পাঠদানের 
প্রথমেই এই প্রকার প্রশ্ন করা হয়। পাঠ্যবিযয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছাত্রের 
পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা এবং তাহার সহিত নৃতন পাঠের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া 
মনকে নৃতন জ্ঞান গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করাই ইহার কাজ। ইহার ফলে 
ছাত্রের সমবেক্ষণ-মণ্ডল জাগরিত হয় এবং নৃতন জ্ঞান সন্ধে তাহার ওৎন্থুক্য 
জন্মে । যথা,_হুমায়ুন সম্বন্ধে পাঠদানের পুর্বে বাবরের রাজত্বকাল সন্ধে 
কয়েকটি প্রশ্ন করিতে হইবে এবং সর্বশেষে “তাহার মৃত্যুর পর কে দিলীর সম্রাট 
হইলেন?” 
এবং তাহাদের মন তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। 

(খ) পাঠান্ুসরণ পরীক্ষার জন্ত প্রশ্ন (Questions for testing 
the pupil's comprehension)| কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় 
মধ্যে মধ্যে এই প্রকারের প্রশ্ন করিতে হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রগণ পাঠ 


এই প্রশ্নটি করিলে নৃতন পাঠের সম্বন্ধে ছাত্রগণের ওুংস্ুক্য জন্মিবে : 
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অঙ্গসরণ করিতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা হয় এবং অন্য উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। 
ইহার দ্বারা একদিকে ছাত্রগণের মনোযোগ ও বোধশক্তির পরীক্ষা হয় এবং 
তাহাদের ভুল ধারণা সংশোধন ও সন্দেহ দূর করা যায়। অপর দিকে ইহার 
দ্বারা শিক্ষকের পাঠদান-পদ্ধতির কোন দোষ থাকিলে তাহাও ধরা পড়ে। যদি 
অনেক ছাত্র পাঠ অন্গদরণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে 
শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতিতে কোন গুরুতর দোষ আছে। তখন শিক্ষককে 
আত্মপরীক্ষা করিয়া তাহার নিজ দোষ সংশোধন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া 
ইহার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, তাহাদিগকে 
পাঠে মনোযোগ দিতে বাধ্য করা যায় এবং পাঠের একঘেয়েখিও নষ্ট করা হয়। 
তবে এই প্রকারের প্রশ্ন খুব বেশী করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে ছাত্রগণ 
বর্ণনার সুত্র হারাইয়া ফেলিতে পারে। একটা জীবন্ত বর্ণনার মাঝখানে 
আসিয়া প্রশ্ন করিতে গেলে পাঠের চিত্তাকর্ষক প্রভাবও নষ্ট হইবে। 

(শা) পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন (5০৪15012005 Questions) | 

প্রত্যেক বিভাগ বা সোপানের শেষে এবং পাঠের শেষে এই প্রকারের প্রশ্ন 
করিতে হয়। ইহার দ্বারা পাঠদানের ফল নিরূপণ করা যায়, প্রদতজ্ঞান 
শৃঙ্খলাপুর্ণ কর! যায় এবং পুনরাবৃত্তির ফলে প্রয়োজনীয় বিষয় ছাত্রের মনে 
গাথিয়া দেওয়া যায়। প্রশ্নগুলি এরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজাইতে হইবে যেন তাহাদের উত্তরের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে 
পাঠের সারাংশ প্রস্তুত হয়। ইহাছাড়া প্রশ্নগুলি এরূপ হওয়া উচিত যেন ছাত্র 
কেবল শিক্ষকের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করিতে না পারে, তাহাকে নিজে চিন্তা 
করিয়া ও গুছাইয়া উত্তর দিতে হয়। 

(২) শিক্ষামূলক প্রশ্ন (Training Questions) | 

এই প্রকারের প্রশ্ন ছাত্রের মনকে সামনের দিকে চালিত করে ( পরীক্ষা 
মুলক প্রশ্নের বিপরীত ) এবং ছাঁত্রকে পুর্বজ্ঞান হইতে নৃতন জ্ঞানে পৌছিতে 
বা নৃতন সত্য আবিষ্কার করিতে সাহায্য করে। লক্ষ্য বাঁ গস্তব্যসথল সামনে 
রাখিয়া শিক্ষক এইরূপ প্রশ্ন করিবেন যাহাতে ছাত্র অঙ্থসন্ধানের পথ সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত পায় এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া নিজ চেষ্টায় গস্তব্যস্থলে পৌছিতে 
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পারে। অর্থাৎ শিক্ষক এই প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রকে ঠিকভাবে চিন্তা করিতে ও 


বিচার করিতে প্রবৃত করিয়া নৃতন তথ্য বা সত্য খুজিয়া বাহির করিতে 


সাহায্য করিতে পারেন। যথা,__ 

প্রশ্নঃ__-একটা ভারী জিনিষ শৃন্যে ছু ড়িলে কি হয়? 

উঃ-_তাহা মাটিতে পড়িয়া যায় । 

প্রঃ_পাখী কিরূপে শূন্যে উঠে? 

উ:- পাখী উড়িয়া শুন্যে উঠে। 

প্রঃ__পাখী মাটিতে পড়িয়া যায় না কেন ? 

উ:-_পাখী উড়িতে থাকে বলিয়া পড়িয়া যায় না। 

প্রঃ_পাখী শূন্যে উঠিয়া থামিয়া থাকে না কেন? 

উঃ__থামিলে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। 

প্রঃঁ_এখন বল ব্যোমযান কেন মাটিতে পড়িয়া যায় না ? 

উ:- পাখীর ন্যায় আকাশে চলিতে থাকে বলিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় ন! ৷ 

প্রঃ_ব্যোমযান কতক্ষণ শৃন্তে থাকিতে পারে ? 

উঃ_যতক্ষণ চলিতে থাকে । 

যে সকল শিশুর বিচার-শক্তি বিকশিত 
সাহায্যে তাহাদিগকে বিভিন্ন জিনিষ বা ঘটনার 
করিতে বা কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পর' 
বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহায্য করে এমন প্রশ্ন করা যায়। যেমন, 
কোণ অবস্থার বর্ণনা দিয়া তাহার ফল অনুমান করিতে বলা হয়, একটা গল্প 
বলার সময়ে মাঝে মাঝে থামিয়া ইহার পর নায়ক কি করিবে অন্থমান করিতে 
বলা যায়, অথবা একট! যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া তাহাতে অমুক সেনাপতি 
কেন জয়ী হইলেন জিজ্ঞাসা করা যায়। 
(৩) শাজনমূলক প্রশ্ন। ইহাও পরীক্ষামূলক প্রশ্নের ন্যায়, তবে ইহার' 
প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষা করা নহে, শ্রেণীতে সুশাসন রক্ষা করা। 
নর ছাত্রকে পাঠ অমনোযোগী হইতৈশবেখিলেচতাঁহাকে শাসনের জর 
বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করা যাইতে পারে ; ইহাতে সে লজ্জিত হইয়া! 


হয় নাই শিক্ষামূলক প্রশ্নের 
মধ্যে সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির 
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পাঠে মনোযোগী হইবে” এমন কি শ্রেণীর অনেক ছাত্র অমনোযোগী হইলে 
বা গোলমাল করিলে তাহাদিগকে ভর্লন করার চেয়ে শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া 
একটা কঠিন প্রশ্ন করিলে সকলে তাহার উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত 
হইবে এবং গোলমাল আপনা হইতে থামিয়া যাইবে। যদি কোন ছাত্র 
বৃথা গর্বে স্ফীত হইয়া পাঠে অমনোযোগী হয় তবে তাহাকে একটা কঠিন 
প্রশ্ন করিয়া তাহার জ্ঞানের সীমা দেখাইয়া দিলে সে নম্র হইবে এবং পাঠে 
মনোযোগী হইবে। 

উত্তম প্রশ্নের লক্ষণ__ 

(১) এরূপ প্রশ্ন করা প্রয়োজন যেন তাহার উত্তর করিতে ছাত্রকে 
যথেষ্ট মানসিক কাঁজ করিতে হয়, পর্যবেক্ষণ বা স্মরণ করিতে হয় ও চিন্তা 
করিতে হয়। 

(২) নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সোজাস্থজি প্রশ্ন করিতে হইবে; 
পাঠ্য বিষয়ের সহিত প্রশ্নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা এবং প্রশ্ন শিক্ষাদান-কার্ষে 
সহায়ক হওয়া প্রয়োজন । অগ্রয়োজনীর বা! অবান্তর প্রশ্ন করা উচিত নহে । 

(৩) প্রশ্নের ভাষা এবং অর্থ সরল হইবে এবং উহা যত সংক্ষিপ্ত হয় 
ততই ভাল। ছাত্রকে ছ্ার্থবোধক (EUi৮০০৭]) প্রশ্ন করা উচিত নহে। 

(৪) প্রশ্নের যেন একটা মাত্র উত্তর হয়। কোন প্রশ্নের অনেক উত্তর 
দেওয়া সম্ভব হইলে শিক্ষক'কোন্‌ উত্তর চাহেন তাহা ঠিক করিতে না! পারিয়া 
ছাত্রগণ হতবুদ্ধি হইবে অথবা নানা ছাত্র নানা উত্তর দিয়া গোলমালের সুষ্টি 
করিবে। 

(৪) প্রশ্ন এরূপ কঠিন হইবে যেন ছাত্রকে কিছু চিন্তা করিয়া উত্তর 
দিতে হয়। কিন্ত প্রশ্ন অতি কঠিন হইলে ছাত্র তাহার উত্তরদানের চেষ্টাও 
করিবে না। 

(৬) উত্তর যেন শিক্ষকের কথার প্রতিধ্বনি বা পুনরাবৃত্তি না হয় অথবা 
“হা” বা “না” না হয় সেরূপ প্রশ্ন করিতে হইবে । যথা,_আওরেঞ্রজেব 
বলিতেন, “শিবাজী একটা পার্বত্য মুষিক, সে আমার কি করিতে পারে ?” 
ইহার পরই «“আগুরদ্জেব কি বলিতেন” প্রশ্ন করিলে, ছাত্র শিক্ষকের 
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কথার প্রতিধ্বনি করিবে। অথবা “বাবর কি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন” এই 
প্রশ্ন করিলে ছাত্র “ই” বা “না” উত্তর দিবে । এইরূপ প্রশ্ন করা ভাল নহে । 

(৭) পরীক্ষা-মূলক প্রশ্ন উত্তর-নির্দেশক (ain) হওয়া উচিত নহে। 
ষথা,__“বাবর কি সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেন?” এইরূপ প্রশ্ন করা 
উচিত নহে । তবে শিক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে পরোক্ষ ইদ্দিত 
থাকিতে পারে। 

(৮) প্রশ্ন ছাত্রের বয়সের ও বিকাশের উপযোগী হইতে হইবে। 

(৯) উত্তর যেন বেশী দীর্ঘ না হয় এবং ছাত্রের জ্ঞানের সীমার বাহিরে 
গিয়া ন! পড়ে এরূপ প্রশ্ন কর! উচিত। 

(১০) প্রশ্ন নানা প্রকারের হওয়া উচিত । একই ভাষায় বা একই 
আকারের প্রশ্ন করিলে তাহ! একঘেয়ে হইয়া পড়ে এবং ছাত্রগণ চিন্তা ন! 
করিয়া উত্তর করিতে চেষ্টা করে। পুস্তকের ভাষায়ও প্রশ্ন কর! উচিত নহে। 

(১১) হম্পষ্ট ও সমস্ত শ্রেণীর অবণযোগ্য উচ্চৈঃস্থরে এরং সজীবতা ও 
প্রফুলতার সহিত প্রশ্ন করিতে হইবে। ইহা যেন সজীব ও আনন্দদায়ক 
কথোপকথনের আকার ধারণ করে। নির্জীব ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া, 
আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলে ছাত্রগণ তৎপরতার সহিত চিন্ত। করিয়া তাহার 
উত্তর দেওয়ার জন্য উৎসাহিত হয় না। 

(১২) শিক্ষামূলক ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্নগুলি শ্রেণীবদ্ধ ও পরস্পর 
সম্পর্কযুক্ত হওয়৷ উচিত। তাহাতে ছাত্রের জ্ঞান শৃঙ্খলাপুর্ণ হয় এবং বিভিন্ন 
তথ্যগুলি একত্রে গাথা পড়ে। পাঠান্থসরণ করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য 
যে প্রশ্ন করা হয় তাহা পরস্পর সম্পর্কহীন হইতে পারে। 

র জন্য নির্বাচন করিতে হইবে । কেবল 
শাসনের জন্য বা পাঠে মনোযোগী করিবার জন্তই ছাত্রবিশেষকে লক্ষা করিয়া 
প্রশ্ন করা যায়। 

(১৪) প্রশ্ন পাঠ এবং শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিতরিত হইবে। পাঠের 
কোন্‌ অংশে কোন্‌ প্রশ্ন করিতে হইবে তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। সহজে 
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উত্তর পাওয়ার লোভে কেবল ভাল ছেলেদের প্রশ্ন না করিয়া যতদূর সম্ভব শ্রেণীর 


প্রায় সমস্ত ছাত্রগণেয় মধ্যে প্রশ্ন বিতরণ করিতে হইবে ! 

উত্তম উত্তর ও তাহা! গ্রহণ 

(১) উত্তর যতদূর সম্ভব সঠিক হইতে হইবে তাহা যেন জিজ্ঞাস্য 
বিষয়ের সঠিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। 

(২) উত্তর সম্পুর্ণ হইতে হইবে। প্রশ্নে যাহা কিছু চাওয়া হইয়াছে 
তৎসমুদয় যেন উত্তরের মধ্যে থাকে এবং তাহার প্রত্যেক তথ্য বা ভাব যেন 
সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা হয়। i 

(৩) উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইতে হইবে। 

(৪) যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় উত্তর দিতে হইবে। 

(৫) নিজ ভাষায়, ভাল ভাবে গুছাইয়া উত্তর দিতে হইবে। ইহা 
করিতে পারিলেই বুঝা! যাইবে যে ছাত্র বিষয়টি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে । 

(৬) তৎপরতার সহিত উত্তর দিতে হইবে। তবে চিন্তা করিয়া 
গুছাইয়। বলিবার জন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন । 

(৭) সুস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিতে হইবে, যেন শ্রেণীর সকল ছাত্র ও শিক্ষক 
তাহা পরিষার ভাবে শুনিতে পারে। 

কোন ছাত্র খুব সন্তোষজনক উত্তর করিলে তাহা প্রশংসার সহিত গ্রহণ 
করিতে হইবে । সম্পূর্ণ সপ্তোষজনক না হইলেও শুদ্ধ উত্তর অন্মোদন করিতে 
হইবে। কাহারও উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলেও সে যদি শুদ্ধ উত্তর দেওয়ার 
জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া থাকে তবে তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে, 
কিন্তু “বেশ” “উত্তম” প্রভৃতি একই শব্দ বার বার ব্যবহার করা ভাল নহে। 

অন্দ উত্তর ও তাহাদের সংশোধন 

(১) সপ্পর্ণ অশুদ্ধ উত্তর। তাহ! তৎপরতার সহিত ও দৃঢ়তার সহিত 
অগ্রাহ্‌ করিতে হইবে। 

(২) আংশিক শুদ্ধ উত্তর । যে অংশ শুদ্ধ হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে 
হইবে এবং অশুদ্ধ অংশের ভুল দেখাইয়া দিয়া তাহা অগ্রাহ করিতে 


হইবে। 
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(৩) আন্ুমানিক উত্তর । এইরূপ উত্তর দেওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত 
মন্দ। কারণ এই অভ্যান হইলে ছাত্র কখনও চিন্তা করিয়া শুদ্ধ উত্তর ঠিক 
করিবার চেষ্টা করিবে না। প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করাইয়া ও তাহার অর্থ বুঝাইয়া 
দিয়া বা অন্ত প্রশ্ন করিয়! উত্তরের অসঙ্গতি বা অসম্ভবতা দেখাইয়া দিলে ছাত্র 


লজ্জ পাইবে । তাহাতেও সংশোধিত না হইলে তাহাকে ভর্খসনা করার বা 


কোন শান্তি দেওয়ারও প্রয়োজন হইতে পারে। 


(৪) প্রশ্নের সহিত সম্পর্কশুন্য উত্তর । ইহাও আনুমানিক উত্তরের 


ন্যায় সংশোধন করিতে হইবে। 
(৫) চিন্তাহীন অসতর্ক উত্তর । ভালভাবে চিন্তা না করিয়! সিদ্ধান্ত 


করিলে এবং প্রথমেই যে কথা মনে হয় তাহা বিলে অসতর্ক উত্তর হইবে ৷ 


প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি কারাইয়| ছাত্রকে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে বণিলে উহার 


সংশোধন হইবে। তাহাতেও সংশোধিত না হইলে তাহার উত্তর অগ্রাহ্‌ করিয়া: 


অন্য ছেলেকে চিন্ত। করিয়া উত্তর দিতে বলিলে তাহার শিক্ষা হইবে। 


(৬) দাম্ভিক উত্তর। ছাত্র যেন উত্তর দিতে অসমর্থ হয় এরূপ একটা 
প্রশ্ন করিলে তাহার গর্ব খর্ব হইবে এবং সে নম্র হইবে। 


(৭) অতিরিক্ত উত্তর । কোন কোন সময় ছাত্র নিজের পাণ্ডিত্য 
দেখাইবার জন্য উত্তর দেওয়ার সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষর আনিয়া ফেলে । 


তাহা করিতে গেলে তাহাকে তখনই খামাইয়। দিতে'হইবে এবং দে প্রশ্নের 


উত্তর ঠিক করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে । তাহাতেও 


তাহার সংশোধন না হইলে তাহাকে উত্তর দিতে না দিয়া অন্ত ছাত্রকে প্রশ্ন 
করিতে হইবে । 


(৮) হাস্তাস্পদ উত্তর । 
তাহাকে শাস্তি না দিয়া বরং 
সাহায্য করা উচিত। 


যদি নিরবুদ্ধিতার জন্ট সেরূপ উত্তর দেয় তবে 


কিন্তু বদি দেখা যায় যে কোন ছাত্র শিক্ষককে অপ্রস্তুত 
করার জন্য সেরূপ উত্তর দিয়াছে তবে তাহাকে উপযুক্ত শান্তি দিতে হইবে। 


(৯) অনেক ছেলের একসজে উত্তরদান বা তাহার জন্য নির্বাচনের 
পুর্বে কাহারও উত্তর দান। কোন নৃতন শ্রেণীতে পাঠ দিতে হইলে" প্রথমেই 


প্রশ্নটা ভাল করিয়। বুঝাইস্া দিয়া ঠিক উত্তর দিতে 
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বলিয়া দিতে হইবে যে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন কেহ উত্তর না দেয় ; সকলে 
খেন উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং যে ঠিক উত্তর দিতে পারে সে যেন হাত 
উঠায়; তাহার পর উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষক যাহাকে নির্বাচন করেন সেই 
উত্তর দিবে। কোন ছাত্র যদি ইহার ব্যতিক্রম করে তাহাকে সেই দিনের 
জন্য কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। 
তাহা সত্বেও যদি নির্বাচনের পূর্বে অনেক ছাত্র একসঙ্গে উত্তর দেয় তবে 
তাহাদের সকল উত্তর অগ্রাহা করিয়া অন্য একজনকে উত্তর দিতে বলিতে 
হইবে । তাহার পরও যদি একসঙ্গে উত্তর দিতে চাহে তবে অবাধ্যতার 
সামিল হইবে এবং তাহার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে । 

(১০) শুদ্ধ উত্তর দান করিতে সমস্ত ছাত্রের অকৃতকার্যতা। 
যদি তাহা হয় তবে মনে করিতে হইবে যে শিক্ষকের পাঠদান-কার্ষে 
বিশেষ কোন ভ্রমন্রুট আছে । সুতরাং তাহাকে আত্মপরীক্ষী করিতে হইবে 
এবং নিজের ভ্রমক্রটি সংশোধন করিয়া পুনঃ বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে 
হইবে । তবে যদি দেখা যায় যে ছাত্রগণ কোন কারণে দলবদ্ধ হইয়া ইচ্ছাপুর্বক 
উত্তর দিতেছে না তবে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে খুব সহজ প্রশ্ন করিতে 
হইবে এবং তাহার উত্তর না দিলে অবাধ্যতার জন্য উপযুক্ত শান্তি দিতে 
হইবে । 

উত্তর গ্রহণে শিক্ষকের কতিপয় ভুল - 

(১) শিক্ষকের অভিন্দিত আকারে বা ভাষায় প্রদত্ত হয় নাই 
বলিয়া শুদ্ধ উত্তর অগ্রাহ্য করা। ইহা অত্যন্ত গুরুতর ভুল। কারণ 
ইহাতে ছাত্রকে অন্ধভাবে শিক্ষকের অঙ্ভুকরণ করিতে উত্সাহ দেওয়া হয় । 
তাহ! না করিয়। ছাত্র যদি নিজ ভাষার গুছাইয়া শুদ্ধ উত্তর দিতে পাকে" তবে 
তাহাকে বরং প্রশংসাই করা উচিত । 

(২) উত্তর প্রাপ্তির জন্য শিক্ষকের অসহিষ্ণুত।। অনেক শিক্ষক প্রশ্ন 
করার পর ছাত্রগণকে চিন্তা করিতে কিছুমাত্র সময় না দিয়া তখন তখনই উত্তর 
আদায় করিতে চাহেন এবং সেই উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের আবৃত্তি করিতে 
খাকেন। ইহাও শিক্ষকের ভুল। ইহাতে ছাত্রের চিন্তার ব্যাঘাত হয়। 


৩১০ শিক্ষা 


(৩) অল্প কয়েকজন ছাত্রকেই বারবার উত্তর দানের জন্য নির্বাচন 
করা। 

(৪) ছাত্রের প্রদত্ত উত্তর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কর! । 

কোন কোন শিক্ষকের উত্তর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার কু-অভ্যাস আছে। 
ইহাতে তাহারা ছাত্রের নিকট হাস্তাস্পদ হইয়া থাকেন। 

(৫) উত্তর গ্রহণে বা সংশোধনে অত্যধিক সময়নষ্ট করা। অনেক 
সময় উত্তরের খুটিনাটি বিচারে শিক্ষক বেশী সময় নষ্ট না করেন, অথবা উত্তর 
গ্রহণ করিবেন কি অগ্রাহ্‌ করিবেন ইতস্তত: করিয়া সময় নষ্ট করেন । ইহাতে 
কেবল মূল্যবান সময় নষ্ট হয় না, পাঠের চিত্তাকর্ষক শক্তিও নষ্ট হয় এবং ছাত্রের 
নিকট শিক্ষকের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। 

(৬) ছাত্রগণকে উত্তর সম্বন্ধে ইদ্দিত করিতে দেওয়া । মৌখিক উত্তর 
দেওয়ার জন্য ছাত্রগণ পরস্পরকে সাহায্য করা এবং পরীক্ষায় একজন আর 
একজনকে সাহায্য করা সমান অপরাধ । স্থতরাং কঠোরতার সহিত এই 
মা অভ্যাস সংশোধন করিতে হইবে। যে ছাত্র ইদ্দিত করিতেছে তাহাকে 


প্রথমে সাবধান করিতে হইবে, একটা! কঠিন প্রশ্ন করিয়া লজ্জা দিতে হইবে, 
স্থানান্তরে বসিতে দিতে হইবে এবং সর্বশে 
দিতে হইবে। 


(৭) শিক্ষকের নিজে প্রশ্নের উত্তর কর! 


ছাত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব করিলে কোন কোন শিক্ষক নিজেই 
প্রশ্নের উত্তর দেয় বা উত্তর সম্বন্ধে ইল্জিত করেন। ইহাও তাঁহাদের 
অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক । কোন প্রশ্ন করিয়া শিক্ষকের নিজে তাহার উত্তর 
দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। যদি কোন ছাত্রই শুদ্ধ উত্তর দিতে না পারে 
তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার প 
উত্তর না দিয়া বিষয়টা পুনঃ 
'উচিত। কিন্ত যদি দেখা! যায় 
বলিতে পারিতেছে না, 
পারেন। 


[ঠদানই কলপ্রস্থ হয় নাই। সুতরাং প্রশ্নের 
বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই তাহার 
যে ছাত্রগণ উত্তর জানে কিন্ত গুছাইয়া 
সেই কার্ধে শিক্ষক তাহাদিগকে সাহায্য করিতে 


‘যে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত শান্তি: 
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(৮) উত্তর অনুমোদন বা অগ্রাহ কোনটাই না করা। 

কোন কোন শিক্ষক একজন ছাত্রের উত্তর অন্ছমোদন বা অগ্রাহ্য না 
করিয়াই অন্য একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করেন। ইহাতে শুদ্ধ উত্তর সম্বন্ধেও 
ছাত্রগণের মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে এবং অশুদ্ধ উত্তরকেও শুদ্ধ উত্তর 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। 

(৯) নিজের অজ্ঞতা! প্রকাশ পায় বলিয়। ভুল উত্তর সংশোধন না 
কর] । শিক্ষককে যাহাতে এরূপ অবস্থায় পড়িতে না হয় তাহার জন্য পাঠদানের 
পুর্বে তাহার ভালরূপে প্রস্তুত হওয়া উচিত। তাহা সত্বেও যদি কোন বিষয়ে 
তাহার সন্দেহ থাকে তবে তাহা এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নহে। 
শ্রেণীতেই অভিধান বা referenCe পুস্তক দেখিয়া তাহার নিজ সন্দেহ দূর 
করিতে পারেন অথবা পরের দিন সঠিক উত্তর দিবেন বলিতে পারেন । 
এমন কি নিজের কোন ভ্রমপ্রমাদ হইলে তাহাও সরলভাবে স্বীকার করা 
উচিত, তাহাতে তাহার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা বাড়িবে বই কমিবে ন|; বরং 
তাহার ভুল চাপা দিতে গেলেই ছাত্রের শ্রদ্ধা হারাইবেন। শিক্ষকের ভুল 
না হওয়াই বাঞ্চনীয়, কিন্ত ভুল হইলে তাহা সরল ভাবে স্বীকার করা উচিত। 

৬। পাদপুরণ (Ellipses) 

একটা বাক্য বা বর্ণনার মধ্যে একট! বা বেশী শব্দ উহ্য রাখ যায় 
এবং ছাত্রদিগকে ভাহ। পুরণ করিতে বলা যায় । ইহাকেই পাদপুরণ 
বলে। প্রশ্নের প্যায় ইহা মৌখিক এবং লেখ্য ছুই রকমই হইতে পারে। 
পুর্বে কেবল সাহিত্যের পাঠেই ইহার ব্যবহার হইত। বর্তমানে প্রায় সকল 
পাঠে ইহার ব্যবহার হয়। পাঠদানের সময় পরীক্ষা ও শিক্ষার জন্য 
ইহার মৌখিক ব্যবহার হইতে পারে। ইহাও অনেকটা প্রশ্নের সমরূপ, 
তবে প্রশ্ন হইতে ইহার উত্তর দেওয়া সহজ হয় এবং উত্তরদানকার্ষে শিক্ষক 
সহযোগিত। ও সাহায্য করিতে পারেন; তাই ইহা শিশুগণের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী | ঠি 

পাদপুরণের উদাহুরণ__€ ১) মান্য কেবল-_পুরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে 
পারে না। (২) ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন__করিয়াছেন_- করিতেছেন, 


৩১২ শিক্ষা 


'তেমন-করিতেও পারেন। (৩) খৃঃ পুঃ_অবে-যুদ্ধে আলেকজাগার 

পুরুকে--করেন, তাহার পর তিনি সসৈন্তে-নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্ত 

_ সহ্াটের---_কথা শুনিয়া তাহার সৈন্যগণ এবং তাহারা অস্বীকার 

করে। তখন তিনি-_নদী পর্যন্ত যান। তথা হইতে-নদী বাহিয়ানিকট 
পকূলে পৌছিলেন। 

i; ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে_পুর্বপার্খে_দক্ষিণপার্শবে ও পশ্চিম 

পার্খে। ১ 

পাদপুরণ কৌশলের বিশেষ সুবিধা 

(১) অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ অনেক সময় প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাক! সত্বেও কি 
আকারে উত্তর দিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারে না। পাদপুরণ কৌশলের 
সাহায্যে উত্তরের কাঠাম সরবরাহ করিয়া এই অন্বিধা দূর করা যায়। 

(২) প্রশ্নের উত্তরদান হইতে অধিকতর তৎপরতার সহিত পাদপুরণ 
করা যায়। তাই ইহার ব্যবহার করিলে ছাত্রগণকে তৎপরতার সহিত 
মনোযোগ দিতে হয় ও চিন্ত। করিতে হয় এবং তাহারা ইহাতে আনন্দ 
উপভোগ করে। 

(৩) ইহার সাহায্যে দ্রুত অনেক বিষয় ছাত্রের সামনে ধরা যায় এবং 
অল্প সময়ের মধ্যে ও সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা বায়। 

(৪) ইহাতে ছাত্র সংক্ষেপে ও সম্পূর্ণ আকারে প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং 
সঠিকভাবে, সরল ভাবায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে। 

(৫) ইহাতে সহজে ও সঠিকভাবে উত্তরের মূল্য নিরূপণ করা যায়। 

(৬) হহাদ্বারা ছাত্রকে চিন্তা করিতে ও শিক্ষা করিতে উৎসাহ দেওয়া 
যায় এবং তাহার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। 

(৭) শ্রেণীবদ্ধ পাদপুরণের ব্যবহার করিয়! ছাত্রকে বিচার ও সিদ্ধান্ত 

করার কারে সাহায্য করা যায় বা পরিচালিত করা যায়। 
(৮) ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য ছাঁত 


ত্রর মনে গাখিয়া দেওয়া! যায়। 
(৯) ইহা দ্বারা পাঠে একটা আনন্দদায় 


ক পরিবর্তন হয়। 
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পাদপুরণের ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধানতা 

(১) নিম্ন শ্রেণীতে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সময়ই ইহার 
বেশী ব্যবহার করা উচিত। উপরের শ্রেণীতে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস 
করিতে হয়। তবে নৃতন গ্রণালীতে লেখা পরীক্ষার জন্য উচ্চ শ্রেশীতেও 
ইহার ব্যবহার করা যায়। 

(২) কেবল মাত্র এই কৌশলের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া! কঠিন, প্রশ্নের 
সহযোগেই ইহার ব্যবহার করিতে হয়। 

(৩) পাদপুরণ করিতে দিলে অনেক ছাত্রের একসদে উত্তর দেওয়ার 
সম্ভাবনা বেশী, অথচ তৎপরতার সহিত উত্তর দিতে না দিলে ইহার মূল্য থাকে 
না। এই উভয় বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিক্ষক ব্র্যাক-বোর্ডে 
পাদপুরণের প্রশ্ন লিখিয়া দিতে পারেন এবং শ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহা 
পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুক্ষণ সময় দিতে পারেন। তাহার পর 
তৎপরতার সহিত এক এক ছাত্রকে এক একটা পাদপুরণ করিতে বলিতে 
পারেন। 

(৪) পাদপুরণের উত্তর দেওয়া সহজ হইলেও ইহা ঠিকভাবে তৈয়ার 
করিবার জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং পাঠ দেওয়ার পুর্বেই 
ইহা তৈয়ার করা প্রশ্নোন্বন। 

৭। সরব পঠন ও নীরব পঠন 

' পাঠদানের সময় সরব পঠন ও নীরব পঠন উভয়েরই প্রয়োজন হইতে পারে, 
কিন্ত সকল স্থলে উভয়ে সমান উপযোগী নহে । তাই নিয়ে তাহাদের মূল্য ও 
ব্যবহার সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করা হইল । 

সরব গঠনের উপকারিতা 

(১) সরব পঠনের দ্বারা ভাল উচ্চারণ শিক্ষা হয় এবং মৌখিক বর্ণনা 


'দেওয়ার শক্তি বুদ্ধি পায়। 
(২) ইহাতে ভাষার প্রতি বেশী লক্ষ্য থাকে এবং শিশুর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি 


পায়। 


৩১৪ [শিক্ষা 


0 
(৩) ইহার দ্বারা পাঠা বিষয়ে মনোযোগ দানের সাহায্য হয়। কারণ 


ইহাতে দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌ এই তিন ইন্দিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয়। সুতরাং 
ইহা! ছোট শিশুগণের বেশী উপযোগী । 

(৪) বেশী মনোযোগ দান করার ফলে বিষয় স্মরণ রাখারও সাহায্য হয় 
বিশেষতঃ অক্ষরশঃ স্মরণ রাখার জন্ত ইহা বেশী উপযোগী । : 

(৫) কোন কোন বিষয় আবৃত্তি বা অভিনয়ের আকারে পাঠ করিলে' 
বেশী শিক্ষা হয় ও স্মরণ থাকে। 

আন্গুবিধা বা অপকারিতা 


(১) ইহাতে কোন বিষয় পাঠের জন্য বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়, তাই 
পাঠোন্নতি কম হয়। 


) ভাব হইতে ভাষার দিকে বেশী লক্ষ্য থাকায় ইহাতে মর্মানুসরণে 


(২ 
বাঁধা হইতে পারে বা ছাত্র মর্মাহ্ুসরণ না করিয়াও পড়িতে পারে। 

(৩) বেশী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে মনোযোগ দানের সাহায্য না হইয়া 
বরং বাধা হইতে পারে এবং ইহাতে ছাত্রের বেশী পরিশ্রম হয়। নিজে শিক্ষা 
করিবার জন্য পড়িতে হইলে নিজের উচ্চারণ সথম্পষ্টভাবে নিজের কানে পৌছে 
এইরূপ ম্বরে পরা ভাল, তাহা হইতে উচ্চ বা নির্বরে পড়া উচিত নহে । 
শ্রেণীতে পড়িবার সময় শ্রেণীর সকল ছাত্র শুনিতে পায় এইরূপ উ্চৈঃস্বরে 
পড়িতে হয়, কোন সময়েই টেচাইয়া পড়া উচিত নহে। 

(৪) ইহার দ্বারা পরস্পরের পাঠে ব্যাঘাত হয়। তাই বেশী ছাত্র 
একস্থানে, একসঙ্বে পড়িতে পারে না। 

নীরব পঠনের উপকারিতা 

(১) ইহা মর্মাঈ্সরণের সাহায্য করে I 
ভাবের প্রতিই বেশী লক্ষ্য থাকে। 


(২) ইহার সাহায্যে অল্প সময়ে বেশী বিষয় পাঠ করা যায়। 
(৩) সরব পঠন হইতে ইহাতে কম পরিশ্রম হয়। 


(৪) অনেক ছাত্র একছ্থানে বিয়া নীরবে পাঠ করিতে পারে এবং 
বিভিন্ন বিষয় পাঠ করিতে পারে। 


কারণ ইহাতে ভাবা হইতে, 
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(৫) ইহাদ্বারা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি 
পায়। কারণ ইহাতে তদুভয়ের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। 

(৬) হইহাদ্বারা শিশু স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হ্য়। 

(৭) মৌথিক বর্ণনা শ্রবণের বা সরব পঠনের পর নীরব পাঠ করিতে 
দিলে হিতকারী পরিবর্তন হয়। 

(৮) ইহার অভ্যাস হইলে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার সাহায্যে নানা 
পুস্তক পড়িয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারে। বস্তুতঃ বয়স্ক লোকে 
সাধারণতঃ নীরব পঠনের সাহায্যেই জ্ঞানার্জন করে। 


অপকারিভা বা! অন্থৃবিধা 
(১) ইহা ছোট শিশুর পক্ষে উপযোগী নহে। কারণ ইহাতে বেশী 
ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে হয় এবং কেবল একটা ইন্দ্ৰিয়ের সাহায্যে জ্ঞানলাভ 


করিতে হয়। 
(২) ইভাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা হয় না ও মৌখিক বর্ণনাশক্তি বৃদ্ধি 


পার না। 
(৩) ইহাতে ভাষার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় না এবং ফলে ভাল 
ভাষাজ্ঞান হয় না। , 
(৪) ইহাতে শিশুর ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে না। 
. অল্পবয়স্ক শিশুগণের পক্ষে সরব পঠনই বেশী উপযোগী । বস্তুতঃ উহার 
সাহায্য ব্যতীত তাহারা জ্ঞানার্জন করিতে পারে না। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীতে 
ইহার বেশী ব্যবহার করিতে হয়। বিশেষতঃ সাহিত্য ও অন্যান্য বর্ণনামূলক 


পাঠের জন্য সরব পঠনই বেশী উপযোগী ৷ কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে 


নীরব পঠনের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন । তাই উচ্চ শ্রেণীতে ইহারই বেশী 
ব্যবহার করা উচিত। বিশেষতঃ আমাদের বিগ্যালয়গুলিতে এত বেশী 
বাচনিক পাঠ দেওয়া হয় যে, সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা নীরব পঠনের ব্যবস্থা করিলে 
একট। হিতকারী পরিবর্তন হইবে এবং ছাত্রদের একটা ভাল অভ্যাসও গঠিত 
হইবে। তবে সাহিত্য পাঠের জন্য সকল স্তরেই সরব পঠন বেশী উপযোগী । 


৩১৬ শিক্ষা 


গণিত বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পাঠের জন্য নীরব পঠনই শ্রেষ্ঠ । উচ্চ শ্রেণীতে 
সাহিত্যের পাঠেও সরব পঠনের পর নীরব পঠনের ব্যবস্থা বিধেয়। 

(৮) পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচন! (Repetition and Recapitu- 
19602) 

পাঠ্যবিষয় ঠিকভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করিত পারিলেই যথেষ্ট হয় 
না, তাহা তাহাদের মনে গাথিয়া দেওয়াও প্রয়োজন। তাহা না করিলে 
পাঠ্যবিষয় বেশীদিন স্মরণ থাকিবে না। ইহার জন্য নানা উপাদ্র অব্লঙ্গন 
করা যায়, পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা তাহাদের মধ্যে দুইটি ৷ পুর্বে বলা হইয়াছে 
যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর জোর দিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে 'সেইগুলি ২1১ বার পুনরাবৃত্তি করাও প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের 
বারও পুনরাবৃত্তি করাইতে পারা যায়। তাহার পর এক এক সোপানের 
শেষে এবং পাঠের শেষে প্রশ্নের সাহায্যে বিষয়টি ছাত্রের দ্বারা পুনরালোচনা 
করাইলে তাহা আরও বেশী স্মরণ থাকে। ৭ 


কিন্তু দীর্ঘকাল স্মরণ থাকার জন্য ইহাও যথেষ্ট নহে। 


স্বতিশক্তির অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে যে, 


কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে হইলে শিক্ষা করার এক ব| দুইদিন 
পরে ভাহার পুনরাবৃত্তি বা পুনরালোচনা করা প্রয়োজন। শ্রেণীতে তাহা করা 
শব নহে, সুতরাং ছাত্রকে বাড়ীতেই তাহা করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষক 
পরের দিন সেই বিষয়ে নৃতন পাঠ দেওয়ার পূর্বে কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে 
হাহগণের পূর্বপাঠ কতটা স্মরণ আছে পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহার-পর 
খুব ছোট শিশুর বেলায় সপ্তাহের শেষে, তাহা হইতে বড় ছেলেমেয়ের বেলায় 
মাসের শেষে এবং আরও বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর বেলায় এক এক (€520এর শেষে 
অধীত বিষয়ের মৌখিক বা! লেখ্য পরীক্ষা, করিলেই তাহার পুনরালোচনা 
হইবে। এক এক ₹e:দ-এর ও বৎসরের শেষ ভাগে সমস্ত অধীত বিষয়ের 
পুলরালোচনামূলক পাঠ দিলে তাহা আরও দীর্ঘকাল স্বরণ থাকিবে । 

হাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিষয়ত 
ভিন্ন হয় এবং অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ ক 
বায়। যথা_গণিতের কোন নিয়মের 


ভদ্ে পুনরালোচনার আকারও ভিন্ন 
রিয়াও তাহার ভাল পুনরালোচনা করা 
অঙ্ক করিলে, জ্যামিতির ৫ করিলে, 
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ভূগোলে কোন দেশের মানচিত্র অঙ্কিত করিলে, সাহিত্যে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে 
রচনা লিখিলে, ইতিহাসে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর করিলে 
তাহাদের ভাল পুনরালোচনা হইবে। 

৯। সারাংশ গঠন 

পাঠ্যবিষয্ ছাত্রের মনে গাথিয়া দেওয়ার ইহাও একটা উৎকৃষ্ট উপায় ॥ 
পাঠের সারাংশে কেবল খুব প্রয়োজনীয় কথা বা তথ্যগুলিই থাকে এবং তাহার 
দ্বারা সেইগুলির প্রতি বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং সেইগুলি ছাত্রের 
মনে গীথিয়া দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে ছাত্রগণ পরেও প্রয়োজনীয় বিষয়- 
গুলির প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়া অধীত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতে পারে। 
পাঠের সারাংশ যতট। সম্ভব সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে এবং ছাত্রগণের সহযোগিতায় 
তাহা গঠন করিতে হইবে । অবশ্য সকল বিষয়ে পাঠের সারাংশ গঠন করার 
প্রয়োজন হয় না বা সম্ভব হয় না। যেমন ইতিহাসের পাঠে সারাংশ গঠন 
করিয়া তাহা ব্রাকবোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যায়, এবং ছাত্রগণকৈেও লিখিরা 
লইতে বলা যায়। প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠেও ইহার প্রয়োজন হয়। অগ্ঠান্ত 
বিষয়ের পাঠে সকল সময় সারাংশ গঠনের প্রয়োজন হয় না। গণিত, বিজ্ঞান, 
ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম বা স্থত্র গঠন করা হয় তাহা লিখাইয়া 
দিলেই হয়। সাহিত্যের পাঠে কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ, বাক্যের ব্যাখা 
ইত্যাদি লিখাইয়া দিতে হয়ু। 

১০। নোট গ্রহণ বা ছাত্রদের নিজে সারমর্ম লেখা । 

পাঠের সারমর্ম ছাত্রগণ নিজে লিখিয়া লইতে পারিলেই তাহার! যে 
পাঠানুসরণ করিয়াছে তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাহা নহে, 
ইহাতে পাঠ/বিষয্ উপলদ্ধি করার কার্ধেও তাহাদের সাহায্য হয় এবং অৰ্জিত 
জ্ঞান তাহাদের সপ্ূর্ণ নিজস্ব হয়। ইহার সাহায্যে তাহার। ভবিষ্যতেও 
বিষয়টি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে পারে এবং ইহ! তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় 
জ্ঞানার্জনের জন্যও তৈয়ার করে। কেননা এই অভ্যাস গঠিত হইলে তাহারা 
সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া বা নৃতন নৃতন পুস্তক পড়িয়া তাহার সারমর্ম লিখিয়। 
রাখিতে পায়ে এবং এইরূপে তাহাদের জ্ঞানভাগ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারে। 


৩১৮ শিক্ষা 


বস্তুতঃ জ্ঞানসাগর এত বিশাল ও গভীর যে বর্ণনা শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া 
সারমর্ম লিখিয়া লওয়ার কাজে দক্ষতা অর্জন করিতে না পারিলে কেহই 
জ্ঞানসাগরে ডুব দিয়া বিচক্ষণ ডুবুরীর ন্যায় মণিমুক্তা সংগ্রহ করিতে পারে না। 
কিন্ত শিশুগণ প্রথমে নিজে এই কাজ দক্ষতার সহিত করিতে পারে না। 
প্রথমে শিক্ষককেই তাহাদের সহযোগিতায় পাঠের সারাংশ গঠন করিয়া তাহ! 
বোর্ডে লিখিয়! দিতে হয়। ইহার পর মধ্য বাল? স্তরে সময় সময় সারাংশ 
গুছাইস্থা মুখে বলিয়া ছাত্রগণকে লিখিয়া লইতে দেওয়া যায়। আরও পরে 
সময় সময় পাঠের শেষে ছাত্রগণকেই সারাংশ লিখিয়া ফেলিতে বলা যায়। 
সর্বশেষে (উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে স্তরের শেষভাগে ) ছাত্রগণকে শিক্ষকের 
[কোন বর্ণনা শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া তাহার সারমর্ম লিখিয়া লইতে শিক্ষণ 
দেওয়া যায়। এই ভাবেই ছাত্রগণকে নিজে নোট লিখিবার জন্য প্রস্তুত 
করা যায়। নৃতন শিক্ষা্দান-প্রণালীতে ছাত্রের নোট গ্রহণ বা সারাংশ লিখিয়া 
লওয়ার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় 1 ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিবয়ের পাঠে, পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র এরূপ নোট বা সারাংশ লিখিয়া 
যাইবে যাহার সাহায্যে সে ঠিক ভাবে পাঠ্য পুস্তক পড়িতে পারে, এমন কি 
তাহার পরিবর্তেও ব্যবহার করিতে না) [J. Adams—Modern 
Developments in Education. p. 215.] 
(455) পরীক্ষা 

পরীক্ষার দ্বারাও অধীত বিষয়ের পুনরালোচনার ব্যবস্থা করা যায়। নিয়ন 
শ্রেণীতে ছাত্রের লিখনকার্ধে দক্ষতা লাভ করে ন! বনিয়| চতুর্থ মান পর্যন্ত 
গণিত ও মাতৃভাষা! ব্যতীত অন্য বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ভাল। 
আরও উপরের শ্রেণীতে সমস্ত বিষয়ে লেখা পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! যায়। এই 
পরীক্ষা সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক ও বাংসরিক হইতে পারে। প্রত্যেক সঞ্চাহের 
শেষে এক এক বিষয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! যায় । ইহার স্থবিধা এই যে প্রায় 
এক মাসের পর প্রত্যেক বিষয়ের একট! পরীক্ষা হয় এবং এক এক বিষয়ের 
পরীক্ষা হয় বলিয়া ছাত্রগণকে এক সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না। 
মধ্য বালা স্তর পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই ভাল। তিন মাস পর পর বা এক এক 


$ 
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$গগএএর শেষেও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয়ের 
স্তরে ইহাই বেশী উপযোগী । ইহাতে একসঙ্গে সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা করিতে 
হয় এবং ছাত্রগণকে এক সময়ে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া কেহ কেহ 
এই স্তরেও সাপ্তাহিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী ৷ 

এখন দেখা প্রয়োজন যে, বাৎসরিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি ন]। 
সমস্ত বিষয়ে এক বৎসরে অজিত জ্ঞানের এক সঙ্গে পরীক্ষা হয় বলিয়া ইহাতে 
ছাত্রগণকে এক সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং ইহার দ্বারা না 
বুঝিয়া মুখস্থ করিয়াও উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। এই জন্য কেহ কেহ 
বাষিক পরীক্ষার বিরোধী, সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফল বিবেচনা করিয়াই ছাত্র-. 
গণকে প্রমোশান দিতে বলেন। কিন্তু বাধিক পরীক্ষা তুলিয়া দিলে বিষয়ের 
এক এক অংশের সাপ্তাহিক পরীক্ষা হওয়ার পর সেই সেই অংশের আর 
পুনরালোচনা না হইতে পারে এবং সমস্ত বিষয়ের একসঙ্দে পুনরালোচনারও 
কোন ব্যবস্থা হয় না। সমস্ত বৎসর নিয়ম মত অধ্যয়ন করিলে এবং কিছু সময় 
পর পর পুনরালোচনা করিলে বাধিক পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে 
হয় না। ঠিকভাবে শিক্ষা দিলেও চতুরতার সহিত (9101251]5) প্রশ্ন করিলে 
ন! বুঝিয়া মুখস্থ করার অভ্যাসও হইতে পারে না। হুতরাং সাপ্তাহিক বা 
ত্রৈমাসিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাধিক পরীক্ষারও ব্যব | তবে 
কেবল বাঁধিক পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত বৎসরের পরীক্ষার 
ফল এবং গৃহকাজও বিবেচনা করিয়া ছাত্রের পাঠোন্নতি নিধারণ করা যায় এবং 
প্রমোশান দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিষয়ে সমস্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত 
এবং গৃহকাজের জন্য প্রাপ্ত নন্বরগুলির গড় নির্ধারণ করিয়া তাহার দ্বারাই 
ছাত্রের পাঠোন্নতি নির্ধারণ কর! যাইতে পারে । 

বহছিঃপরীক্ষা! (External or Public Examination) | 

বিভিন্ন স্তরের শেষে বর্তমানে যে বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার 
বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উঠিয়াছে। যথা» 

(১) ইহার জন্য ছাত্রকে এক সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং 


তাহার ফলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়। 
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(২) ইহার দ্বারা ভালভাবে উপলব্ধি না করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অনেক 
বিষয় শিক্ষার বা মুখস্থ করার (07:21000176) উৎসাহ দেওয়া হয়। 

(৩) ইহার দ্বারা সকল সময়ে প্রকুত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যার না। কেহ 
কেহ বিষয়ের ভালজ্ঞান অর্জন করিয়াও পরীক্ষার সময় সন্তোষজনক উত্তর দিতে 
পারে না, অন্য কেহ কেহ ভালভাবে বিষয়গুলি অধ্যয়ন না করিয়াও নির্বাচিত 
কতিগয় প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করিয়াই পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়া 
যায়। 

(৪) ইহার ফলে জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে পরীক্ষা পাশই শিক্ষার মূল উদ্দেশ 
হইয়া পড়ে। 

(৫) রচনার আকারে উত্তর দিতে হয় বলিয়! ইহাদ্বারা বিষয়ের 
জ্ঞান হইতে ভাষাজ্ঞান এবং গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতারই অধিকতর 
পরীক্ষা হয়। & 

‘(৬) পরীক্ষকের মতামত, মনোভাব বা দৃষ্টিভি দ্বারা উত্তরের 
মুলা নিরূপণ প্রভাবিত হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন পরীক্ষক 
একই উত্তরের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন। ২০ নম্বরের একটা 
প্রশ্নের একই উত্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষক ৬ হইতে ১৬ নথ্বর দিয়াছিলেন। 


এমন কি একই পরীক্ষক বিভিন্ন সময়ে একই উত্তরে বিভিন্ন মূল্য নিরূপণ 


করিয়াছিলেন। 
কিন্ত বর্তমান বহিঃপরীক্ষা-পদ্ধতির নিম্নলিখিত স্থুবিধাগুলিও আছে 


(১) ইহা এক স্তরে অধীত সমস্ত বিষয়ের পুনরালোচনার এবং, 


অঞ্জিত জ্ঞান পরীক্ষার জুযোগ দেয় এবং পরের স্তরে পাঠের উপযুক্ততা 
নির্ধারণ করে। 
(২) ইহার দ্বারা ছাত্রগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয়ে তাহাদের 


জ্ঞান গুছাইয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি লাভ করে এবং তাহাদের 
আত্মবিশ্বাস বুদ্ধি পায়। 


(৩) বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া, ইহ! জ্ঞান 
লাভে ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে প্রবল প্রেরণ! দেয়। | 


পয 
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(৪) ইহার সাহায্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত কর্মী 
নির্বাচন করা যায়। 

স্থতরাং দেখা যায় যে নানা দোষ সত্বেও বহিঃপরীক্ষার যথেষ্ট স্থবিধা বা 
উপকারিতাও আছে। স্থতরাং বর্তমান অবস্থায় উহ! কিছুতেই বন্ধ করা 


যায় না। তবে উহার পূর্ববণিত দোষগুলির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত 
উপায়গুলি অবলম্বন কর! যায়। 


(১) ছাত্রের দৈনন্দিন কাজ এবং বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলির 
ফল সন্তোষজনক না হইলে তাহাকে বহিঃপরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করা যায়। 

(২) নিজে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে হয় এবং উত্তর খুব দীর্ঘ না হয় 
এরূপ অনেকগুলি প্রশ্ন করিলে, মুখস্থ করিয়া বা কতিপয় নির্বাচিত প্রশ্নের 
উত্তর শিক্ষ। করিয়৷ পরীক্ষা পাশের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে । নৃতন পরীক্ষা 
প্রণালীতে এইনপ ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন করিতে বলা হইয়াছে । 

(৩) শিক্ষাদান-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিয়ীও পরীক্ষার অনেক 
দোষের প্রতিকার করা যায়। প্রক্নষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়! জ্ঞানতৃষ্া জাগরিত 
করিতে পারিলে, ছাত্রগণ পরীক্ষার কথা ভুলিয়৷ গিয়া জ্ঞানার্জনে রত 
হইবে। 

(৪) বিভিন্ন স্তরের'শেষ পরীক্ষার সংখ্য! হাস করা যায়। প্রাথমিক 
স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের শেষে এক একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই 
যথেষ্ট হয়। 

(৫) সংখ্যার দ্বারা উত্তরের মূল্য নিরূপণ না করিয়া, উত্তরগুলিকে 
বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এক এক বিষয়ের বিভিন্ন উত্তরের অধিকাংশ যেই 
শ্রেণীভুক্ত হয় তাহার দ্বারা সেই সেই বিষয়ের উত্তরের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। 
যথা,_-কোন বিষয়ের ১টা প্রশ্নের মধ্যে ৬টা প্রশ্নের উত্তর ক শ্রেণীভুক্ত হইলে, 
সেই বিষয়ের মোট উত্তরই ক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সেইরূপ আটটি বিষয়ের 
মধ্যে পাচটি বিষয়ে কোন ছাত্র ‘ক’ পাইলে তাহাকে সেই পরীক্ষায় ‘ক’ 
বা ১ম শ্রেণীভুক্ত করা যায়। অথবা বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার ফল বিভিন্ন 


৮:২১, 
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শ্রেণীভুক্ত করা যাঁয়। যথা,_বাংলা, ইতিহাস (ক), গণিত, ভূগোল (গ), 
বিজ্ঞান, অঙ্কন (ঘ)। 

(৬) রচনার আকারে উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (Subjective Test5) এবং 
নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (Objective Tests) সমান 
সমান থাকিলে উভয় প্রকারের পরীক্ষার উপকার পাওয়া যাইতে পারে এবং 
কুফল নিবারিত হইতে পারে । 

নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (Objective tests) | 
এইরূপ প্রশ্নের উত্তর কেবল একট! হইতে পারে এবং উহ্‌! খুব সংক্ষেপে দেওয়া 
যায়। ইহার দ্বার! বিষয়ের জ্ঞান সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়, এবং পরীক্ষকের 
মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ইহার উত্তরের মূল্য নিরূপণ প্রভাবিত হয় না। 

এই প্রশ্ন পাচ প্রকারের হইতে পারে। যথা,__ 

(১) সত্য-মিথা। প্রশ্ন ( True-false Test )। ইহাতে সত্য ও মিথ্যা 
মিশিত থাকে এবং তাহার মধ্য হইতে সত্য তথ্যগুলি বাছিয়া লইয়া চিহ্নিত 
করিতে হয়। যথা, 

মান্যই একমাত্র দ্বিপদ জীব। খেচর মত্ত আছে। সুর্য প্রত্যহ 
পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়া পশ্চিম দিকে অন্ত যায়। ভূচর 'ও জলচর পক্ষী আছে। 
আলেকজাণ্ডার চন্্রগুুকে পরাজিত করিয়া মৌ সাম্রাজ্য অধিকার করেন। 
বলি দ্বীপ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অস্তর্গত। 


(২) নানাপ্রকার উত্তর হইতে শুদ্ধ উত্তর বাছিয়া লওয়ার প্রশ্ন 
( Multiple Choice )। যথা,__ 


(ক) ওয়াশিংটন, (খ) লিন্কলন, (গ) কলাম্বাস__-আমেরিকা আবিষ্কার 
করেন। 


(৩) ছুই শ্রেণীর কতকগুলি বস্তু বা তথ্য হইতে সম্পর্কযুক্ত দুই দুই বস্ত 
বা তথ্য বাছিয়। লইয়! যুক্ত করা (Matching) ; যথা, 


৪৮৩ খৃঃ পুঃ _পাণিপথের ওয় যুদ্ধ হয়। 
১৭৬১ খৃঃ অঃ পলাশীর যুদ্ধ হয়। 
১৭৫৭ খৃঃ অঃ এবুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়। 


ক 
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(৪) সম্পূর্ণ করার প্রশ্ন ( Completion ) | 


a (ক) কলাদ্বাসং----------- খৃষ্টাব্দে------০০০---০০---- মহাদেশ 
আবিষ্কার করেন। 
(খ) বাবর ৪৩০০০ খৃষ্টাব্দে ৮০০০৪১৩০০০০ কে-**********যুদ্ধে 
| পরাজিত করিয়া! দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
{ (৫) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ( Short answer Test) | 


(ক) মাধ্যাকর্ষণ কে আবিষ্কার করেন? 
(খ) কোন্‌ বৈদেশিক আক্রমণকারী সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ 
ক করেন? 
(গ) এঁতিহাসিক যুগের সর্বপ্রথম ভারত-সম্রাট কে? 
(ঘ) কোন্‌ দেশকে এশিয়ার বুটাশ দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়? 
(ও) কোন্‌ দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বেশী? 


০ ১০। গৃহকাজ 


বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের পর বাড়ীতে ছাত্রকে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত 
{| Eo কোন কাজ করিতে দেওয়াও শিক্ষাদানের একটা প্রকুষ্ট উপায় বলা যাইতে 

* পারে। কেননা, ছাত্র বিদ্যালয়ে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা থাকে, অবশিষ্ট ১৯ ঘণ্টা সে 
গৃহে অবস্থান করে। এই সময়ের মধ্যে খেলাধূলা, আহার-বিহার ও নিদ্রার 
জন্য ১১।১২ ঘণ্টা রাখিয়া দিলেও সে ৭1৮ ঘণ্টা শিক্ষার কাজ করিতে পারে। 
স্থতরাং ছাত্রজীবনের মৃল্যবান্‌ সময় নষ্ট না করিয়া তাহাকে গৃহে অবস্থানের 
সময়ও কিছু শিক্ষার কাজ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু গৃহকাজের উপকারিতা 
ও অপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্গণ একমত নহেন। তাই এস্থলে 
তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইল। 


Ay 
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(১) ইহার ছারা বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার পুনরালোচনা 
ও প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়। 

(২) নৃতন বিষয় শিক্ষার জন্য ছাত্রকে নিজে প্রথম চেষ্টা করিবার 
সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া হয়। শিক্ষা করা প্রকৃতপক্ষে ছাত্রেরই কাজ, 
শিক্ষক তাহাকে এই কঠিন কাজে সাহায্য করিতে পারেন মান্র। স্থতরাং 
ছাত্রকেই শিক্ষার জন্য প্রথম চেষ্টা করিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে সে 
কৃতকার্য হইতে না পারিলেও নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন হয়, শিক্ষকের 
নিকট হইতে কি সাহায্য পাওয়া দরকার তাহা ঠিক করিয়া রাখিতে 
পারে, এবং অধিকতর মনোযোগের সহিত পাঠ গ্রহণ করে। 

(৩) বিদ্যালয়ের বাহিরেও তাহাকে কার্ষে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা হয় 
এবং তাহার ফলে সে কুচিন্তায় মগ্ন হইবার, কুকাজে রত হইবার বা কুসঞ্গে 
মিশিবার সময় পায় না। 

(৪) বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় ছাত্র 
স্বচেষ্টায় তাহার অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে। 

(৫) ইহাতে আত্মচেষ্টা ও আত্মনির্ভরতার উত্সাহ দেওয়া হয়। 

(৬) সততার সহিত লিখিত গৃহকাজ করিলে ছাত্রের জ্ঞানোন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রকে অতিরিক্ত শিক্ষা 
দেওয়া হয়। 

গৃহকাজের অপকারিতা _ 


(১) ইহাতে ছাত্রের কাজের বোবা বেশী হুইতে পারে এবং ফলে 
তাহার স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। 

(২) প্রয়োজনীয় তত্বাবধানের অভাবে ছাত্র ভুল করিতে পারে এবং 
তাহা ভালরূপে সংশোধিত না হইলে সে ভুল শিক্ষা করিতে পারে। 

(৩) লিখিত গৃহকাজ করিবার জন্য ছাত্র অসছুপাঁয় অবলম্বন করিতে 


পারে এবং তাহার ফলে তাহার জ্ঞানোন্পতি সম্বন্ধে শিক্ষকের ভ্রান্ত ধারণ! 
হইতে পারে। 


1 


সী 


2) 
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(৪) শিক্ষক লিখিত গৃহুকাজ জংশোধনের সময় না পাইতে 
পারেন অথবা ইহাতে তাহার কাজের বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়িতে 
পারে। শিক্ষকগণের ইহা সাধারণ অভিযোগ এবং তাহা একান্ত ভিত্তিহীন 
নহে। 

(৫) সংশোধিত গৃহকাজ ছাত্ৰ নিজে পুনঃ পড়িয়া না দেখিতে পারে 
এবং তাহার ভুল সংশোধন না হইতে পারে। ইহা হইলে গৃহকাজের 
দ্বারা ছাত্রের কোন উপকার হইবে না, তাহ! সংশোধনের জন্য শিক্ষকের 
শক্তির অপব্যয় হইবে মাত্র । 

(৬) শিক্ষক শ্রেণীতে দক্ষতার সহিত পাঠদানের চেষ্টা না করিতে 
পারেন। তিনি গৃহকার্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াও তাহা পরীক্ষা করিয়া বা! 
সংশোধন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। ইহাতে শিক্ষক কেবল কার্ধ- 
আদায়কারী (Task Master ) হইয়া পড়েন । 

প্রতিকার 8 

(১) বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ভত্বাবধানে যথেষ্ট অনুশীলনের পুর্বে 
ছাত্রগণকে কোন গৃহকাজ দেওয়| উচিত নহে। যে শ্রেণীতে যে 
রকম গৃহকাঁজ দেওয়া প্রয়োজন প্রথমে সে রকমের যথেষ্ট কাজ ছাত্রগণকে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তত্বাবধানে করাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সময়- 
পত্রিকায় শিক্ষকের তত্বাবধানে কতকগুলি পাঠের (উন 
905৭5) বন্দোবস্ত করিতে হইবে । 

(২) ছাত্রের বয়স ও বিকাশ অনুযায়ী গৃহকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণের 
তারতম্য করিতে হইবে । প্রথমে কেবল পুনরালোচনামূলক কাজ 
করিতে পারে। তাহার পর প্রয়োগের কাজ করিতে পারে। 
সর্বশেষে নিজ চেষ্টায় শিক্ষার চেষ্টা করিতে পারে । 

(৩) গৃহকাজের, বিশেষতঃ লিখিত গৃহকাজের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া 
ছাত্রগণকে চিন্তা করিয়া ও সাবধানতার সহিত গৃহকাঁজ করিতে শিক্ষা 
দিতে হইবে। চিন্তা করিয়া ও সাবধানতার সহিত অল্প কাজ করিলেও 
ছাত্রগণের বেশী শিক্ষা হইবে । 


৩২৬ শিক্ষা 


(৪) গৃহকাজ যেন বিদ্যালয়ে প্রদত্ত পাঠের সহায়ক ও অন্ুপুরক হয়, 
কিন্ত পাঠের স্থান অধিকার না করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। 

(৫) লেখা গৃহকাজের সমস্ত ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে 
এবং তাহার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। (৩২৭ পৃঃ দ্য) 

(৬) লেখা গৃহকাজ ছাত্রের নিজ কাজ নহে বলিয়া সন্দেহ হইলে শিক্ষক 
তাহা সংশোধন করিবেন না। ছাত্রের জ্ঞান ও তাহার লেখা কাজের প্রকৃতি 
(Quality) তুলনা করিয়া বুদ্ধিমান শিক্ষক সহজে ইহা নির্ধারণ করিতে 
পারিবেন। ইহার পরও সন্দেহ থাকিলে সেই সম্বন্ধে ২১টি প্রশ্ন করিলে 
অথবা বিদ্যালয়ে সে কাঁজ পুনঃ করিতে দিয়া তাহা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ 
করা যায়। 


(৭) মধ্যে মধ্যে শ্রেণীতে গৃহকাজ করিতে দিলে ছাত্রের পাঠোন্নতির 
সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 

(৮) ' গৃহকাজের জন্য নম্বর দেওয়াও মন্দ নহে। ইহাতে ছাত্র অধিকতর 
নত ও সাবধানতার সহিত গৃহকাজ করিতে উৎসাহিত হয়। তবে তাহা 
ছাত্রের নিজের কাজ নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহার জন্ত যে কেবল কোন 
নর দেওয়া হইবে না তাহা নহে, পুর্বে যে নম্বর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও 
কিছু নম্বর বাদ দিতে হইবে। 

বিভিন্ন স্তরে ছাত্রের গৃহকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ । 

শিশুশ্রেণী £ এই শ্রেণীতে গৃহকাজ দেওয়া আদৌ বাঞ্চনীয় নহে। 
কারণ, এই বয়সের শিশু অন্যের সাহায্য না লইয়া লেখাপড়ার কাজ 
করিতে পারে না। তবে গৃহে তাহার কাজ তত্বাবধানের উপযুক্ত 
লোক থাকিলে কেবল প্রাতে সে ২ ঘণ্টা লেখার ও পড়ার অভ্যাস করিতে 
পারে। 

১ম ও ২য় মান (৬৭ বৎসর) প্রাতে ২ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ১ ঘণ্টা মোট 
৩ ঘণ্টার গৃহকাজ। বিদ্যালয়ে অবীত বিষয় পুনরধ্যয়ন ও হস্তলিপি। 


৮ 
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৩য় ও ৪র্থ মান (৮--৯ বৎসর ) প্রাতে ২॥ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ১॥ ঘণ্টা মোট 
৪ ঘণ্টার গৃহকাজ। বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় পুনরধ্যয়ন, নামতা শিক্ষা, 
হস্তলিপি, গণিতের অঙ্ক (প্রয়োগ ) ইত্যাদি । 

৫ম ও ৬ষ্ঠ মান ( ১০-১১ বৎসর ) প্রাতে ৩ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২ ঘণ্টা মোট 
৫ ঘণ্টার গৃহকাজ পুনরধায়ন ও প্রয়োগ (গণিতের অঙ্ক কষা, ব্যাকরণের 
উদাহরণ লেখা, অন্গুবাদ, রচনা ইত্যাদি )। 

৭ম ও ৮ম মান (১২--১৩ বৎসর) প্রাতে ৩॥ ঘণ্ট। ও সন্ধ্যায় ২॥ ঘণ্টা, 
মোট ৬ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয়োগ, ও নৃতন পাঠ শিক্ষার 
প্রথম চেষ্টা । 

নম ও ১০ম মান (১৪--১৫ বৎসর) প্রাতে ৪ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ৩ ঘণ্টা, মোট 
৭ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয়োগ, স্বচেষ্টায় নৃতন বিষয় শিক্ষা এবং 
পাঠ্য বিষয়ে অন্য পুস্তক পাঠ। 
লেখা গৃহকাজ সংশোধন £ 

লেখা গৃহকাজ মাত্রেরই সংশোধন একান্ত আবশ্ঠক। কেননা, ভুল সংশোধন 
না করিলে ছাত্রগণ ভুল শিক্ষা করে। স্থতরাং সংশোধনের ব্যবস্থা না করিয়া 
লেখা কাজ দেওয়াই উচিত নহে । অপরদিকে শিক্ষক লেখাকাজের ভুল 
সংশোধন করিয়া দিলেও ছাত্রগণ সকল সময় তাহার দ্বারা উপরুত হয় না। 
কারণ, অনেক সময় তাহারা সংশোধিত লেখা পুনঃ পড়িয়াও দেখে না। স্থতরাং 
ছাত্রগণের প্রকৃত উপকার হয় এমনভাবে লেখাকাজ সংশোধনের ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা 
যাইতে পারে 2 

(১) যখনই সম্ভব ছাত্রগ্ণণের দ্বারাই তাহাদের ভুল সংশোধনের 
ব্যবস্থা কর! বায়। ইহাতে ছাত্রগণ তাহাদের ভুল সম্বন্ধে বেশী সচেতন হয় 
এবং অধিকতর মনোযোগের সহিত শুদ্ধ আকার শিক্ষা করে। যথা ঃ__ 

(ক) হজ সহজ ভুলগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়! ছাত্রগণকে স্বচেষ্টায় তাহা 
সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা নিজে সংশোধন করিতে 
না পারিলেই শিক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হইবে। 


টির শিক্ষা 


(খ) পুস্তক দেখিয়! বা আদর্শ দেখিয়া সংশোধন করা সম্ভব হইলে শ্রেণীর 
ছাত্রদের মধ্যে খাত! বিনিময় করিয়া তাহা দ্িগকেই পরস্পরের ভুল সংশোধন 
করিতে দেওয়া যাইতে পারে। অন্যের ভুল সংশোধন করিতে গিয়া তাহাদের 
নিজেরও শিক্ষা হইবে । 

(গ) কেবল এক রকম শুদ্ধ আকার হইলে তাহা ব্লযাক-বোর্ডে লিখিয়া 
দিয়া ছাত্রগণকেই নিজ ভুল সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। 

(ঘ) এক একজন ছাত্রকে তাহার লেখা পড়িতে দিয়া শ্রেণীর সহযোগিতায় 
তাহা সংশোধন করা যাইতে পারে। নিয়খ্রেণীতে প্রত্যেক ছাত্রকেই সমস্ত 

ংশ পড়িতে দিতে হইবে ও তাহা সংশোধন করিতে হইবে । উচ্চ শ্রেণীতে 
২৩ জন ছাত্রকে এক এক অংশ পড়িতে দিয়া এবং তাহ! শ্রেণীর মহযোগিতায় 
শোধন করিয়া, অন্ত ছাত্রগণকে সেই সেই অংশ সংশোধন করিয়া লইতে 
বল যায়। অব্য অন্ত কেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে লিখিয়া থাকিলে তাহাকেও 
তাহার লেখা পড়িতে দিতে হইবে এবং তাহা: সংশোধন করিতে হইবে। 
এইভাবে সংশোধিত কাজ ছাত্রগণকে পুনঃ লিখিতে হইবে এবং শিক্ষককে 
তাহা দেখাইতে হইবে। (গ্রন্থকার ৯ম এবং ১০ম শ্রেণীতেও এইভাবে 


অঙ্গবাদ সংশোধন করিয়া! দেখিয়াছেন যে ইহাতে তাহাদের ভুল সংশোধিত 
হয় ও তাহার! উপকৃত হয়। ) 


(২) নিন্ম শ্রেণীর গৃহকাজ যতদুর সম্ভব শ্রেণীতেই সংশোধন 
করা উচিত, উচ্চ শ্রেণীতেও সময় সময় তাহ! করা যায় । শ্রেণীর 


ছাত্রগণকে কোন কার্ষে নিযুক্ত করিয়া এক একজন ছাত্রের লেখাকাঁজ 
শেণীতেই সংশোধন করা যায়। ইহার বিশেষ স্থবিধা এই যে ইহাতে 
ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে শুদ্ধ আকার শিক্ষা দেওয়া যায়। হুতরাং ইহা 
নিম্ন শ্রেণীর বেশী উপযোগী । ইহাতে পাঠদান-কার্য স্থগিত রাখিতে হয় বলিয়া 
উচ্চশ্রেণীতে ইহার বহুল ব্যবহার করা যায় না। 

(৩) কতকগুলি লেখা কাজ ছাত্রদের দ্বারা বা শ্রেণীতে সংশোধন করা 
যায় না। যথা_-রচনা, সারাংশ (Substance) এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের 
অনুবাদ সাধারণতঃ শ্রেণীতে সংশোধন করা যায় না। এই সকল বিষয়ে 


কা 


টা 
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গৃহকাজের খাভা শিক্ষককে বাড়ীতে লইয়া গিয়া সংশোধন 
করিতে হুয়। 

(8৪) কোন ছাত্র যদি মনোযোগ ও যত্বের সহিত গৃহকাজ না করে বা 
পরিফার-পরিচ্ছন্ন ভাবে তাহা না লেখে, শিক্ষক তাহা সংশোধন করিতে 
অস্বীকার করিবেন এবং ছাত্রকে তাহা পুনঃ করিতে বা লিখিতে দিবেন । 

(৫) ব্যক্তিগতভাবে কোন গৃহকাজ সংশোধন করিলে ভুল হওয়ার 
কারণ দেখাইয়া দিয়াই শুদ্ধ আকার দেওয়! উচিত। শ্রেণীর বাহিরে সংশোধন 
করিলে খাতা ফেরত দেওয়ার সময় সাধারণ ভুলগুলি ও তাহাদের শুদ্ধ 
আকার বোর্ডে লিখিয়া দেওয়৷ উচিত এবং ভুলের কারণ আলোচনা করা 
কর্তব্য। ; 

(৬) কোন ছাত্র বেশী ভুল করিলে তাহাকে সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিতে 
দিতে হইবে। কেহ ভুলের পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাকে শুদ্ধ আকার 
অনেকবার লিখিতে দেওয়া! উচিত এবং সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিয়া 
দেখাইবার পূর্বে তাহার নৃতন গৃহকাজ সংশোধন করা উচিত নহে। প্রয়োজন 
হইলে তাহাকে ছুটির পর আটক রাখিয়াও সংশোধন কাজ পুনঃ লেখাইতে 
পারা যায়। উপরিউক্ত প্রণালীতে গৃহকাজ সংশোধন করিলে, শিক্ষকের 
কাজের বোঝা! হালক! হইবে, অথচ ছাত্রগণ বেশী উপরুত হইবে । 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
শিক্ষাদান-পদ্ধতি 

প্রথম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষাদান-পদ্ধতির অর্থ 


শিক্ষাদান বা পাঠদান-কার্ধে সফলতা লাভের জন্ত যে পুর্বনির্দি্ 
কাৰ্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় তাহাকেই শিক্ষাদান-পদ্ধতি বলে। 
শিক্ষা বা পাঠের লক্ষ্য কাজে পরিণত করিতে পারিলেই শিক্ষক শিক্ষাদান- 
কার্ধে সফলতা লাভ করিয়াছেন বলা হয়। সুতরাং শিক্ষার বা পাঠের 
লক্ষ্য সাধনের জন্য যে সুচিন্তিত উপায় ব| কাৰ্যপদ্ধতি অবলন্বন 
করিতে হয় তাহাকেই শিক্ষাদান-পদ্ধতি বল৷ যায়। শিক্ষাদানের 
বা পাঠদানের সম্ক্‌ কাধপ্রণালীই শিক্ষার বা পাঠের লক্ষ্যসাধনের উপায়। 
যেমন, কিভাবে পাঠদান-কার্ আরম্ভ করিবে, কি আকারে ও পর্যায়ে পাঠ্য 
বিষয় ছাত্রের সামনে স্থাপন করিবে, পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভের জন্য 
বা পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কি কি শিক্ষাকৌশল অবলম্বন 
করিতে হইবে বা কি শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহার করিবে, পাঠদান-কার্ধে শিক্ষক 
ও ছাত্র কিভাবে সহযোগিতা করিবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় শিক্ষার বা 
পাঠের লক্ষ্যসাধনের উপায়; সুতরাং তাহাদিগকে শিক্ষাদীন-পদ্ধতির 
অংশ বলিয়া মনে করিতে হইবে । 

শিক্ষাদান-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ । 


উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান-পদ্ধতির 


সমালোচনা করিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন, “পুর্বে শিশু পাঠ শিক্ষ। 
করিত এবং শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত, বত'মান সময়ে শিক্ষকই পাঠ 
শক্ষ। করে এবং ছাত্রদের নিকট পাঠ বলে ।” এই মন্তব্য করার কারণ 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি ৩৩১ 


এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর পুর্বে শিক্ষকেরা কেবল পাঠ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন 
এবং ছাত্রগণ তাহা গৃহে শিক্ষা করিয়া আসিয়! শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়ার পর 
শিক্ষকগণ পাঠ বর্ণনা করিতেন এবং ছাত্রের! নিক্রিয্ন শ্রোতা সাজিত। বিশেষ 
ভাবে সেই সময়ে Joseph Lancaster মনিটারের সাহায্যে শত শত ছাত্রকে 
একসঙ্গে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা করেন তাহার সম্বন্ধে এই উক্তির সত্যতা! 
অস্বীকার করা যায় না। তাহার পর জার্মান দার্শনিক চ767১৪:৮ যখন পাঠ 
চিত্তাকর্ষক করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, 
তখন শিক্ষকগণ শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য নিজেই শিক্ষাদানের সমস্ত কাজ 
করিতে আরম্ভ করেন। তাই ইহাকে 5০৫ Peda6০৪y আখ্যা দেওয়া হয়। 
বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেই শিক্ষকগণ তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন। 
তখন তাহারা শিক্ষাদান-কার্ষে শিশুকে সহযোগিতা করিতে দিতে আর্ত 
করেন। বর্তমান সময়ে শিক্ষা কর! প্রধানতঃ শিশুর কার্য এবং 
তাহাকে শিক্ষালাভে জাহায্য করাই শিক্ষকের কার্য বলিয়৷ স্থির 
হুইয়াছে। সুতরাং এখন শিক্ষকের শিক্ষাদান এবং ছাত্রের শিক্ষালাভ এই 
উভয় কার্য যেন যুগপৎ হইতে পারে সেইভাবেই শিক্ষাদান করিতে হয়। 
শিক্ষক ছাত্রকে জ্ঞানলাভের পর প্রদর্শন করিবেন, ছাত্র সেই পথ অনুসরণ 
করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিবে বা শিক্ষা করিবে । 


প্রন শিক্ষাদান-পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ 


(১ শিশুর সহযোগিতা লাভ। 

শিক্ষকের, শিক্ষাদানের সজে সঙ্গে শিশু যদি শিক্ষালাভ না 
করে, তবে শিক্ষাদান-কার্ধ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলা যায় না। 
কারণ, শিক্ষা প্রধানতঃ শিশুরই কাজ, শিক্ষক তাহাকে এই কার্ষে সাহায্য 
করিতে পারেন মাত্র । শিশু যেন একজন ভ্রমণকারী, আর শিক্ষক যেন 
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তাহার পরিচালক বা পথপ্রদর্শক । শিক্ষক পথ দেখাইয়া শিশুকে গন্তব্য- 
স্থলে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু কেবল তিনি ভ্রমণ করিলেই শিশুর 
ভ্রমণ করা হইবে না বা তাহার ফলে শিশু গস্তব্য-স্থানে পৌছিবে না। 
স্থতরাং যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে শিক্ষালাভের জন্য খিশুর আগ্রহ 
হয় এবং শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রয্নোজ্গনীয় চেষ্টা করিয়া শিশু তাহার শক্তিমত 
শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষাদান-প্রণালী। অতএব, 
শিক্ষাদানের সময় দেখিতে হইবে যে, তাহার ফলে ধেন শিক্ষালাভের জন্য 
শিশুর আন্তরিক আগ্রহ জাগে এবং সে মানসিক প্রচেষ্টা করে। এই 
মানসিক প্রচেষ্টা, ভিন্নও শিশুকে শিক্ষাদান-কার্ধে আরও নানাভাবে সহ- 
যোগিতা করিতে বা অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ পাঠদানের 
সময় শিক্ষকের পরিচালনাধীনে ছাত্রকে যত বেশী কাজ করিতে দেওয়া 
হয়, পাঠ ততই ফলপ্রস্থ হয়। 4 

(২) স্পষ্ট লক্ষ্য সামনে স্থাপন-_তাহার পর দেখা যাইবে যে 
শিক্ষাদান-কার্ধে সফলতা লাভ করিতে হইলে শিক্ষার বা পাঠের সুনির্দিষ্ট 
ও উপযুক্ত লক্ষ্য শিক্ষকের সামূনে থাকিতে হুইবে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য 
সামনে না রাখিলে শিক্ষক শিশুকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন 
না এবং গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে পারিবেন না। এমন কি, শিশুকেও 
পাঠের লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু ধারণ! দেওয়া প্রয়োজন । তাহা না হইলে শিশু 
শিক্ষকের নেতৃত্বে গন্তব্য স্থলে যাইবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। অন্ধভাবে 
শিক্ষকের অনুসরণ করিলে তাহার ঠিক শিক্ষা হইবে না। কেননা তাহাতে 
তাহার প্রয়োজনীয় মানসিক কাজ' হইবে না এবং ভবিষ্যতে সে স্বচেষ্টায় 
শিক্ষালাভের শক্তি অর্জন করিবে না। তবে পাঠের ছুই প্রকার লক্ষ্য 
থাকে। ষথা,0১) উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য এবং (২) চরম 
ব। পরোক্ষ লক্ষ্য। পাঠা-বিষয়ের জ্ঞানলাভকে উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ 
লক্ষ্য বলে। সেই বিষয়ে শিশুর অঙ্গরাগ স্বষ্টি ও তাহার মানসিক 
বিকাশ চরম বা পরোক্ষ লক্ষ্য বলে। শিশু কেবল উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ 
পন্য সামনে রাখিয়া কাজ করিতে পারে। শিক্ষককে প্রত্যক্ষ লক্ষের 


4& 
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সঙ্গে সঙ্গে চরম বা পরোক্ষ লক্ষ্যও স্মরণ রাখিতে হয় এবং তাহাও সাধনের 
চেষ্টা করিতে হয়। 

(৩) পাঠের বিষয় নির্বাচন ও তাহাকে ঠিক আকার দান_ 
কিন্ত পাঠের বিষয় নির্বাচন না করিয়া তাহার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা 
যায় না। সুতরাং প্রকৃষ্ট পাঠদানের জন্য শিক্ষককে যত্বের সহিত শিশুর 
বিকাশের উপযোগী পাঠের নির্বাচন করিতে হইবে। পাঠ্য-বিষক্স 
অতি সহজ হইলে তাহা শিক্ষার জন্য শিশুর আগ্রহ হইবে না, অতি 
কঠিন হইলে শিশু তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না। এক 
পাঠে কি পরিমাণ বিষয় শিক্ষা দিবেন তাহাও ঠিক করিতে হইবে । পরিমাণ 
খুব কম হইলে মেধাবী ছাত্র নিরুৎসাহ হইবে এবং বেশী হইলে সাধারণ 
ছাত্র হীফাইয়া পড়িবে । স্থতরাং গড়পড়তা ছাত্রের উপযোগী বিষয়ের 
পরিমাণ স্থির করিতে হইবে । সর্বশেষ, পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের জানাদী আকারে 
গুছাইয়া লইতে হইবে। , 

(৪) পাঠ্য-বিষয়ের জ্ঞানদান বা৷ জ্ঞানলাভে সাহায্য কর! 
ইহাই পাঠদান-কার্ষের প্রধান অংশ। পুর্ববণিত কাজগুলি শিক্ষককে ইহার 
জন্যই প্রস্তত করে। শিশুকে ঠিকভাবে জ্ঞানদান বা জ্ঞানলাভে সাহায্য 
করার জন্য (ক) প্রথমে তাহার পুর্বজ্ঞান নির্ধারণ করিতে হইবে এবং 
তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নৃতন জ্ঞান দিতে হইবে । 

খে) সময় ও শক্তির মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । তৎ- 
পরতার সহিত পাঠ আরস্ত করিতে হইবে । পাঠের প্রারম্ভে সুদীর্ঘ ভূমিকা 
দেওয়া ব! ছাত্রকে প্রথমেই সমস্ত পাঠের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা কর উচিত 
নহে। তাহার পর বিষয়-বর্ণনার সময়ও মিতব্যগ্সিতা করিতে হইবে। 
অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর ' বিষয় সম্পূর্ণ পরিহার করিতে হইবে। 

(গ) পাঠ অনুসরণে শিশুকে প্রয়োজনমত সাহায্য করিতে হইবে। 
এই উদ্দেশ্যেই নানা প্রদীপনের ব্যবহার করা হয়। তবে শিশুকে অতিরিক্ত 
সাহায্য করা বা তাহার পথের সমস্ত বাধা দূর করাও উচিত নহে। কেননা, 
পাঠ্য-বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য শিশুরও কিছু মানসিক চেষ্টা করা প্রয়োজন। 
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তাহা করিতে না হইলে সে নিক্রিম্ন শ্রোতা সাজিবে, তাহার প্রকৃত শিক্ষা হইবে 
না। শিশুকে ঠিকভাবে চিন্তা করিতে সাহায্য করিলেই সে স্বচেষ্টায় নৃতন 
বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবে । 

(ঘ) নূতন জ্ঞান এভাবে ছাত্রের সাম্নে স্থাপন করিতে হইবে যেন 
ছাত্রও পাঠাদান-কাজে সহযোগিতা করিতে পারে এবং সেই বিষয়ে অতিরিক্ত 
জ্ঞানলাভের জন্য তাহার আগ্রহ হয় ও শক্তিলীভ হয়। 

(৫) নূতন জ্ঞান স্মরণ রাখার সাহায্য করা-__-শিশুকে কোন 
নৃতন জ্ঞান দান করিলেই তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাহ! তাহার মনে 
গাখিয়৷ দেওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি, সারাংশ-গঠন, নোট গ্রহণ, কিছু সময় পর 
পর শিক্ষা দান প্রভৃতি শিক্ষাকৌশল অবলম্বন করিতে হয়। 

(৬) নূতন জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যবস্থ_-অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ 
করিতে না পারিলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না! স্ৃতরাং প্রত্যেক 
পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার পর যত শীপ্ব সম্ভব শিশু যাহাতে তাহার 
অজিত জ্ঞানের ব্যবহার করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
বারবার ব্যবহারের দ্বারাই নৃতন জ্ঞান শিশুর সম্পূর্ণ নিজন্ব হইতে পারে এবং 
স্থায়িভাবে স্মরণ থাকিতে পারে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
কতিপয় পাঠদান-পদ্ধতি 
হার্বাটের পঞ্চ ত 


( The five-step me 


পঞ্চমোপান পদ্ধতির মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি । 
শিক্ষালাভের জন্য শিশু যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর ভিত্তি 
করিয়াই জার্মান দার্শনিক হার্বার্ট পাঠদানের জন্য তাহার পঞ্চসোপান- 
পদ্ধতির স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহার মতে ছাত্রের শিক্ষাকাজকে প্রথমে 
¢ 
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দুই ভাগে ভাগ করা যায়_(১) ঃসংযোগ এবং (২) চিন্তন ৷ 
মনঃসংযোগ দ্বারা শিশু কোন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে এবং চিন্তনের 
সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করে, স্থশৃঙ্খল করে, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করে এবং 
সেই সিদ্ধাস্তান্যায়ী কাজ করে। হার্বার্ট মনঃসংযোগ কার্ষকে পুনঃ ছুই 
ভাগে বিভক্ত করেন-_-(১) উপলব্ধি ও (২) ভুলনা। তিনি চিন্তন-কার্ষকেও 
পুনঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করেন--(১) সিদ্ধান্ত করা বা সুত্র-গঠন এবং (২) 
তাহার প্রয়োগ । হার্বার্টের পরব্তিগণ উপলব্ধির কাজকে পুনঃ ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন।__(১) প্রস্তুতিকরণ বা স্চনা ও (২) জ্ঞানদান। 
এইরূপে পাঠদানের পাঁচটি সোপানের স্থষ্টি হয় :_ 

(১) প্রস্ততিকরণ বা সূচন! ( Preparation or Introduction ), 

(২) জ্ঞানদান ( Presentation ), 

(৩) তুলনা ( Association ), 

(৪) সিদ্ধান্ত বা জুত্রগঠন ( Generalisation ) এবং 

(৫) প্রয়োগ ( Application ), 

নিয়ে প্রত্যেক সোপানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল ৷ 

(১) প্রস্ততিকরণ ব৷ সূচনা 

প্রথম সোপানে নৃতন জ্ঞান গ্রহণের জন্য ছাত্রের মনকে প্রস্তুত করিতে হয়। 
এই উদ্দেশ্যে প্রশ্নের সাস্কায্যে ছাত্রের পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া ও সমবেক্ষণ 
মণ্ডল জাগরিত করিয়া তাহার সহিত নৃতন জ্ঞানের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা 
প্রয়োজন । সাধারণতঃ সেই বিষয়ে পুর্ব পাঠে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে 
তাহাই তাহার পূর্বজ্ঞান এবং তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্ত 


যদি পুর্ব পাঠের" সহিত বর্তম ন সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলেও 
প্রথমে পুর্ব পাঠের জ্ঞা বে, তাহার পর ছাত্রের অন্য কৌন 
পূর্ব জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহ! গ্রহণের জন্ঠ 


ছাত্রের মন প্রস্তুত করিতে হইবে । এই সোপানের শেষে নৃতন পাঠের উদ্দেশ্য 
ঘোষণা, করাও প্রয়োজন। এই উদ্দেস্যে এমন একটা প্রশ্ন করা যায় যেন 
তাহার উত্তরের দ্বারা পুর্ব পাঠের সহিত নৃতন পাঠের সম্পর্ক স্থাপিত হ্য়। 


৩৩৬ শিক্ষা 


সেই প্রশ্ন এমনও হইতে পারে যে, ছাত্রগণ তাহার উত্তর দিতে পারিবে বলিয়। 
মনে হয় না। তখন শিক্ষককেই তাহার উত্তর দিয়া নৃতন পাঠ ঘোষণা করিতে 
হইবে। ইহার জনত সাধারণতঃ তিনটি কি চারিটি প্রশ্ন করিলেই যথেষ্ট হইবে। 
তবে নৃতন পাঠের সমস্ত অংশের সহিত পুর্ব জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপনের কোন 
প্রয়োজন নাই। নৃতন বিষয়টির সুচনা করিলেই হইবে । এই প্রস্তুতিকরণ বা 
স্থচন! খুব দীর্ঘ করা উচিত নহে। 

(২) নুতন ভ্ঞানদান ( Presentation )_দ্বিতীয় সোপানে নৃতন 
পাঠের বিষয় ছাত্রের সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে। ইহার জন্য বিষয়টিকে 
কয়েক অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক শীর্ষের বর্ণন। দিতে হইবে | (তিনটির 
বেশী শীর্ষ করা ভাল নহে |) নৃতন জ্ঞানদানের সময়ও ছাত্রগণ যে নিক্রিয় 
শ্রোতা সাজিবে তাহা নহে। যতদুর সম্ভব তাহাদিগকেও পাঠদীন-কার্ধে 
সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে । অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া তাহার! 
বর্ণনা অনুসরণ করিতেছে কিনা দেখিতে হইবে । এক এক শীর্ষ শিক্ষা দেওয়ার 
পর প্রশ্নের সাহায্যে তাহার পুনরালোচন| করা প্রয়োজন এবং সম্ভব হইলে 
সারাংশ গঠন করাও আবশ্যক । এইরূপে সমগ্র বিষয়টি ছাত্রকে শিক্ষ। দিতে 
হইবে। বৰ্ণনামূলক পাঠেই উপরিউক্ত প্রণালী ভালভাবে অঙ্সরণ করা যায়। 
(অন্তান্ত বিষয়ের পাঠে এই জ্ঞানদান-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইবে। যথা,__ 
সাহিত্যের পাঠে ছাত্রগণকে এই সোপানে নির্বাচিত অংশ পাঠ করিতে ও অর্থ- 
শিক্ষা ও মর্ম-গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। পর্যবেক্ষণের পাঠে শিক্ষকের 
নেতৃত্বাধীনে ছাত্রগণ নিজে পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞান অর্জন করিবে ; গণিতের 
পাঠে শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতায় ব্যাকবোর্ডে কয়েকটি অঙ্ক কিয়া 


দেখাইবেন। বিজ্ঞানের পাঠে পরীক্ষার, নয সত্য আবিষ্কার করিতে 
দিতে হইবে।) এ 


(৩) তুলন। ( Association ) 


1744 
=এই সোপানে ছাত্রের পুর্বজ্ঞাত কোন 
বিষয়ের সহিত দ্বিতীয় সোপানে প্রদত্ত 


জ্ঞানের তুলনা করিতে হইবে। ইহ 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই তুলনার কাজ ছাত্রেরাই করিবে । শিক্ষক প্রশ্নের 


সাহায্যে দুই বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্তের প্রতি তাহাদের মনোযোগ 


(ই 


শিক্ষাদানের কৌশল ৩৩৭ 


আকর্ষণ করিবেন মাত্র । ( নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে সকল সময় বিস্তারিত 
তুলনা করা সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া অনেক সময় একই পাঠে বিস্তারিত 
তুলনা করার সময়ও পাওয়া যাইবে না। সেই সকল ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সোপানে 
নূতন জ্ঞানদানের সময়েই পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয়ের সহিত সাদৃশ্-বৈসাদৃশোর 
প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে )। 

(৪) ফিদ্ধান্ত বা অৃত্রশঠন (Generalisation)—এই সোপানে 
নৃতন জ্ঞান হইতে ছাত্রকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে বা একটা 
কুত্র-গঠন করিতে হইবে। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠে কোন 
সুত্র-গঠনের প্রয়োজন হয় না। সেই সকল ক্ষেত্রে এই লোপানে দ্বিতীয় 
সোপানে প্রদত্ত জ্ঞানের পুনরালোচনা করা যার । ইহা মনে রাখা প্রয়োজন 
যে স্ুত্রগঠন বা পুনরালোচনা ছাত্রের কাজ। শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে 


"তাহাদিগকে এই স্থত্র-গঠনে সাহায্য করিবেন বা তাহাদের নিকট হইতে 


ুর্বপ্রত্ত জ্ঞান আদায় করিবেন । অবশ শিক্ষক তাহা ঠিক আকারে ও ভাষায় 
লিখিয়া! দিতে পারেন। 

(৫) প্রয়োগ (ApPPlication)—এই সোপানে নৃতন জ্ঞান 
প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে । যে ত্র গঠন করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে 
কোন কাজ করিতে দিলেই নৃতন জ্ঞানের, প্রয়োগ হইবে। স্থতরাং গণিত, 
বিজ্ঞান; ব্যাকরণ প্রভৃন্তি বিষয়েই সুত্র-গঠন ও তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা» 
সম্ভব হইবে । ভূগোল শিক্ষাদানের সময় ম্যাপ আকিতে দিলেও প্রদত্ত জ্ঞানের 
প্রয়োগ হইবে। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির বিষয়ের পাঠে স্থত্র-গঠন সম্ভব 
নহে, তবে অঞ্রিত জ্ঞান প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়। যেমন» সাহিত্যের পাঠে 
যে সকল নূতন শব শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাদের. ব্যবহার করিয়া! বাক্য রচনা 
করিতে দেওয়া যায়। ইতিহাসের পাঠে ২।১টা। প্রশ্নের উত্তর করিতে বা 
লিখিতে বলা যায় । *. 

পঞ্চসোপান পদ্ধতির সমীলোচনা 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে, কোন বিষয় শিক্ষার সময়ে শিশু যে মানসিক 

কাজ করে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই পঞ্চসোপান পদ্ধতির সৃষ্টি করা 
২২-__- 


UE শিক্ষা 


হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে পাঠদানের একটা প্ররষ্ট পদ্ধতি বলিতে হইবে। 
তথাপি ইহার কতকগুলি দোষ আছে। যধা,_(১) হার্ধার্টের মতে 
শিশুর মন ফাকা বা শুন্য থাকে, বাহির হইতে বে জ্ঞান দেওয়! হয় কেবল 
মাত্র তাহারই প্রভাবে মনের বিকাশ হুয়, এই ধারণার উপর ভিত্তি 
করিয়াই পঞ্চসোপান পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু এখন উক্ত ধারণা 
ভুল বলিয়া স্থির হইয়াছে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণের মত এই যে, 
বংশগতির ফলেই শিশু তাহার মানসিক শক্তি লাভ করে। শিক্ষার দ্বারা 
তাহার বিকাশ করা যায় মাত্র, তাহাকে নৃতন শক্তি দেওয়া যায় না। তবে 
ইহার দ্বারা সেই পদ্ধতির মুল্য নষ্ট হয় নাই। কারণ, শিশু যে শক্তি লইয়াই 
জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাহার সম্যক বিকাশ না হইলে তাহার মূল্য নাই 


এবং জ্ঞানলাভের বা শিক্ষালাভের ফলেই তাহার সম্ভবমত বিকাশ হইতে 


পারে। 

(২) সোপানগুলি যেই ক্রমে সাজান হইয়াছে শিশু সকল সময় 
ঠিক সেই ক্রমে শিক্ষা করে না। যেমন, নৃতন জ্ঞানলাভের সলে সঙ্গেই 
তাহার সহিত পূর্বজ্ঞানের তুলনা হয়, তাহা স্থগিত রাখা যায় না এবং তাহার 
জন্য স্বতন্ত্র সোপান করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, 
জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় তুলনা করিবার কোন বাধা নাই, যখনই 
সম্ভব পুনঃ বিস্তারিত তুলনার জন্যই স্বতন্ত্র দোপানের -ব্যবস্থা কর হুইয়াছে। 
সেইরূপ জ্ঞানলাতের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তও করে, তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করে ন! ; 
কিন্তু বলা যায় যে, পুর্বজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াই নৃতন জ্ঞান সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
করা যায়। স্বতরাং বিষয়টি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার পূর্বে কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত না হওয়াই শ্ৰেয় । 

(৩) পঞ্চসোপান পদ্ধতি অনুযারী সকল বিষয়ে পাঠ দেওয়া 
যায় না এবং অনেক বিষয়ের পাঠে সমস্ত সোপানগুলির ব্যবহার করা যায় 
না। কিন্তু দেখা যাইবে যে প্রায় সমস্ত বিষয়ের পাঠে প্রথম সোপানের ব্যবহার 
হয়; বিষয়ের প্রন্কৃতি অনুযায়ী দ্বিতীয় সোপানের পরিবর্তন করিবার কথা পুবে 
বলা হইয়াছে ; তাহা করা হইলে প্রায় সমস্ত পাঠেই তাহারও ব্যবহার করা 


১. 
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যাইবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সোপানেরও প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা 
যায়। সমস্ত পাঠেই যে পাচটি সোপানের ব্যবহার করিতে হইবে তাহার 
কোন কথা নাই । যথা,বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য সাধারণতঃ 
পঞ্চম সোপানের ব্যবহার করা যায় না। বিষয়ের প্ররূতি অনুযায়ী সোপান- 
গুলির পরিবর্তন করিয়া যতগুলি সোপান ব্যবহারের প্রয়োজন হয় ততগুলি 
‘সোপান ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

(৪) ইহাতে পাঠে শিক্ষকের এবং ছাত্রের কার্য নির্দিষ্ট কর! 
হয়নাই। কিন্তু সোপানগুলির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে 
দেখা যাইবে যে বিভিন্ন সোপানে এই কার্য বিভাগ করা বিশেষ কঠিন নহে। 

(৫) পাঠদানের জন্য কোন একটা কাধ-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করার বিরুদ্ধে এই 
আপত্তি হয় যে, ইহাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা কমিরা যায় এবং সমস্ত 
পাঠগুলি যেন এক ছাচে ঢালা হয়। কিন্ত পঞ্চসোপান-পদ্ধতি কেবল 
পাঠের কাঠামটা যোগায়, শিক্ষক তাহা প্রয়োজনমত পুরণ ও পরিবর্তন 
করিতে পারেন; স্থতরাং ইহাতে শিক্ষকের . স্বাধীনতা খর্ব হয় না। 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া ইহার ব্যবহার করিলে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠগুলি 
এক ছাচে ঢালা বলিয়াও বোধ হইবে না। ইহা ছাড়া কেবলমাত্র ষে 
পঞ্চসোপান পদ্ধতিতে পাঠ দিতে হইবে তাহা নহে, বিভিন্ন বিষয়ে 
উপযুক্ততানুযায়ী অন্যান্য পদ্ধতিরও ব্যবহার করা যায়। 


ভিউই-পদ্ধতি বা সমস্তা-পদ্ধতি 

আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ডিউইর (79) মতে শিক্ষা করার 
কাজকে পীচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। ষথা,__ 

(১) বিষয়ের জটিলতা৷ অনুভব । পাঠ্য বিষয়টি একটি সমস্তার 
আকারে ছাত্রের সামনে উপস্থিত করিতে হইবে, যেন সে ইহার জটিলতা 
অনুভব করিয়া সমাধানের চেষ্টা করে। 

(২) সমস্যার পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ । সমস্ার বিষয়টি ভালর্ূপে 


নী বা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রকৃতি উপলদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে 
হহবে। 
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(৩) জঅমস্তার সমাধান। অবস্থার বা ঘটনার নানা প্রকার কারণ বা 
ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কারণ বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ 
করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। 

(৪) সূত্ৰ গঠন। পূর্ব সোপানে সমস্যার যে সমাধান করা হইয়াছে, 
তাহা গুছাইয়া স্ত্রের আকারে প্রকাশ করিতে হইবে । 

(৫) প্রয়োগ । পুর্ব সোপানে যে স্থত্র গঠন করা হইয়াছে এই সোপানে 
তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

পঞ্চসোপান পদ্ধতি ও ডিউই নীতি দুইটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে 
প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রথমটি শিশু কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় যে 
মানসিক কাজ করে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয়টি কোন সমস্ত সমাধানের 
সময় ছাত্র যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত । তাই ইহার অপর 
নাম অমস্যা-পদ্ধতি। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে পাঠদানের জন্য ডিউই পদ্ধতি 
অপেক্ষা পঞ্চসোপান পদ্ধতিই বেশী উপষোগী। তবে সময় সময় উচ্চ শ্রেণীতে 
কোন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কর] উচিত। কেননা প্রশ্নের বা 
সমস্তার আকারে ছাত্রের সামনে স্থাপন করিলে বিষয়টির প্রতি তাহার! বেশী 
মনোযোগ দিতে বাধ্য হইবে । ইহা ছাড়া পঞ্চলোপান-পদ্ধতি হইতে সমস্তা- 
পদ্ধতিতে ছাত্রগণকে শিক্ষালাভের জন্য অধিকতর মানসিক প্রচেষ্টা করিতে 


হয়। এই দিক দিয়া উহা পঞ্চসোপান পদ্ধতি হইতে শ্রেষ্ট। তবে ইহা 
নিম্নশ্রেণীর উপযুক্ত নহে। 


বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি 
( Analytic and Synthetic Method ) 


শিশু প্রথমে কোন বস্তু বা বিষয়ের অল্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট ধারণা করে। তাহার 
তর ক পট ও সঠিক করিবার জন্ত বিষয়টিকে বা বস্তুটিকে বিশেষণ করিয়া 


চট 
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জিনিষটির কি সম্পর্ক আছে তাহার জ্ঞান দেওয়া এবং বিভিন্ন অংশগুলির সমষ্টি 
হিসাবে সম্পূর্ণ জিনিষ বা বিষয়টির জ্ঞান দেওয়া আবশ্যক । তাহা হইলেই জিনিষ 
বা বিষয়টি সম্বন্ধে শিশুর সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞান হইবে । যথা,__একটি বৃক্ষের 
সঠিক জ্ঞানদানের জন্য প্রথমে বুক্ষটিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার শিখর, মূল, 
কাণ্ড, শাখা, পত্র ইত্যাদির জ্ঞান দিতে হইবে ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
সম্পর্ক দেখাইতে হইবে। তাহার পর তাহাদের সহিত সমস্ত বৃক্ষটির সম্পর্ক 
দেখাইয়া বৃক্ষটির জ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইবে । 

একট! বাক্যের জ্ঞান-দানের জন্যও এই কার্ধ-প্রণালী অবলঙ্বন করিতে 
হয়। হতরাং দেখা যাইতেছে যে সংশ্লেষণ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অন্তপুরক। 
বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে কোন পাঠ আরম্ভ করিলে সংশ্লেষণ-পদ্ধতির সাহায্যে তাহ! 
সম্পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথা শিশুর জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না। 
৯১১৮২১৯১২৯১ ২ পা ইইরে না| 


আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি 


( Inductive and Deductive Method ) 


কতকগুলি উদাহরণ পরীক্ষা করিয়া সেই সকল উদ্দাহরণ হইতে 
যুক্তির সাহায্যে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা একটা সূত্র গঠন 
করার প্রণালীকে আরোহী পদ্ধতি বলে। যথা, 


__রাম মরিয়াছে, হরি 
মরিয়াছে, যদু মরিয়াছে ; 


এই সকল উদাহরণ পরীক্ষা! করিয়া আমরা যুক্তির 
দাহাযো “মানুষ মরণশীল» এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি বা সুত্র গঠন করিতে 


পারি। অথবা, পরীক্ষার কলে দেখা যায় যে উত্তাপে লৌহ, তাত্র, কাচ, মাটি, 
পাথর, জল সমস্তই প্রসারিত হয়; স্থতরাং আমরা “উত্তাপ প্রসারিত করে” 
(Heat expands) এই নিয়ম প্রস্তত করিতে পারি। 

কিন্ত আরোহী প্রণালীতে যে সুত্র গঠিত হয় বা সত্য 
বহুল প্রয়োগ করিয়াই তাহা নিভূর্ল সত্য বলিক্কা গ্রহণ 
যদি একজন মান্ৃবও অমর বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে 
সত্যটিকে নিভুল বলা যায় না। 


আবিষ্কৃত হয় তাহার 
করা ষায়। কেননা, 
মান্ষ মরণশীল এই 
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কোন সূত্রের প্রয়োগ করিয়া তাহার সভ্যতা নির্ধারণ করার 
প্রথালীকে অবরোহী পদ্ধতি বলে। যথা, “মানুষ মরণশীল” স্থতরাং 
রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি সকল মানুষ মরিবে।  “উত্ভীপে জিনিষ প্রসারিত 
হয়” স্থতরাং উত্তপ্ত করিলে লৌহ, তাত্র, কাচ, মাটি, পাথর, জল প্রভৃতি সমস্ত 
জিনিষ প্রসারিত হইবে । 

আরোহী ও অবরোহী প্রণালীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, দ্বিতীয়টি 
প্রথমটি অনুপুরক । আরোহী প্রণালীর সাহায্যে আমরা! যেই সুত্র গঠন করি বা 
নিয়ম আবিফার করি, অবরোহী প্রণালীর সাহাযো তাহা প্রয়োগ করিয়াই 
তাহার সত্যতা নির্ধারণ করিতে পারি। স্থতরাং আরোহী প্রণালীতে কোন 
পাঠ আরম্ভ করিলে তাহ! অবরোহী প্রণালীর সাহায্যে সমাপ্ধ করিতে হইবে । 


ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য আরোহী- 
অবরোহী প্রণালীই সর্বাপেক্ষা উপযোগী । 


ইংলণ্ডের লর্ড বেকন এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, ইহার ফলে বিজ্ঞান 
প্রভৃতি অনেক বিষয় শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। বস্তুতঃ 
এই পদ্ধতিতে গবেষণার ফলে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি 
. করা সম্ভব হইয়াছে। স্থতরাং ছাত্রগণকে এই পদ্ধতির সহিত স্থপরিচিত 


করা প্রয়োজন এবং পূর্বোক্ত কতকগুলি বিষয় এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া 
প্রয়োজন । 


আবিক্ষিয়া পদ্ধতি 


(Heuristic Method) 


এই প্রগালীতে শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রকে আবিষ্ষারকের স্থানে স্থাপন 
করিতে হয় এবং তাহাকে নিজে পরীক্ষা করিয়া বা অহ্সন্ধান করিয়া সত্য 
আবিষ্কার করিতে হয়। এই জন্যই ইহাকে আবিক্ত্িয়া পদ্ধতি বলে। 

ছাত্রকে একটা লৌহদগ্ড, একটা কাচের দণ্ড, একটা পাথর দণ্ড একটা 
মাপিবার যন্ত্র (9০816) ও একটা spirit 12 দেওয়া গেল। সে প্রথমোক্ত 
জিনিষগুলির দৈর্ঘ্য মাপিয়া লিখিয়া রাখিবে। তাহার পর spirit lamp 


শিক্ষাদানের কৌশল ৩৪৩: 


জালাইয়া উহার আগুনে সেইগুলি উত্তপ্ত করিয়! পুনরায় মাপিবে। ইহার 
ফলে সে দেখিবে যে উত্তপ্ত করার পর প্রত্যেক জিনিষ প্রসারিত হইয়াছে । 
স্থৃতরাং সে সিদ্ধান্ত করিবে যে, উত্তাপ সমস্ত জিনিষকে প্রসারিত করে। 


( Heat expands )| ইহা বলা বাহুল্য যে আরোহী-অবরোহী পদ্ধতিতেই 

EUS BEES ESS IEPA 
ছাত্রকে এ ক্ষার সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং তাহার সতাতা 
নির্ধারণ করিতে হুইবে । 


এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের উপকারিতা এই যে, ছাত্র নিজে পরীক্ষা করিয়1 
সিদ্ধান্ত করে বা সত্য আবি্কার করে বলিয়া জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব হয় 
এবং তাহার উদ্ভাবনী প্রবব'ত্ত জাগরিত হয়। তবে ইহার বিরুদ্ধে এই আপত্তি 
হয় যে, সকলের উদ্ভাবনী শক্তি থাকিতে পারে না। সেই শক্তি যাহাদের 
আছে তাহাদিগকেও সত্য আবিষ্কারের পূর্বে আবিষ্কারক যে সকল ভ্রম-প্রমাদ 
করিয়াছিলেন তাঁহার পুনরাবৃত্তি করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিতে 
দেওয়া অবাঞ্থনীয়। কিন্তু শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রকে পরীক্ষা করিতে দিলে 
সেই সকল ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না। কি সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার 
করিতে হইবে তাহার কিছুমাত্র আভাষ না দিয়া শিক্ষক ছাত্রকে ঠিকভাবে 
পরীক্ষা, করিবার কার্যে সাহায্য করিতে পারেন। পরীক্ষার ফল দেখিয়াই 
ছাত্র সত্য ব1 নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে। 

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য এই প্রণালী বিশেষ উপযোগী । 


আলোচন! পদ্ধতি 


এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক শ্রেণীর সামনে একটি বিষয়, 
সমস্ত বা প্রশ্ন স্থাপন করেন এবং ছাত্রগণকে তৎসম্বন্ধে নিজ নিজ মতামত 
প্রকাশ করিতে বলেন। তাহারা বিভিন্ন মনোভাব লইয়। আলোচ্য বিষয়টি 
পরীক্ষা করে এবং তাহার বিভিন্ন দিক্‌ আলোচনা করে। শিক্ষক তর্কসভার 
সভাপতির ন্যায় ছাত্রদের আলোচনা ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে 
. ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করেন। প্রয়োজনমত তিনি বিষয়ের 


৩৪৪ শিক্ষা 


বিভিন্ন দিকে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং পরিশেষে নিজ মতামত 
জ্ঞাপন করিয়া পাঠের উপসংহার করেন । 

এই পদ্ধতির স্থবিধা এই যে, ইহাতে ছাত্রগণ পরস্পরের সহবোগিভায় 
শিক্ষালাভ করে এবং আলোচ্য বিষয়টি বিভিন্ন দিক্‌ হইতে পরীক্ষা করিয়া 
তাহার সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ ইহাতে তাহাদের 
বিচার-শক্তির চর্চা ও বিকাশ হয়। 

ইহার অস্থবিধা এই যে, নিয়শ্রেণীর ছাত্রগণকে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়! 
যায় না । কারণ ছাত্রগণের বিচারশক্তির বিকাশ হইবার পুর্বে তাহারা কোন 
কঠিন প্রশ্নের বা বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না। তাহা ভাড়া যে 
বিষয়ে ছাত্রদের কিছুমাত্র জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই সেই বিষয় এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষা দেওয়া যায় না; তাহাদের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধে তাহারা 
আলোচনা করিতে পারে না। বস্তুতঃ এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নৃতন জ্ঞান দেওয়া 
যায় না, পূর্বাজিত জ্ঞান বৃদ্ধি করা যায়, তাহাকে শৃঙ্খলাপুর্ণ করা যায় এবং 
তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। তবে এক ছাত্রের পূর্বাঞ্জিত 
জ্ঞান অন্য ছাত্রের নিকট নৃতন জ্ঞান হইতে পারে এবং শিক্ষকও বিষয়টি 


সম্বন্ধে নৃতন জ্ঞান দিতে পারেন। এই ভাবে ছাত্রদের নৃতন জ্ঞানলাভও 
হইতে পারে। ' 


ওয়েপ্টন পদ্ধতি 


Welton লক্ষ্যভেদে পাঠের নিন্সলিখিত শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন: 

(১) জ্ঞানের প্রসারমূলক পাঠ । এই শ্রেণীর পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য 
ছাত্রের জানবৃদ্ধি বা তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষাদান । অবশ্য নৃতন জ্ঞান 
উপলব্ধির সাহায্য করাও ইহার লক্ষ্যের অন্তর্গত। পঞ্চসোপান-পদ্ধতিই এই 
শ্রেণীর পাঠের উপযোগী, তবে ইহাতে সকল সময় সকল সোপানের 
ব্যবহার হয় না। ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ ইহার অন্তর্গত । 

(২) জ্ঞানের গভীরভাসম্পাদক পাঠ । ইহাতে নৃতন জ্ঞান দেওয়া 
হয় না, ছাত্রের যে জ্ঞান আছে তাহা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়া গভীর করা 


শিক্ষাদানের কৌশল ৩৪৫. 


হয় এবং তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে বা! স্তর গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়া 
হয়। ডিউই পদ্ধতি, সমালোচন। পদ্ধতি, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও আরোহী প্রণালীই 
এই শ্রেণীর পাঠের উপযোগী । স্বাস্থা, বিজ্ঞান, নৈতিক বিষয়ের পাঠ ইহার 
অন্তর্গত করা যায়। 

(৩) জ্ঞান বা সূত্রের প্রয়োগমূলক পাঠ । এই শ্রেণীর পাঠের উদ্দেশ্য 
পুর্বাজিত জ্ঞানের বা স্বত্রের ব্যবহার শিক্ষাদান। অবরোহী প্রণালীই এই 
পাঠের উপযোগী । গণিত, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ ইহার 
অন্তর্গত। 

(8) .কোন কার্যে দক্ষতাদানকারী পাঠ। লিখন, অঙ্কন, হস্তশিল্প 
ইত্যাদির পাঠ এই শ্রেণীর অস্তর্গত। সাধারণতঃ আদর্শের অনুকরণ বা 
কল্পনার সাহায্যে এই কাজের বহুল আবৃত্তি করিয়াই এই দক্ষতা লাভ করা 
যায়। তবে প্রথমে লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে হইবে এবং ভাল আদর্শ 
সামনে স্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর লক্ষ্য ও আদর্শের পরীক্ষা ও 
বিশ্লেষণ করিয়া কার্ধপদ্ধতি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিতে হইবে, 
এবং সেই নিয়মগুলির অন্গুনরণ করিয়া যথেষ্ট কাজ করিতে দিতে হইবে । 
সর্বশেষে কাজের ফল বিচার করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। 

পাঠের পুর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগের সহিত আরও ছুই শ্রেণীর পাঠ যোগ 
করা যায়। যথা,__ 


- (৫) ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির পাঠ। ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ 
করিবার এবং পুস্তক পড়িয়া তাহার মর্মগ্রহণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করাই এই 
শ্রেণীর পাঠের লক্ষ্য । পঞ্চসোপন-পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করিয়া এই 
শ্রেণীর পাঠ দেওয়। যায়। দ্বিতীয় সোপানে “শিক্ষকের বর্ণনার পরিবর্তে 
ছাত্রগণকে নির্দিষ্ট বিষয় পাঠ করিতে, তাহার অর্থ শিক্ষা করিতে এবং মর্মগ্রহণ 
করিতে দেওয়া যায়। তৃতীয় সোপানে অনুরূপ গণ্য বা পদ্য পড়িয়া! শুনাইতে 
পারা যায়। চতুর্থ সোপানে পুনরীলোচনা করা যাইতে পারে এবং পঞ্চম 


সোপানে নৃতন নৃতন শব্দ ও বাক্যাংশগুলির প্রয়োগের ব্যবস্থা করা 
যায়। 


(৬) পুলরালোচনামুলক পাঠ । ছাত্র পূর্বে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে 
তাহার পুনরালোচনা, শৃঙ্খলাবিধান এবং প্রয়োগই এই পাঠের লক্ষা। 
এই পাঠে পঞ্চসোপান-পদ্ধতির দ্বিতীয় সোপানেই পুনরালোচনার কাজ হয় 
এবং তাহাতেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হয়। এই সময়ে চতুরতার সহিত 
প্রশ্ন করিয়া পুর্বভ্ঞানকে শুঙখলাপুর্ণও করা যায় । প্রয়োজন ও সম্ভব হইলে 
তৃতীয় সোপানে তুলনা ও চতুর্থ সোপানে প্রয়োগের ব্যবস্থা কর! যায়। 
গণিতের পাঠে ছাত্রগণকেই আরোহী প্রণালীতে ২১টি অঙ্ক করিয়| স্থত্র 
গঠন করিতে এবং অবরোহী প্রণালীতে সুত্রের প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায় 
এবং শেষোক্ত কাজেই বেশী সময় ব্যয় করিতে হয়। 

Welton পাঠের যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন কেহ কেহ তাহাকে 
Welton-পদ্ধতি নাম দিয়াছেন । কিন্তু তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে দেখা 
যাইবে যে, তিনি বিষয়ের প্রকৃতি অন্নযায়ী পাঠের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন 
এবং পুর্ববিত পাঠদান-পদ্ধতির প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন 


শ্রেণীর পাঠে তাহাদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নূতন কোন পদ্ধতির 
সৃষ্টি করেন নাই। 


ভৃতীয় পরিচ্ছেদ 


পাঠতালিক| ও পাঠটাকা 


(Schemes of Lessons and Lesson-Notes) 


“তালিকা অন্ত করিবার পানী জে 


নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয় বা তাহার অংশবিশেষ ধারাবাহিকরপে 
শিক্ষা দিতে হইলে বৎস 


ত পারে, অপর প্রয়োজনীয় অংশও তাড়াতাড়ি 
রে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঠ্য-বিষয় 


পাঠতালিকা ও পাঠটীকা ৩৪৭, 


শিক্ষাদান সম্ভব না হইতে পারে। স্থতরাং সমস্ত বৎসরের শিক্ষাদান-কার্য 
৯ 

সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে বৎসরের প্রথমে প্রত্যেক পাঠ্য-বিষয়ের পাঠ-তালিকা! 

পরে শতেক পাঠ্য-বিষয়ের পাঠ-তালিকা। 

প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন। 

ee STONE 


পাঠতালিক! প্রস্তুত করার পদ্ধতি 


পাঠতালিক! প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে সময়-তালিকা (time-table) 
দেখিয়া সমস্ত বৎসরে এবং তাহার এক এক ভাগে (509) কোন্‌ বিষয়ে 
কতকগুলি পাঠ দেওয়া যাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে । বন্ধের দিনগুলি 
বাদ দিয়াই কাজের দিনের সংখ্যা স্থির করিতে হইবে। তাহার পর সেই 
বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যস্থচি (9511835) কে প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের 
জন্য সমগ্র বৎসরের যতটা ভাগ (e:%5) করা হয় তত ভাগে বিভক্ত করিতে 
হইবে। পরিশেষে পাঠ্যস্থচির এক এক ভাগকে বৎসরের এক এক ভাগে 
যতগুলি পাঠ দেওয়া সম্ভব তত পাঠে বিভক্ত করিয়া পাঠতালিকা প্রস্তুত করিতে 
হইবে। পাঠা-পুস্তকের পৃষ্ঠার হিসাবে পাঠের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিয়া 
এক এক পাঠে কতটা বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব অথবা পাঠ্যস্থচির এক 
এক বিষয়-এককে (58%15০৮ ০1) কতগুলি পাঠ দেওয়া প্রয়োজন 
তাহা স্থির করিয়াই পাঠের পরিমাণ ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে হইবে । বিষয়ের 
বিভিন্ন অংশের কাঠিহ্*ও গুরুত্বান্যায়ীও তাহাতে পাঠের সংখ্যার তারতম্য 
হইবে। ইহা ছাড়া বৎসরের প্রত্যেক ভাগের শেষে পুনরালোৌচনার জন্য 


কয়েকটি পাঠ. রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট পাঠে নৃতন বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 


ইতিহাসের পাঠতালিকা 


শ্রেণী পঞ্চম মান। সময়-_ বৎসরের প্রথম ভাগ (জানুয়ারী: 
পাঠ্য-স্ুচি_প্রথম হইতে হৰ্ষবৰ্ধন । পাঠ সংখ্যাঁ-৩৮ 
ত বিষয়াংশ পাঠসংৎখ্য। 
জালুস্মারী ৪ ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা ও ইতিহাসের উপর তা 
ভারতের আদিম অধিবাসী 


--এগ্রিল ) 


হার প্রভাব ১ 
২ 


ফেব্রুয়ারী ৪ 


আর্চঃ 


এপ্রিল ৪ 


শিক্ষা 


বিষয়াৎশ 


পাঠসংখ্য। 


আর্ধজাতির আদিম বাসস্থান, তাহাদের ভারত-আগমন ও 


উপনিবেশ স্থাপন 
আর্জজাতির ধর্ম ও সমাজ 


রামায়ণের গল্প ও এতিহাসিক তথ্য 
মহাভারতের গল্প ও এতিহাসিক তথ্য 


বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ 


আলেকজাগারের ভারত আক্রমণ ও তাহার ফলাফল 


চন্দ্ৰগুপ্ত মৌধের ইতিহাস 
মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ 
মহামতি অশোক 

শু্দ ও কান্ববংশের ইতিহাস 
অন্ধ সাম্রাজ্য 

গ্রীক ও শক আক্রমণ 
কণিফের ইতিহাস 
গুপুবংশ__ 

চন্দ্ৰগুপ্ত ও সমুদ্রপ্প্ত 

দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত 

পরবর্তী গুপ্ত সম্রাট গণ 
ফাহিয়ানের ভারত-বিবরণ 
গুপ্ত সভ্যতা 

হণগণ ও যখোবর্মন 

হৰ্ষবৰ্ধন 

হিউয়েন্সাঙের ভারত-বিবরণ 
পুনরালোচনা-মূলক পাঠ 


" মোট পাঠসংখ্যা 


JT uu ue Muy 


bE. 


॥  পাঠতালিকা ও পাঠটাকা ৩৪৯ 


পাঠ-টীকা 


( Lesson-notes ) 
পাঠ-টাক| পরস্তভ করিবার প্রয়োজনীয়! 57. 


দক্ষতার সহিত যে-কোন জটিল কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে কার্ষে প্রবৃত্ত 
হইবার পূর্বেই তাহার জন্য স্থচিস্তিত কর্মস্থচি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। 
ইতিপূর্বে শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও শিক্ষাদান-কৌশল সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে 
তাহা হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে যে কার্ধারন্ডের পুর্বে পাঠদানের স্থচিস্তিত 
কর্মন্চি প্রস্তত না করিয়া ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ না করিয়া পাঠদানের ন্যায় 
জটিল কার্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করা ও তাহাতে সফলতা অর্জন করা সম্ভব 
নহে। পাঠটাকাই পাঠের পুর্বকল্পিত কর্মসূচি । যত্বের সহিত পাঠটাকা 
প্রস্তুত না করিয়া পাঠদানের চেষ্টা করিলে শিক্ষকের পদে পদে ভুল হুইবে, 
সময় ও শক্তির অপব্যয় হইবে, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বা ভুল পন্থার 
অন্গসরণ করিয়া তিনি ছাত্রকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইতে অসমর্থ ও হইতে 
পারেন। ইহাঁও বলা প্রয়োজন যে, কেবল কোন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য 
থাকিলেই ভাল পাঠ দেওয়া যায় না। পাঠদানের পুর্বে শিশুর শক্তি বা 
বিকাশান্্যায়ী পাঠ্য-বিষয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিলে, তাহা ঠিকভাবে 
গুছাইয়া না লইলে, কি পর্যায়ে ও পদ্ধতিতে তাহা শিশুর নিকট উপস্থিত 
করিতে হইবে স্থির না করিলে, এবং যে ষে প্রদীপনের সাহায্যে তাহা 
চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে ও শিশুর মনে গীথিয়! দিতে হইবে সেগুলি প্রস্তুত 
না করিলে, পাঠদান-কার্ষ সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। পাঠদানের 
পুর্বে পাঠটীকা প্রস্তুত করিলেই . এই সমস্ত বিষম শিক্ষকের প্রয়োজনীয় 
মনোযোগলাভ করিতে পারে এবং তিনি সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষতার 
সহিত পাঠ দিতে পারেন। সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের স্চিস্তিত পরিকল্পনা 
(plan), চিত্রকরের পক্ষে যেমন চিত্রের খসড়া-নকৃসা ( plan in outline টা 
শিক্ষুকের পক্ষে তেমন পাঠটাকা। অবশ্ত শিক্ষকের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষা 
( Professional Training ) ও অভিজ্ঞতার পরিমাণান্লযায়ী প্রস্তত হওয়ার 


<a 
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কাজেই পরিমাণ কমবেশী হইবে। কিন্তু পুর্বে কিছুমাত্র প্রস্তুত না হইয়া 
কেহই পাঠদান-কার্ষে, বিশেষত: অল্পবয়স্ক ছাত্রদের শ্রেণীতে পাঠদান-কার্ধে, 
সম্পুর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না। 


পাঠটাকা প্ৰস্তত করিবার প্রণালী 


(১) বিষয়-নিব্ণচন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহু__পাঠটাকা প্রস্তুত 
করিবার জন্য শিক্ষককে সর্বপ্রথমে শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্য-বিষম় নির্বাচন 
করিতে হইবে এবং তাহার সদ্বদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে 
হইবে। কেবল শ্রেণীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া তিনি ভাল পাঠ দিতে পারিবেন না। 

(২) পাঠের লক্ষ্য নিধারণ_তাহার পর পাঠ্য বিষয়ের ভ্ঞানদান ও 
শিশুর বিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লক্ষ্য নির্দিষ্ট 
করিতে হইবে । 

(৩) বিষয়ের পরিমাণ নিধণরণ ও তাহা ঠিকভাবে সাজান 
ছাত্রের বয়স ও মানপিক বিকাশাম্যাম়ী পাঠ্য-বিষয়ের পরিমাণ স্থির করিতে 
এবং তাহাদের শিক্ষালাভের উপযোগী আকারে তাহাকে সাজাইতে হইবে । 
ইহার পর পাঠা-বিষয়কে কয়েকটি স্বাভাবিক ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক 
শীর্ণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । তবে সাধারণতঃ তিন শীর্ষের বেশী 
করা উচিত নে । 

(8) পাঠদান-পদ্ধতি নিরূপণ-_ছাত্রের বিকাশ ও বিষয়ের উপযোগী 
/পাঠদান-পদ্ধতি নিরূপণ করিতে হইবে। নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পাঠদান- 
পদ্ধতির কি কি সোপান ব্যবহার করা যায় এবং বিভিন্ন সোপানে কি কাঁজ করা 
প্রয়োজন তাহাও স্থির করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠদান-পদ্ধতির ব্যবহার ইতিপূর্বে আলোচনা করা 
হইয়াছে । 

(৫) : প্রয়োজনীয় শিক্ষাকৌশল, শিক্ষাসরঞ্জাম ও গ্রদীপন 
নিধারপ-_শিশুকে শিক্ষালাভ-কারধে সাহায্য করার জন্য, পাঠ তাহার নিকট 
চিত্তাকর্ষক করার জন্য এবং পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের মনে গিয়া দেওয়ার জন্য কি 


৮ 


লেখার প্রয়োজন নাই । তাহার সাধারণ বর্ণনা থাকিলেই হইবে। কিন্ত 
পাঠদান-পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হইবে । 
পাঠ-টীকার আকার 


শিক্ষকের নাম্‌---০০০০০-০০০৮০০০ +০০০২ 
তারিখ ও সময়ু-০০৷০০০০০০-০ 


] 
/ পাঠতালিকা ও পাঠটীকা ৩৫৩. 
| (৪) পাঠটাকার পাঠ্য বিষয় সন্বন্ধে খুটিনাটা (4:6115) খবর 


সাধারণ পাঠ (বিষয়_-একক ) 
বিশেষ পাঠ (নির্দিষ্ট পাঠে শিক্ষণীঘ বিষয়_-এককের অংশ ),*৮*৮০০৮ত০০ 
উদ্দেশ্য (ক) প্রত্যক্ষ ( বিষয় সম্বন্ধীয় ) 

(খ) পরোক্ষ (ছাত্রের বিকাশ সম্বন্ধীয় ) 


উপকরণ. 
সোপান বিষয় পদ্ধতি 
(ক) পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ৮ শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বিধান ও গুহকাজ 
(খ) নূতন পাঠের সুচনা বা লক্ষ্য সংগ্রহ। প্রথমে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধে 
El! ঘোষণা প্রশ্ন করিতে হইবে । তাহার পর ২।১টি 


| প্রশ্ন করিয়া ছাত্রের পূর্বজ্ঞানের সহিত 
নৃতন পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে হইবে এবং নূতন জ্ঞান লাভের 
০ জন্ ছাত্রের ওৎস্থক্য জাগাইতে হইবে । 


প্রস্ততীকরণের প্রশ্নাবলী := 


বিষয়ের বিভিন্ন শীর্ষ ও এক এক এই স্থলে কি পর্যায়ে ও প্রণীলীতে 
২য় শীর্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জ্ঞান দান করিবেন, কি কি শিক্ষা- 
টু কৌশলের ব্যবহার করিবেন, ছাত্রকে 
কিকি কাজ করিতে দিবেন তাহার 
বর্ণনা দিতে হইবে । 
এক এক শীর্ষের বর্ণনার বা জ্ঞান- 
দীনের পর তাহার পুনরালোচনার জন্য 
প্রশ্নাবলীও লিখিতে হইবে । 


২৩ 


৩৫৪ শিক্ষা 
»্্রশশশর্শশশশল 
সোপান বিষয় পদ্ধতি 
যে পূর্ব জ্ঞানের সহিত তুলনা কর! | যে প্রণালীতে তুলনা করা হইবে 
৩য় যাইতে পারে তাহার সারাংশ । তাহা লিখিত হইবে। অথবা যে সকল 
প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রকে তুলনা করার 
কার্ধে সাহায্য করা হইবে সেই প্রশ্নগুলি 
লিখিত হইবে। 
কোন নিয়ম বা সুত্র গঠন করিতে সুত্রগঠনের প্রণালী বর্ণনা করিতে 
রথ | হইলে তাহা এস্থলে লিখিতে হইবে। | হইবে অথবা সমস্ত পাঠের পুনরালোচনার 
জন্য প্রশ্নাবলী লিখিতে হইবে। 
অজিত জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য ধে কি প্রণালীতে প্রয়োগের ব্যবস্থা 
তম কাজ করিতে দেওয়া হইবে তাহা এন্থলে | করা হইবে এবং ছাত্রের কাজ তত্তবা- 


লিখিতে হইবে । 


বধানের জন্য শিক্ষক কি করিবেন তাহা 
বর্ণনা করিতে হইবে । 


বিভিন্ন পাঠে পাচটি সোপানের কি পরিবর্তন হইবে তাহা পুর্বে বণিত 
হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ের আদর্শ পাঠটাকা সেই সকল বিষয় শিক্ষাদান- 
পদ্ধতির সঙ্গে দেওয়া হইবে। 


— 


ভি 


| 
রে 
| 


ji 


. চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাত্রের অমনোযোগিতার 
কারণ ও তাহার প্রতিকার 


পাঠে ছাত্রের অমনৌষোগিতার কারণগুলিকে ভিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। যথা, 

(ক) অবস্থান-জনিভ 

১। বাহিরের গোলমাল বা চাঞ্চল্যকর দৃশ্ত মনোযোগ দানে বাধা 
দিতে পারে । 

২। শেণী-কামরায় ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের স্থ্বন্দোবস্ত না 
থাকার দরুণ ছাত্রগণ শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইতে পারে এবং তাহার ফলে পাঠে 
অমনোযোগী হইতে পারে। 

৩। আরামদায়ক বা কার্যোপযোগিভাবে বসিবার ব্যবস্থার অভাবে বা 
দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকার জন্য ছাত্রগণ অমনোযোগী হইতে পারে। 

৪। অষ্বাস্থাকর স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নিমিত হইলে ছাত্রগণ অন্বস্তি' 
অনুভব করিবে ও অমনোযোগী হইবে । 

(খ) ছাত্রের দোষজনিভ 

১। শিশুর স্বাভাবিক চঞ্চলতা।। 

২। ছাত্রের কৌন শারীরিক পীড়া বা মানসিক অশান্তি । 
৩। ছাত্রের বিদ্ভালীভে আগ্রহের অভাব। 

৪। কোন ছাত্রের কৌতুকজনক হাবভাব বা অঙ্গভঙ্গি । 

(গ) শিক্ষকের দোষজনিত 

১। পাঠ অতি সহজ বা অতি কঠিন হওয়া । 
২।' পাঠদান কার্য আনন্দদায়ক ও সজীব না হওয়া । ' 


৩৯১ শিক্ষা 


৩। শিক্ষাদানের যথেষ্ট কৌশল ও প্রয্মোজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহার না করা। * 


৪। পাঠের দৈর্ঘ্য, পাঠ্য বিষয় বা পাঠদান-পদ্ধতি ছাত্রের বয়সের বা 
বিকাশের উপযোগী না হওয়া । 
৫ | এক ভাবে বা এক স্বরে দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া, অথবা শিক্ষকের স্বর 
অতি কর্কশ, অতি উচ্চ বা অতি মৃদু হওয়া । 
৬। পাঠদান-কার্ধে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিতে না দেওয়া । 
৭। উপযূপরি কঠিন বা বেশী মানপিক শ্রমজনক পাঠ দেওয়া, দিবসের 
শেষভাগে সেইরূপ বিষয়ের পাঠ দেওয়া ৷ 
৮। শিক্ষকের মুদ্রাদোষ এবং কৌতুহলোদ্দীপক আকুতি, প্রকৃতি বা 
পোষাক-পরিচ্ছদ। 
৯। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব বা আন্তরিকতার অভাব । 
১০। শ্রেণীতে স্থশাসন বজায় না থাকা । 
প্রতিকার 
(১) জনবহুল স্থান হইতে দূরে, স্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয় নির্মাণ ৷ 
-(২) বিগ্যালয়-গৃহে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা । 
(৩) ছাত্রগণকে আরামদায়ক ও কার্ধোপযোগী আসনে বসিতে দেওয়া । 
আসন কিরূপ হওয়! উচিত পুর্বে বর্ধিত হইয়াছে। 
(৪) প্রত্যেক পাঠের পর পাঁচ মিনিট এবং দিবসের মধ্যভাগে আধ ঘণ্টা 


অবসর দেওয়া ও দিবসের শেষ ভাগে অল্পবয়স্ক ছাত্তগণকে শ্রেণী-ব্যায়াম করিতে 
দেওয়া। 


(৫) শিশুকে সর্বদা কার্ধে রত 
প্রতিকার । 


(৬) কোন ছাত্রের প্রকৃত অন্স্থতার বা মানসিক অশান্তির প্রমাণ 
পাইলে তাহাকে বিদায় দেওয়া উচিত। 


(৭) কোন ছাত্র কৌতুকজনক হাবভাব দে 
থাকিলে ছাত্রগণের দৃষ্টি কোন্‌ দিকে 
দোষী ছাত্রকে বাহির করা যায় 


রাখাই তাহার "স্বাভাবিক চঞ্চলতার 


খাইতে বা অঙ্গভঙ্গি করিতে 
আকষ্ট হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই 
বালকস্থলভ চপলতার জন্য উহ! করিলে 


Led 


শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাত্রের অমনোষোৌগিতার কারণ ৩৫৭ 


তাহার মুখের উপর তীক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিলেই সে তাহা হইতে বিরত হইবে। 
তবুও পুনঃ সেইরূপ করিলে তাহাকে পিছনের বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যায় বা 
তথায় দাড় করাইয়া রাখা যায়। 

(৮) কোন ছাত্রের বিদ্যালাভে আগ্রহ না থাকিলে তাহাকে মনোৌষোগী 
করা কঠিন। তাহার আগ্রহাভাবের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করিবার 
চেষ্টা করা ষায়। পুরস্কারের লোভ ও শাস্তির ভয় দেখাইয়াও তাহার আগ্রহ 
সৃষ্টির চেষ্টা করা যাইতে পারে। 

(৯) পাঠ যাহাতে সর্বপ্রকারে শ্রেণীর উপযোগী হয় তাহার চেষ্টা করিতে 
হইবে। গড়পড়তা ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রেণীতে পাঠ দিতে হইবে। 
উচ্চমেধা ও ক্সীণমেধা শিশুগণকে স্বতন্ত্র কাজ দিতে হইবে। 

(১০) প্রয়োজন মত শিক্ষাদানের কৌশল ও সরঞ্জামের ব্যবহার করিলে 
ছাত্রের মনোযোগ লাভে সাহায্য হইবে। 

(১১) শিক্ষকের উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং তাহার স্বর শ্রেণীর সকল ছাত্রের 
শ্রতিগোচর হয় এমন উচ্চ হইতে হইবে । মধ্যে মধ্যে তাহার স্বর পরিবর্তন 
করিতে হইবে । 

(১২) পাঠদান-কার্ষে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিবার স্থযোগ দিতে 
হইবে, সময় সময় তাহাদিগকেও কোন কোন কাজ করিতে দিতে হইবে । 

(১৩) বেশী মানসিক আমজনক বিষয়গুলি দিবসের প্রথম ভাগে শিক্ষা 
দিতে হইবে। 

(১৪) শিক্ষকের পাঠদান কার্য আনন্দদায়ক বা চিত্তাকর্ষক করিবার 
সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। 

(১৫) শিক্ষককে যত্বের সহিত যাবতীয় মুদ্রাদৌষ পরিহার করিতে হইবে 
এবং তাহার আকুতি-গ্রকুতিতে বা পোষাক-পরিচ্ছদে কৌতৃহলোন্দীপক কিছু 
না রাখিবার প্রয়াস পাইতে হইবে । 

(১৬) শিক্ষকের কিছু ব্যক্তিত্ব থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাদান-কার্ধে 
তাহার আস্তরিক আগ্রহ থাকিতে হইবে। শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব 
হইলে পাঠ সজীব ও চিত্তাকর্ষক হইবে না। 


৩৫৮ শিক্ষা 


৫ 


(১৭) যে কোন প্রকারেই হউক শ্রেণীতে স্থশাসন বজায় রাখিতে হইবে। * 


পাঠদান আরম্ভ করিবার পুর্বে শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বিধান করিতে হইবে। 
পাঠদানের সময় প্রধানতঃ চক্ষুর সাহায্যে শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে। 

পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার ও তাহাতে ছাত্রের অনুরাগ স্থষ্টির উপায় । 

পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার ও তাহাতে ছাত্রের অনুরাগ স্বষ্টির প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে অধিক বল৷ বাহুল্য । পুর্বে বলা হইয়াছে ষে পাঠে ছাত্রের মনোযোগ 
লাভ করিতে না পারিলে তাহাকে কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্ত 
মনোযোগদানের সহিত অনুরাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পাঠে ছাত্রের 


অনুরাগ সুষ্টি করিতে পারিলেই শিশু তাহার প্রতি মনোযোগ 
দিবে। স্বাভাবিক ও ইচ্ছামুলক এই উভয় প্রকার মনোযোগ দান ছাত্রের 
স্বাভাবিক বা অজিত অনুরাগ স্থট্টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং ফলপ্রদ্ 
‘পাঠ দিতে হইলে পাঠটি চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে এবং তাহার 
. প্রতি ছাত্রের অনুরাগ সষ্টি করিতে হইবে। 
পাঠে ছাত্রের স্বাভাবিক অনুরাগ লাভের উপায়। 

(১) প্ৰফুল্লতা, সজীবতা৷ ও সহানুভূতির সহিত পাঠদান । 

(২) জানদানে ও জ্ঞানলাভে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের আগ্রহ স্থটটি। 
আগ্রহের সহিত শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে 
বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন এবং পাঠের প্রতি ছাত্রের অঙ্্রাগ জন্মিবে। 
(২য় ভাগে ১ম অধ্যায়_২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) 


(৩) পাঠ্য বিষয়ের জলস্ত, মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ বর্ণনা। (পঞ্চম 
অধ্যায় দেখুন ) 


/ 


(৬) বন্ত, ছবি, আণর্শ প্রভৃতি নানা প্রদীপনের সাহায্যে, বিশেষতঃ 
. রঙ্গিন চিত্রের সাহায্যে পাঠদান । 


(৫) পাঠে নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের স্থষট। 


(৬) নানা জ্ঞানেন্িয়ের সাহায্যে পাঠদান, গল্পের আকারে পাঠদান; 


শিশু গল্প শুনিতে ভালবাসে বলিয়া গল্পের আকারে পাঠ দিলে তাহা শিশু 
. নিকট চিত্তাকর্ষক হয়। 


| 


ৃ 


লাশ্ধি | 


ঠা) 
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° 


(৭) খেলার আকারে শিক্ষাদান । শিশু খেলা করিতে ভালবানে 
বলিয়া খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা দিলে পাঠের প্রতি তাহার অন্থরাগ 
জন্মে । 

(৮) যাহাতে ছাত্রের কৌতূহল, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব জাগ্রত হয় এমত 
পাঠদান । ৰ 

পাঠে কৃত্রিম অনুরাগ স্ুষ্টির উপায় £_ 

(১) ছাত্রের কোন প্রকার স্বার্থের বা উপকারের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়। পাঠের লক্ষ্য নির্দেশ করা । যথা,_গল্পের বই পড়িবার জন্ পড়িতে 
শিক্ষা করা, দাদার নিকট পুতুল আনিতে লেখার জন্য লেখা শিক্ষা, কারবার 
করিয়া ধনী হইবার জন্ড লাভ-ক্ষতির অঙ্ক শিক্ষা কর! ইত্যাদি । 

(২) ছাত্র যাহাতে সহযোগিতা করিতে পারে এমন ভাবে পাঠদান। 
পাঠে সহযোগিতা করিবার জন্য ছাত্রকে যত বেশী স্থযোগ দেওয়া হইবে 
তাহাতে ছাত্রের ততবেশী অনুরাগ জন্মিবে। 

(৩) যাহাতে ছাত্রের কিছু চিন্তা করিয়া পাঠ অনুসরণ করিতে 
হয় মেই ভাবে পাঠদান । যন্ত্রের মত শিক্ষা! না করিয়া চিন্তা করিয়া শিক্ষা 
করিতে হইলে পাঠের প্রতি শিশুর অনুরাগ জন্মিবে। কেননা শিশু তাহার 
শারীরিক বা মানসিক শক্তির ব্যবহার করিতে ভালবাসে । 

(৪) বিভিন্ন কল্পনাবৃত্তির বাবহার হয় এমন পাঠদান। পুনরুৎ্পাদিনী, 
প্রত্যক্ষকারিণী ও স্থষ্টিকারিণী কল্পনার সাহায্যে পাঠ দিলে তাহার প্রতি শিশুর 
অনুরাগ জন্মে। 

(৫) প্রতিযোগিতা, স্বার্থসিদ্বি, পিতামাতার বা শিক্ষকের অঙ্ুমৌদন বা 
প্রশংসালাভ প্রভৃতি যে কোন প্রবৃত্তির সাহায্যে হ্থাত্রকে কোন বিষয় পাঠে 
কিছুকাল নিয়োজিত রাখিলে তাহার প্রতি শিশুর কৃত্রিম অনুরাগ 
জন্মে। যথা_গণিতের কাজ প্রথমে নীরস বোধ হইলেও কিছুকাল সেই 
কাজ করিলে তাহার প্রতি কৃত্রিম অনুরাগ জন্মে । 

(৬) সমস্যার আকারে পাঠদান। সমস্তা সমাধানের জন্ত আগ্রহ 
হয় বলিয়া ইহাতে পাঠে ছাত্রের অনুরাগ হয়। 


৩৬০ . শিক্ষা 


(৭) ছাত্র জয়লাভের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে এমন ভাবে 
পাঠদ্বান। শিশুর পথ হইতে সমস্ত বাধা-বিস্ন অপসারণ না করিয়া! শিক্ষক 
এই ভাবে পাঠ দিবেন যেন ছাত্র নিজ চেষ্টায় বাধা-বিস্ অতিক্রম করিতে 
পারে; নিজ চেষ্টায় কোন কঠিন কাজ করিতে পারিলেই ছাত্র জয়লাভের 
আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে এবং পাঠে তাহার অন্ুরাগ জন্মিবে। 

ইহা বলা বাহুল্য যে পাঠে অনুরাগ স্ষ্টির জন্য প্রথমে মনোযোগ দানের 
বাধাগুলিও দূর করিতে হইবে। পুর্বে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে । 


ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ 


(Development of the student’s individuality) 

বর্তমান শিক্ষাদান-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ এই যে, ইহাতে 
ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না।. তাহাদিগকে অতিরিক্ত শিক্ষা দেওয়া 
হয়, একই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ও পরিচালনা কর! হয়। তাহারা শিক্ষকের 
বর্ণনা শুনিয়া বা পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার সময় তাহ! বমন করে। 
তাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া শিক্ষা করিতে এবং নিজের ভাবে 
নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে না।- ইহার ফলে তাহাদের 
ব্যক্তিগত বিশেষত্বগুলি লোপ-পায় এবং তাহারা একই ছণীচে গড়া পুতুলের 
আকার ধারণ করে । সেইজন্য J. Adam তাহাদিগকে বিগ্ভালয়িক শিশু 
(institutionalised children) নাম দিয়াছেন | " 


এই গুরুতর দোষের প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন 
করা যায় :-_ 

(১) শিক্ষাদান কার্ষের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ছাত্রগণকে যত বেশী সম্ভব 
স্বচেষ্টায় শিক্ষা! করিতে দিছে, হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের বা নিদিষ্ট পুস্তকের 
কিছু অংশ দলগত ভাবে শিক্ষা দিয়া অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত ভাবে স্বচেষ্টায় 
শিক্ষা করিতে দেওয়া যায়। শ্রেণী-পাঠনার অন্থপুরক ভাবে পরিদশিত পাঠ 
(Supervised lessons), ডণ্টন প্লেন, কার্ধসমস্তা-পদ্ধতি (Project 


Method), যৌথ প্রণালীতে (Co-operative Method) শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করা! যায়। এ 


বি _. 


% 


1 
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(২) পাঠদানের সময় ছাত্রগণকে নিক্কিপ্ন শ্রোতা সাঁজিতে না দিয়া শিক্ষা 
কার্ষে যত বেশী সম্ভব সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয় 
শিক্ষার জন্য ছাত্রগণই প্রথম চেষ্টা করিবে, তাহারা স্বচেষ্টায় উপলব্ধি বা আয়ত্ত 
করিতে না পারিলে শিক্ষক তাহাদিগকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিবেন মাত্র। 
যে সকল বিষয় ছাত্রের জ্ঞাত থাকার সম্ভাবনা, শিক্ষক তাহা নিজে না বলিয়া 
প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের নিকট হইতে আদায়ের চেষ্টা করিবেন। 
পুনরালোচনা, সারাংশ পঠন প্রভৃতি'কাজ প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের দ্বারাই 
করাইতে হইবে । সকল সময়ে কোন না কৌন আকারে ছাত্রগণের দ্বারা 
নৃতন জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


(৩) ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষকের বা পুস্তকের বর্ণনা অন্ধভাবে গ্রহণ ও 
তাহার প্রতিধ্বনি না করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া শিক্ষা করে এবং 
নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে তাহার দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। একই আদর্শ দেখিয়া যেমন শ্রেণীর বিভিন্ন 
অংশে অবস্থিত ছাত্রগণকে তাহার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আাকিতে হয়, সেইরূপ একই 
বর্ণনা শুনিয়! ব1 পড়িয়া সকল ছাত্র একই ভাবে তাহ] গ্রহণ করিতে বা প্রকাশ 
করিতে পারে না । যদি তাহা করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহারা 
স্বাধীনভাবে চিন্তা না করিয়া শিক্ষা করিয়াছে। তাহা দেখাইয়া দিয়! 
তাহাদিগকে লজ্জা দিতে হইবে । পরীক্ষার সময়ে নিজের ভাবে ও নিজের 
ভাষায় উত্তর না করিলে তাহা অগ্রাহ্য করা যায় ব! তাহার মূল্য হ্রাস করা যায়। 

(৪) যে সকল বিষয় সমালোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায় সেই 
বিষয়গুলি সমালোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । কেননা 
কোন বিষয়ের সমালোচনা করিতে হইলে ছাত্রক বাধ্য হইয়! স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিতে হইবে। 

(৫) কেবল এক একটা পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া এক এক বিষয় শিক্ষা না 
করিয়। ছাত্রগণ যাহাতে পুস্তকাগারে গিয়া নানা পুস্তক পড়িয়া এক এক বিষয় 
শিক্ষা করে তাহার হুযোগ ও উৎসাহ দিতে হইবে। নানা পুস্তকে একই 
বিষয়ের ‘ভিন্ন ভিন্ন বর্ণন৷ পড়িয়া শিক্ষা করিলে তাহারা একই বিষয়কে 


৩৬২ শিক্ষা 


নানাদিক হইতে দেখিতে শিখিবে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্থ 
হইবে। 

(৬) বিভিন্ন ছাত্রের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে 
তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতে 
দেওয়া হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয্া উঠিবে। ১১1৯২ বৎসর ও 
১৪।১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ছাত্রগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই সময়ে তাহা নির্ধারণ করিয়া তাহার বিকাশের স্থযোগ 
দিতে হইবে। 

(৭) ছাত্রগণকে তর্কদভায় যোগদানের স্থযোগ এবং উৎসাহ দেওয়া 
হইলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং তাহাদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিশেষ সাহায্য হইবে । এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্ঠালয়ে 
তর্কপভা (Debating Society) স্থাপন করা গ্রয়োজন। 

মোটের উপর ছাত্রগণকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ 
করিতে শিক্ষা দেওয়া হইলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


উত্তম শিক্ষাদানের লক্ষণ 


(Characteristics of Good Teaching) 


১। পাঠের লক্ষ্য ও তাহা সাধনের উপায়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে 


তাহা পরিষ্কার ভাবে হ্বদগর্ধদ করা এবং পাঠের লক্ষ্য সর্বদা সামনে রাখিয়া ও 
অবান্তর বিষয় পরিহার করিয়া পাঠদান। . 


২। শিশু যাহাতে ভাল শিক্ষালাভ করে সেই ভাবে পাঠদান। স্থতরাং 


তাহার স্বাভাবিক শিক্ষা-প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে 


হইবে। শিক্ষকের শিক্ষাদানের ফলে শিশু শিক্ষালাভ না করিলে 
শিক্ষাদান কার্য নক্ষল হইয়াছে মনে করিতে হুইবে। 


Fo -S 


১ 
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৩। পাঠের বিষয়, পরিমাণ, পর্যায়, দৈর্ঘ্য ও পাঠদান-পদ্ধতি শ্রেণীর বা 
ছাত্রদের উপযোগী হয় সেইরূপ পাঠদান । 

৪। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়|। এবং 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের উপর জোর দিয় 
পাঠদান। 

৫। পাঠ আনন্দদায়ক ও চিত্তাকৰ্ষক হওয়া । 

৬. শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাত্রগণের প্রতি যত বেশী সম্ভব ব্যক্তিগত 
মনোযোগ দান। 


৭। ছাত্রগণকে যেন চিন্তা করিতে হয় সেইরূপ ভাবে পাঠদান । কেবল নান! 
তথ্য সরবরাহ করিয়া তাহাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিলে ভাল পাঠ হয় না। 
৮। পাঠে কিছু বৈচিত্র্য থাকা । 
৯। পাঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গীথিয়। দেওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি ও 
পুলরালোচনা করা হয়। 
১০। ছাত্র স্বচেষ্টায় যাহাতে শিক্ষালাভের স্থযৌগ ও উত্সাহ পায় এবং 
পাঠ্য বিষয়ে তাহার অমুরাগ স্থষ্টি হয় সেইর্প ভাবে পাঠদান। 
১১। পাঠদান কার্ধে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিতে দেওয়া। যে কাজ 
ছাত্রগণ করিতে পারে শিক্ষকের তাহা না করা । 
১২।  প্রফুলতা, সজীবতা, আন্তরিকতা ও আত্মাবশ্বাসের সহিত পাঠদান । 
. ১৩। ছাত্রের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির সহিত পাঠদান। ইহার জন্য 
নিজের বাল্যাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে কল্পনার সাহায্যে ছাত্রদের স্থানে 
স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
১৪। ছাত্রের সঙ্গে কাজ করা, ছান্তত্রর জন্য কাজ না কৰা। 
ছাত্রকে চিন্তা করিতে, কঠিন বিষয় বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে দিতে হইবে । 
তাহার পথের সমস্ত বাধ] দূর করিবার চেষ্টা, কর! উচিত নহে। 
১৫। যাহাতে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় সেইরূপ শিক্ষাদীন। 
“নিজের ভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ করিতে এবং নিজের ভাবে ও ভাষায় 
তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে উৎসাহ দিতে হইবে । 


তাহাকে 
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পাঠদানে কতিপয় সাধারণ দোষ 


(Some common faults in teaching) 


১। পাঠের পুর্বকল্পিত কার্য-পদ্ধতির অভাব। পাঠের লক্ষ্য নির্দিষ্ট 
ন! করিয়া ব! গন্তব্যস্থলে পৌছিবার জন্য প্রকৃষ্ট পথ ঠিক না করিয়া পাঠদান । 
২। এক পাঠে অভিবেশী বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করা। 
৩। অতি দীর্ঘ বা অনাবশ্তক ভূমিকা দানে সময় নষ্ট কর।। 
৪। বিষয়ের যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন না করিয়া কেবল পাঠ্য পুস্তকের বর্ণনার 
আবৃত্তি কর! । 
৫। প্রয়োজনীয় অংশগুলির উপর অধিকতর জোর না দিয়! সমস্ত বিষয় 
একই ভাবে বর্ণনা করা । 
৬। একটান৷ দীর্ঘ বর্ণনা দান বা কেবল বর্ণনার সাহায্যে পাঠদান । 
৭। যে সকল বিষয় ছাত্রের ইন্দিয়ের সাহায্যে বা কাজের ভিতর দিয়া 
শিক্ষা করা উচিত, তাহাদের মৌখিক বর্ণনা দেওয়া । 
৮। অনাবশ্তক বা অবান্তর বিষয়ের অবতারণ| । 
৯। দোষঘুক্ত (066০৮৮০) প্রশ্ন করা বা লক্ষ্যহীন প্রশ্ন করিয়া সময় 
নষ্ট করা। 
১০। পাঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গীথিয়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত উপায় 
অবলম্বন না করা। 
১১। অত্যন্ত দ্ৰুত পাঠ দেওয়া । 
১২। ছাত্রকে পাঠদান কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে না দিয়া শিক্ষকের 
সমস্ত কাজ করা। ' চির 
১৩। সমস্ত শ্রেণীর উপর দৃষ্টি না রাখিয়৷ অল্প কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে 
মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখিয়া পাঠ দেওয়া । 
১৪। প্রতিধ্বনিমুলক পাঠ দেওয়া । শিক্ষক একটা কিছু বলিয়া 


বা বর্ণনা দিয়া ছাত্রকে তাহা অক্ষরশঃ পুনরাবৃত্তি করিতে বলা বা ই 


দেওয়া। 
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১৫। অসম্বজ পাঠ। পরস্পর সম্পর্কশূন্ত অনেক বিষয় ছাত্রের সামনে 
স্থাপন করা। 


১৬। যন্ত্রের মত পাঠ দেওয়া । পাঠ আনন্দদায়ক ও প্রেরণাদায়ক 
না হওয়া। 


১৭। পাঠ্য বিষয় শ্রেণীর উপযোগী না হওয়া। শ্রেণীর পক্ষে অতি সহজ 
বা কঠিন হওয়া । 


১৮। পাঠদান-পদ্ধতি বিষয়ের বা শ্রেণীর উপযোগী না হওয়া । 


শিক্ষা সম্বন্ধে কতিপয় সারগর্ভ নীতিবাক্য 
(Some Educational Maxims) 


১। অল্পবয়স্ক শিশুগণকে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে 


“ (Teach the children mainly through their senses) | 


২। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বস্তুসম্পর্বশৃন্ত জ্ঞানে যাইতে হইবে (Concrete 
to abstract) | 


৩। শিশুর জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে তাহাকে অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষ। দিতে 
হইবে (From known to unknown) 

৪। সরল বিষয় হইতে জটিল বিষয়ে যাইতে হইবে (From simple to 
complex) I টি 

, €। বিষয়ের অনির্দিষ্ট জ্ঞান হইতে সঠিক জ্ঞানে যাইতে হইবে (Exons 

indefinite to definite) | 

৬। সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে অংশের জ্ঞানে যাইতে হইবে (From whole 
t০ 09709) |; এখানে সম্পূর্ণ বলিতে ছাত্র যে’ সম্পূর্ণ বিষয়টি জানে তাহাই 
বুঝায় । 


৭। অভিজ্ঞতা-লন্ধ জ্ঞান হইতে যুক্তিযুক্ত স্থানে যাইতে হইবে (From 
Empiricism to rationalism) | 


- ৮। মনোবিজ্ঞান-সম্মত ক্রম বা পদ্ধতি হইতে যুক্তিযুক্ত ক্রম বা পদ্ধতিতে 
হইতে হইবে (From psychological to logical) | 


ত শিক্ষা 


৯।  উদ্বাহরণ হইতে স্থত্রে যাইতে হইবে এবং পুনঃ স্থত্র হইতে উদাহরণে 
আনিতে হইবে (From examples to rule and again from rule to 
examples) । আরোহী ও অবরোহী প্রণালীতে এই কথাই বলা হইয়াছে। 

১০। বিশ্লেষণ হইতে সংশ্লেষণে যাইতে হইবে (From analytic to 
synthetic) I 

১১। প্রকৃতির অম্লুসরণ কর (Follow nature) | প্রকৃতি যে নিয়মে 
কাজ করে সেই নিয়মে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মনীবী রুশো উপদেশ 
দিয়াছেন। 


১২। পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠগ্রহণ করিতে হইবে (Teaching must 
be accompanied by learning) | 

১৩। আনন্দদায়ক এবং প্রেরণাদায়ক ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে 
(Teaching must be interesting and inspiring) | 


১৪। ছাত্রকে নিজ চেষ্টায় শিক্ষা করিতে উৎসাহ দিতে হইবে 


(Students should be encouraged to learn by self-efforts) | 


১৫। ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্মান করিতে হইবে (Individuality of 
the child must be respected) 


১৬। বই পড়া বা পাঠ শ্রবণ হইতে অভিজ্ঞতার সাহাযো বেশী শিক্ষা 


হয় (Experience is a better teacher than study of books or 
oral instructions) | 


১৭ ছাত্রের সহযোগিতায় শিক্ষা দিতে হ 
Eiven in co-operation with the class) । 
৯৮ মানবজাতির শিক্ষ। লাভের ইতিহাসের সহিত 
শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে (Education of the child m 
with the education of man, considered historical 
যথা,_ মানুষ যেমন প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা করিত, প্রকৃতির 


প্রভাবের প্রতিক্রিয়| করিয়া শিক্ষা করিত, কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা করিত, 
শিশুকেও সেই সেই উপায়ে ও ক্রমে শিক্ষা দিতে হইবে। 


ইবে (Lessons must be 


মিল রাখিয়া 
ust accord 
ly) ৷ 


উত্তম শিক্ষাদানের লক্ষণ ৩৬৭ 


১৯। শিশুকে কাজ করিয়াই শিক্ষালাভ করিতে দাও (Let the 
phpil learn by doing) | 


২০। শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অর্থ শিশুর বিকাশ সাধন করা (9 
educate a pupil is to develope him) 
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সমাপ্ত 


আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি 


শ্রীরমণীরঞ্ন সেনগুপ্ত এম. এ" বি. টি. প্রণীত : 
(Modern Specific Methods) 

' বাংলা ভাষায় শিক্ষা-পদ্ধতির এরূপ সশৃত্খন ও স্ুবিভ্তৃত আলোচনা আর 
নাই। যাহারা রমণীবাবুর ‘শিক্ষা পড়িয়া সপ্রশংস হইয়াছেন, তাহারা এই 
বইখানি পড়িলে মুগ্ধ হইবেন। প্রত্যেক ট্রেনিং স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীর 
জন্ত একান্ত অপরিহার্য। প্রত্যেক স্কুল-কলেজে অবস্য রক্ষণীয়। ইহাতে 
মন্তেসরী পদ্ধতি, কিগারগার্টেন পদ্ধতি, ডণ্টন লেবরেটরী প্রান, প্রজেক্ট 
বা সমস্তা পদ্ধতি, ওয়ার্ঘা পরিকল্পনা, সার্জেন্ট পরিকল্পনা বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষাদান-পদ্ধতি প্রভৃতি ২৯টি বিষয় বিস্তারিত হইয়াছে। মূল্য ৩২ মান্র।, 


. আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি 
বৈগাছি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
শ্রীজ্ববোধকুম!র সেনগুপ্ত এম. এ, বি. টি 


ও 
রংপুর নর্মাল স্কুলের ভূতপূৰ্ব স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট 
শ্রীরমণীরঞ্রন সেনগুপ্ত এম. এ., বি, টি.-প্রণীত 
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না দশা লি 


২2১৮ 
০ tours 


11]]]1:1| এ 111] 
nna audit te 
1227: 
| 


ll, aU, 
4 I 


